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আন্দোলন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উন্নয়নশীল দেশগুলো অভিজ্ঞতা লাভ ব 
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর গঠনমূলক উদ্যোগ, 
ও কমিউনিজম গড়ায় ও বিশ্বশান্তি অর্জনে তাদের ভূমিকা এবং 
ও সামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রামরত সকলের প্রতি তাদের সংহতি আজ 
করে বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠছে । 

এবছর এপ্রিলে প্রাগে অনুষ্ঠিত নবম বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়ন ক 
আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও বিশ্বব্যাপী শ্রমজীবী জনগণের আরো 
এবং এক্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রধান শাক্তগুলোর সংকল্পের পরিচয় । 

ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ১৫০ বছরের ইতিহাসে এটাই ছিল 
প্রতেনিধিত্বমূলক কংগ্রেস । এখানে ৯২৬টি দেশের ৩০৩টি ট্রেড 
প্রায় হাজার খানেক প্রতিনিধি যোগদান করেন । এই কংগ্রেসের 
বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে কংগ্রেসে যে-সব প্রতিনিধি ও দর্শক অংশগ্রহণ 
এবং প্রস্তাবগুলো রচনায় সাহায্য করেছিলেন, ভারা ডান্ল, এফ টি 
অনুমোদিত ইউনিয়নগুলো থেকে আসেন নি । এই ঘটনা মতাদর্শ ও ত 
তিক অনুমোদন নিধিশেষে এঁক্যের জন্য ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ষার সু" 
পরিচয় বহন করে । 

জরা ডাব 
হচ্ছে তা বর্তমান স্তরের শ্রেণী সংগ্রামের বৈশিষ্ট্যসৃচক দ্রুত পরিবর্তনের 
অংশ । i; 

এই সব প্রক্রিয়ার জটিলতা সমাজবিকাশের বিভিন্ন স্তর বিশিষ্ট 
গুলোর ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্ম ও ইউনিয়নগুলোর সামাজিক-অ 


প্রতিফলিত করছে নিটিষ্ট কোনো দেশের শ্রেণী- 
অবস্থার দ্বারা এটা নির্ধারিত হয়। “কন্তু কংগ্রেস এটাও জোর , 
মেহনতী, জনগণের স্বার্থের প্রতে অঙ্ধগকারে আবদ্ধ সমস্ত ট্রেড . 
কাছে সম উদ্বেগের আারো বড় বড় অর্থনৈতিক, সামাজিক ও 
সমস্যা আছে । এ 
কয়েকটি সমস্যা পরীক্ষা করে দেখতে চাই ৷ 























গতর পুঁজিবাদশ অর্থনৈতিক সংকট, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারত্ব, শ্রমজীবী জনগণ 
* তাদের বহু সামাজিক সাফল্যে হারানো ' ও হারানোর সম্ভাবনা এবং 
": ধ্য দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা ট্রেড ইউনিয়নগূলোর কাজকে গুরুতর- 
বাদ্িত করেছে । কিন্ত জনগণের সামাজক প্রাতবাদকে সোচ্চার করে 


হচ্ছে । জনগণ তাদের অসুবিধার মুখে নত হয় নি বা তাদের খর্ব করে 
নি। মানবিক মর্যাদার পথে তারা দাডাচ্ছে, মানুষের কর্ষোপযোগা 
ধারণের উপযোগী অবস্থার জন্য, স্বাধীনতা, শান্তি, জাতীয় মুক্তি ও 
তাদের ন্যায্য স্থানেব জন্য তারা লড়ছে ।* ধর্মঘট আন্দোলন যা শ্রেণী 
পরাঁক্ষিত রূপ তা নতুন আকার ধারণ করেছে? ১৯১৯ থেকে ১৯৩৯ 
গড়ে ৩৬ লক্ষ মানুষ ধর্মঘটে অংশ নিয়েছে, ১৯৫৬ থেকে ১১৭৬- 
৭৭ লক্ষ থেকে বেড়ে বছরে ৬ কোটি দাড়ায় । এই তথ্যে পূর্ণ চিত্র পাওয়া 
শন! সন্দেহ, কিন্তু এই তথ্য দ্রুত সংগ্রাম বৃদ্ধির পরিচয় তুলে ধরে ৷ 

শুধুমাত্র শ্রমিকসংখ্যার দিক থেকেই এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। এর 
সের বদল ঘটছে, এতকাল পর্যন্ত যে-সব দেশ বড় বড় সামাজিক-সংঘাত 
সেইসব দেশেও সংগ্রাম প্রসারিত হয়েছে । দৃষ্টান্তস্বরূপ, তুরস্কের 


কংগ্রেসে প্রদর্শিত নিয় লিখিত সংখ্য! থেকে সঙ্কটের সামাজিক ফলাফল 
দেখা যায় £ গত বছরের শেষে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে মোট 
বেকারসংখ্যা ছিল ৯ কোটি ৮০ লক্ষ ; আংশিক বেকারসংখ্যা ছিল 
২৮ কোটি এবং ৬৫ কোটির কাছাকাছি বছরে ৫০-১০ মার্কিন ডলারে 



















খান শ্রমিকরা তাঁদের কঠিন আট মাসের ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে 
প্রতিশোধ গ্রহণ সত্বেও ইরানে ধর্মঘট বাড়ছে । 
সুবিদিত বাধা সত্বেও দীর্ঘ ধর্মঘট সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 
করৈ, যেমন সাধারণ রাজনৈতিক ক্ষমা প্রদর্শন, শািপরা 
পুনর্বহাল, ট্রেড ইউনিয়ন স্বাধীনতার নিষেধাজ্ঞা বাতিল । 
ধর্মঘট আজ বিচ্ছিন্ন ঘটনা, নয়। দীর্ঘ দিনের ইউনিয়ন 
কেবল ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম ও আরো! কয়েকটি দেশেই 
পরিচালিত হচ্ছে না, মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে ও ফেডারেল জার্মানি, 
একচেটিয়া পুঁজির নিরাপদ দুর্গেও ধর্মঘট আন্দোলন সক্রিয় হয়ে উঠেছে '' 

এই সব সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সংগ্রামগুলে! শ্রমজীবী ম 
শুরু করে । তাদের জীবনযাত্রার মানের সাধারণ অবনতি তারা! মেদে 
" অঙ্ধীকার করে এবং তারা জানে তাদের দাবি-দাওয়া অর্জনের একা | 
হচ্ছে নিজেদের জন্য সংগ্রাম কর! ৷ উচ্চতর মজ্জুরি ও উন্নততর 
মানের জন্য, অধিকতর ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য, 
সংস্থাগুলোর খেয়ালবুঁশি মাফিক শাসনের, বিরুদ্ধে, অস্ত্র প্রতিযো 
জন্য তারা ধর্মঘট করে ৷ ইউীনিয়নগুলো সবলতর করার এবং কর্মস্থলে 
শাখায়, জাতীয় ও আঞ্চলিক স্তরে এঁক্য অর্জনের ভালো ভিত্তি 
সংগ্রাম । কংগ্রেসে এই চিন্তাও প্রকাশিত হয় যে আন্তর্জাতিক 
শ্রমকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন সংহতির বিনিময়ে নানারকম সুবিধা 
, জাতীয়, শাখা ও আঞ্চলিক স্তরে অধিকতর ট্রেড ইউনিয়ন সহযোটি 
হওয়া উচিত নয় ৷ বিশ্ব স্তরের ট্রেড ইউনিয়ন মৈত্রী ডাবলু এফ টি 
. কোনো-না-কোনো সংগঠন বা জাতীয় ইউনিয়ন কেন্দ্রকে বি 
শ্রমিক আন্দোলনের বিশ্ব সংগ্রামের সঙ্গে জাতীয় বা আঞ্চলিক কাজ, 
বিরোধিতা সৃষ্টি হচ্ছে নিঃসন্দেহে ট্রেড ইউনিয়ন এঁক্যের ক্ষেত্রে এক ধা 

I 
2 পুঁজর আন্তর্জাতিকীকরণ একটি বিষয়মুখী প্রক্রিয়া । 
আন্তর্জাতিক একচেটয়াপতি অধিকাংশ পুঁজিবাদী দেশের অর্থনৈতিক 
নৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে । তারা অধিকতর শজিশালী, ও 
হয়ে উঠেছে । সংকট থেকে তার! মুনাফা ছুঠছে এবং জনগণের 
ও কাজের মানের জঁত অধঃপতন ঘটাচ্ছে । আঘিক সম্পদ 
বিস্বব্যাপী ব্যবসা! প্রসারের স্বার্থে তার! তাদের উৎপাদন, রাজনৈতিক 







র করতে পারে, অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা উস্কে দিতে পারে, 
তর সমস্ত শাখাকে হেয় করতে পারে এবং তাদের কারবারভুক্ত দেশ- 
স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অমান্য করতে পারে৷ এর ফলে ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলন তাদের বিরোধীদের চেয়ে কম এক্যবদ্ধ হলে চলে না । 
" অরমন্্রীবী ‘জনগণের এক্যবদ্ধ আন্তর্জাতিক সংহতি বলেই বুর্জোয়া সরকার ও 
বহুজাতিক সংস্থাগুলোর সমন্বিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতির মোকাবিলা 
করতে হবে। সর্বাগ্রে এর মানে হচ্ছে মেহনতা মানুষের মূল স্বার্থগুলোর জন্য ৷ 
 ন্যান্ বেতন ও উপযুক্ত কাজের অবস্থার জন্য, সবরকম বৈষম্যমুক্ত এক নতুন ও 
| ন্যাজ্ঙ্গত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য, পারস্পারিক সুবিধা, জাতীয় 
] ্বার্ধ নতার প্রতি মর্যাপাদান অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না-করার ভিত্তিতে 
অথস্ুনতিক সম্পর্কের জন্য সংগ্রাম সমান্িত করা । 


ৃ ইউনিয়নগুলোৱ রৃহভর ভুমিকা 
! উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর শাসক মহলগুলো সংগঠিত আমিকশ্রেণী ও ট্রেড 
ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষমতা আর অগ্রান্ত করতে পারে না, আংশিকভাবে 
হলেও টেড ইউনিয়ন অবস্থান ও দাবি দাওয়াগুলে গণ্য না করে তারা তাদের 
সাম ভজিক-অর্থনৈতিক নীতি প্রয়োগ করতে পারে না। দশ পনেরো বছর 
আগেও পুঁজিবাদী নীতির রচাঁয়তরা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে একটা 
“ঞত্িহাসিক’ সেকেলে, কোনো ভবিষ্ং নেই ও আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে 
সমাটজর প্রগতির পরিপন্থী “আত্মকেন্দ্রিক” শক্তি, বর্তমান কর্তব্য ও সমাজের . 
“সালরণ” স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন নয়, ইত্যাদি বলে এই আন্দোলনকে এড়িয়ে 
ধাওলার চেষ্টা করত ।* আজ তারাই ভিন্ন সুরে কথা বলছে ৷ ট্রেড ইউনিয়ন- 
গুলোর বৃদ্ধি, অভ্যন্তরীণ নাতির ওপর তাদের ভাব, সরকারের অবস্থানকে 
শক্তিশালী বা দর্বলতর করার ক্ষমতা সম্পর্কে কথাবার্তা এখন জনপ্রিয় 
হয়েছে । কিন্ত আধুনিক সমাজে ট্রেড ইউনিয়নসমূহের ভূমিকা ও স্থানকে 
|." করার নতুন নতুন প্রচেষ্টা (বা, আরে! সঠিকভাবে বলা যায়, 


পুনরুজ্জীবিত পুরানো প্রচেষ্টা ) চলছে ॥ উদ্দেশ্ত হচ্ছে কোনোপ্রকারে তাদের 
‘পোত’ মানানো, বুর্জোয়া রাষ্ট্রের আজ্ঞাবাহী করা এবং তাদের অর্থনৈতিক 
ও হাজনৈতিক দাঁবিদাওয়াখুলোকে প্রস্পরের বিরুদ্ধে দাড় করানো । 


| এরম স্তাঙ্কদ, ভ স্ট্যাগন্যাণ্ট সোসাইটি লণ্ডন, ১৯৬১. 












সমাজের যাবতীয় সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমধ্যাবলী সমাধা 
কাত মাত সৃষ্টি 
করা ক 

এ দৃষ্টিভা্গগুলো নতুন কিছু নয়। প্রথম বিশ্ব-মহায়ুদ্ধের প্রাক বছর- 
গুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে ইতিমধ্যেই তাদের ক্ষতিকর প্রভাবের ' 
পরিচয় পাওয়া গেছে । কিন্ত তাদের একটি সুনির্দিউ সামাজিক -ভিত্তি আছে, 
কারণ জনগণের পরিবর্তমান বিন্যাস রাজনৈতিক দিক থেকে অদশক্ষিত 
একটা বড় অংশকে শ্রেণীসংগ্রমে টেনে এনেছে । সামাজিক পরিবর্তনের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন । জনগণের এমন একটি 
অংশ বিশ্বাস করেন তা কেবল ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব ৷ 
তা থেকে এইসব বিজ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে যে ইউনিয়ন, ‘সবকিছু করতে সক্ষম’ 
শ্রমিকশ্রেণীর নিজস্ব রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন নেই এবং ট্রেড ইউনিয়ন- 
গুলোকে ‘সমাজ পরিবর্তনের প্রধান দাক্সিত্রগুলো”** বহন করতে হবে । 

ট্রেড ইউনিয়নের সমগ্র ইতিহাস ধরে ভাব? এফ টি ইউ ট্রেড ইউনিয়নের 
অধিকতর স্বাধীনতার জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন সংস্থা 
' গুলোর স্বাধীনভাবে ও বাইরের কোনে! চাপ ছাড়া তাঁদের কর্মসূচী গ্রহণের 
, ও পালনের এবং অ-ইউনিয়ন সংস্থাগুলোর সঙ্গে সংযোগ রক্ষার 
অধিকারের জন্য সতত সক্রিয় থেকেছে । ট্রেড ইউনিয়ন স্বাধীনতাকে জোরদার 
করার সঙ্গে সিণ্ডিকালিজমের কোনো যোগ নেই ৷ বরং ট্রেড ইউনিয়নগূলোকে 
শ্রমিকত্রেণীর রাজনৈতিক দলগুলোর বিপরাঁতে দাড় করালে বিবার” 
স্বার্থের বিরোধিতা করা হবে। ইউনিয়নগুলোর অধিকতর রাজনৈতিক 
ভূমিকা এবং রাজনৈতিক সংস্থাগুলোর সঙ্গে তাদের ঘনিষ্টতর সম্পর্ক হচ্ছে । 
একই সমস্যার দুটো দিক--যা শ্রমিকশ্রেণীর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক 
" সংগ্রামও পরস্পরের সাথে সংযুক্ত করে। | } 
* দ্রঃ ই. সেয়ার £ পোর আন সোশ্কাজিসমে ডেমোক্রাটিক £ কনট্রিবিউশান 


দ্যল! সি এফ ডি টি প্যারিস, ১৯৭১ ; জে. ত্রেচার, স্ট্রাইক, সানফ্রািস্কো,. 
১৯৭২ ; এ, লিওন, ডেন সেভেনস্কা মোডেলেন, স্টকহোম, ১৯৭৪ 1 


** অভিজ্ঞতায় প্রমাণ মিলেছে সিণ্ডিক্যালিস্ট দৃটটিভক্তি প্রয়াসই অতি বাম 
নেতৃবৃন্দ ও তাঁত্বিকরা প্রচার করে থাকে ৷ 


বুর্জোয়া ও দক্ষিপপন্থী সংস্কারবাদশ রাজনীতিবিদ ও তাত্বিকদের দ্বার! 
"অনুসৃত একই সময়কার আরেকটি প্রবণতা! হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে 
রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের ব্যবস্থার সাথে ‘সংযুক্' করা । সুনির্দিষ্টভাবে 
এর অর্থ হচ্ছে ট্রেড ইউনিয়নগৃলো! ও মেহুনতী জনগণকে দিয়ে সাধারণভাবে 
রাষ্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদের সামাজিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করানো 
এবং “স্বেচ্ছায় তাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়া পেশ করার অধিকার 
ছাড়তে, প্ররোচিত করা । বস্তুত, এই ধরণের 'সংমুক্তিকরনে'র অর্থ হবে 
পুঁজিবাদী কায়দায় শ্রমজীবী জনগণ ও স্ুঁজবাদীদের মধ্যে পিঠে ভাগ । 
বর্তমান সংকট, মুদ্রানীতি ও চড়া দরের মাকে বিশেষভাবে এটাই প্রতীয্মমান 
হবে যে এমন ধরনের “পিঠে ভাগ”-এর অর্থ পুঁজিপতিরা ‘আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে 
চায়। কিন্ত কার্যত এর অর্থ জনগণের পকেট কেটে একচেটিয়াপাতকে 
অধিকতর মুনাফা! ৷ তাই কয়েকটি বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে যেখানে বুর্জোয়া সরকার 
ও মালিকরা ‘শ্রেণী শান্তি” ও “শ্রেণী সহয়োগিতা”য় উৎসাহী সংক্কারবা্ী 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের সহযোগিতা লাভে সমর্থ হয়, সেগুলে ছেড়ে 
. দিলে দেখ! যায় ব্যাপক জনগণ আর চোখে ঠুলি পরে থাকছেন! ৷ ইউনিয়ন 
সদস্যরা লক্ষণীয়ভাবে মালিক ও সরকারগুলোর এই সমস্ত সহযোগিতা” 
প্রতি তাদের বিরোধিতা বাড়িয়েছে: ইউনিয়নগুলোর বনু দায়ভাগ সত্বেও 
তারা খুব সামান্যই পেয়ে থাকে বা আছে কিছু পায় না ।* 
- আর চূড়ান্তভাবে, াগুক্যালিস্ট প্রবণতাগুঁল সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজি- 
তান্ত্রিক দেশগুলোর ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাড়াবার এবং 
তাদের মধ্যে সহযোগিতা ও সংযোগের সম্ভাবনা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে 
প্রশ্ন তোলার প্রয়াসে একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে । এ করতে গিয়ে 
তারা একটা ওজর খাড়া করে ষে সমাজতান্ত্রিক হেড ইউনিয়নগুলি অর্থনৈতিক 
'ও রাষ্ট্রীয় বিষয়ের প্রশাসনে জড়িত থেকে নাকি শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষাকারী 
স্ুমিকা জলাঞ্জলি দিয়েছে এবং তারা ক্ষমতাসীন দলগুলোর প্রতি আত্ম- 
সমর্পণ করেছে ও-তাদের গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার অংশ বিশেষ পরিত্যাগ 
করেছে। ' ঃ ) ৯ 
* বৃটিশ শ্রমিক সরকার ও ট্রেড হৃটনিয়নগুলোর ১৯৭৪ সালের “সামাজিক ' 
চুক্তি’ একটা ভালে! দৃষ্টান্ত ৷ মজুরি বৃদ্ধি সংকোচনের জন্য ইউনিয়নের 
চুক্তিগুলো হল এর মুল ধার! যাঁর অর্থ দাড়াবে শ্রামকদের প্রকৃত আয় 


হাস ৷ চুক্তিটি ইউনিয়ন সদস্যদের মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভ জাগায় এবং 
৯৯৭৭ সালে এটিকে আর আনুষ্ঠানিকভাবে পৃনর্ঘোষণা করা হয় নি । 
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একথা অনস্বীকার্য »শ্রমজীবা মানুষের শাসনাধীন সমাজতাঁন্্রক দেশ- 
গুলোর ট্রেড ইউনিয়নগুলির ভূমিকার সঙ্গে বৃহৎ পুঁজির দ্বারা শাসিত 
গুঁজিতান্তিক দেশগুলোর ইউনিয়নগুলোর প্রভেদ আছে। সেখানে ইউনিয়ন 
গলো পুঁজিবাদী একচেটিয়াপতে ও রাষ্ট্রের শোষণ ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে, 
লড়াই করছে । সমাজতান্ত্রিক দেশে, শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক বিষয় পরিচালনায় ইউনিয়নগুলে! পূর্ণ অংশীদার ৷ ট্রেড 
ইউনিয়নগুলোর ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সামাজিক-অর্থনৈতিক লক্ষ্যগুলো' 
অভিন্ন । তাই বিভিন্ন সমস্যা কবলিত পুঁজিবাদী ইউনিয়নপুলোর রূপ ও. 
পদ্ধাতঙ্গুলোর সঙ্গে তাদের পার্থক্য আছে । অবশ্থু তার মানে এই নয়, তাঁর 
শ্রমিকদের স্থার্থরক্ষার ভূমিকা ‘জলাঞ্জলি’ দিয়েছে । ট্রেড ইউনিয়নগ্ুলোর 
কাজগুলো সম্পর্কে মন্তব্য করে িওনিদ ত্রেকনেভ লিখেছেন? “ট্রেড 
ইউনিয়নপুলোর অন্যতম অপরিহার্য বিষয় হচ্ছে শ্রীমকদের স্বার্থগুলো রক্ষা 
করা 1ঢুষখন কোনো প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার শ্রম আইনে বর্ধিত মানগুলো বা. 
শ্রমজীবী জনগণের সামাজিক চাহিদাগুলো বিস্মৃত হন তখন তারা দৃঢ়ভাবে, 
ও নিদ্িধায় হস্তক্ষেপ করে ৷ গত বছর ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিগুলোর দাবিতে 
প্রায় ১০ হাজার প্রশাসককে তাদের পদ থেকে অপসারিত করা হয় ।শ্গ. 

এ দাবি করা ভুল যে সমাজতান্রক দেশগুলোতে পার্টিগুলৌকে সমস্ত 
ন্বাধীনত! বঞ্চিত করে তাদের “স্থানদখল+ করে নিচ্ছে । ঘটনা হল, সমাজ- 
তাঁনস্ত্রি দেশগুলোতে ট্রেড ইউনিয়নগুলো ও অন্যান্য গণসংগঠন ক্ষমতাস 
কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর অগ্রণী ভূমিকা স্বীকার করে ও মানে। উক্ত 
কাঁমউনিস্ট পার্টিগ্গুলো তাদের ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যদের মাধ্যমে গণতাস্ত্রি' 
পদ্ধতিতে তাদের ভূমিকা পালন করে । ট্রেড ইউনিয়নগুলো সদস্যদের 
বিশ্বাসভাজন ৷ অতএব», এ ট্রেড ইউনিয়নগুলোর স্থান দখল নয় বা তাদের" 
স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করা নয়, বরং এ ট্রেড ইউনিয়ন ও সমাভভাস্তিক রাষ্ট্রের, . 
মধ্যে যুজিসিদ্ধ নতুন ধরনের সম্পর্কের উত্তব-_সমাজভন্ত্র কমিউনিজম নির্মাণের: 
সাথেই এ সম্পর্ক । 

₹ বিস্ব-ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস পুঁজিতান্তিক ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর ট্রে, 
ইউনিয়নগুলোর সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে বলেছে |: বর্তমানে বিভিন্ন 
সমাজ ব্যবস্থায় ট্রেড ইউনিয়ন কাজের মূল প্রশ্নগুলো নিয়ে নিষ্ঠাসহকারে, 
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আলোচনা চালাবার গুরুত্ব কতখানি তা এই কংগ্রেস দেখিয়েছে পুঁজিবাদ 
ব্যবস্থায় প্রযুক্ত শর্তগভীলকে আদর্শ ভাবা যে ভুল ও অবাস্তব তা-ও কংগ্রেস 
দেখিয়েছে । এই ধরনের অভিপ্রায় সেইসঙ্গে ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে শ্রমিক- 
শ্রেণীর দলগুলোর বিপরীতে দাড় করাতনা বা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় 
তাদের সংযুক্ত করার প্রয়াস কেবলমাত্র কানাগলিতে নিয়ে যাবে । 


শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণের জন্য 
_ সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রগতি, ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকার- 
সমূহ ও স্বাধীনতার জন্য ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সংগ্রাম তাদের শাস্তি প্রয়াসের 
অবিচ্ছেদ্য অংশ £ এর সঙ্গে জড়িত হচ্ছে দেশের স্বার্থ, দেশের সামগ্রিক সমাজ- 
ব্যবস্থা যাইহোক না কেন। 

বিশ শতকের এই শেষ কয়েকটি দশকে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না 
লাখো কোটি নরনারী নিদারুণ অবস্থার মধ্যে রয়েছে । অনাহার, অপুষ্টি, 
নিরক্ষরতা, ব্যাধি, বেকারি ও দারিদ্র্য আজও আমাদের সঙ্গী | শ্রমজীবী 
_ জনগণের মর্যাদা, স্বাধীনতা, সম্বদ্ধি ও শ-স্তি ভোগের অধিকার আছে; তারা 
পাঁরিবতিত, দবনিয়া দেখতে চায় যাতে আর লাখো কোটি মানুষকে যেন বৈষম্য 
ও দ্বরধিপাক দৈহিক ও নৈতিক দিক থেকে পন্থু করে নারাখে। তারা 
সামাজিক অন্যায় ও যে-কোনো ধরনের শোষণমুক্ত বিশ্বব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা 
দেখতে চায় ৷ | . 

কিন্তু এজন্য শাস্তি অপরিহার্য । বেপরোয়! অস্ত্র প্রতযোগিতার জন্য 
আর প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবিক ও বৈষয়বিত সম্পদ ব্যবহৃত হওয়া উচিত নয় । 
সর্বত্র জনগণ বুঝতে পারছে যে, তাদের ব্যক্তিগত জীবন, প্রাকৃতিক সম্পদের 
যুক্তিসঙ্গত ব্যবহার, একটা বিচক্ষণ জননীতি, পরিবেশ রক্ষা, আন্তর্জাতিক 
সহযোগিতা, ব্যাপকতর বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও প্রকৌশলগত বিপ্লবের সাফল্য- 
গুলে! শাস্তির ওপর নির্ভরশীল ৷ 

জনগণ ও তাদের ট্রেড ইউনিয়নগুলে! এঘটন! মেনে নিতে প্রস্তুত নয় যে 
প্রতিবছর বিলিয়ান বিিয়ান ডলার নষ্ট হচ্ছে, অথচ বিশ্বের জনসংখ্যার বিপুল 
অংশ বুভুক্ষার বিপজ্জনক প্রান্তে রয়েছে, শিক্ষা সংস্কীতির কোনো বালাই তাদের 
নেই এবং অনেকগুলে! দেশ ও একাধিক মহাদেশ আজও অর্থনৈতিক দিক 
থেকে পশ্চাৎপদ রয়েছে । জনসংখ্যার শক্ত-সমর্থ অংশ লাখো কোটি নরনারণ 
সামাজিকণদক থেকে প্রয়োজনীয় শ্রমে অংশ নেয় ন! ৷ হত্যার কৌশল 
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শিল্পে বা মারাত্মক অস্ত্র-শস্তরের নক্সা ও নির্যাণকার্য শিল্পে তারা তাদের শক্তি 
সামর্থ্য ক্ষয় করছে ৷ 

কিন্ত আজ বিশ্বে সামাজিক শক্তিগুলো আছে যারা অস্ত্র প্রতিযোগিতা 
বন্ধে ও মানবসমাজের ঘনায়মান বিপদ পরিহার করতে সক্ষম । সমাজতা ভ্রক 
দেশগুলোর ক্রমবর্ধমান শক্তি বৃদ্ধিতে, স্থায়ী শান্তি প্রয়াসী গণ-আন্দোলনের 
জোরদার কর্মতৎপরতা ও প্রভাব (এর 'মধ্যে ট্রেড ইউনিয়নগুলো পড়ে )- 
এসবের ফলে বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য শাত্তি, জাতীয় মৃক্তি ও সমাজপ্র্গতর 
অনুকূলে পরিবার্ভত হয়েছে ৷ শাস্তি আন্দোলনের প্রয়াসগুলো| নতুন বিশ্ব 


যুদ্ধের বিপদ সংকুচিত করেছে, আন্তর্জাতিক পরিবেশকে উন্নত করেছে এবং' 


বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাসম্পন্ন দেশগুলোর মধ্যে মানব প্রচেষ্টার বছ ক্ষেত্রে 
পারস্পরিক সহযোগিতা প্রসারিত করেছে । 

এসব সত্বেও নতুন বিশ্বযুদ্ধের বিপদ আজও আছে। নিউট্রন রোমা 
উৎপাদনের জন্য মার্কিন সিদ্ধান্ত আমাদের এই গ্রহকে প্রাণহীন মরতে 
পারপত করার বিপদ ডেকে এনেছে । অস্ত্র তৈরি করে সর্বাধিক মুনাফা 
করার প্রচেষ্টায় একচেটিয়া বুর্জোয়াদের প্রািক্রিয়াশীল চক্রগুলো এবং 
ষীমারক-শিল্প সমাহারের সমর্থকরা লাখো কোটি মানবজীবন বলি দিতেও 
পিছপা নন ৷ পুঁজিবাদী অর্থনীতির সামরিকীকরণ, বিশ্বের বিভিন্ন অংশে 
লাখো লাখো মানুষের ওপর সাআজ্যবাদশী শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য 
sk দায় । কুৎসামুলকভাবে সমাজতান্তিক দেশগুলোর নীতি বিকৃত 

বশর গাল শিগুলোকে আজমণ করে এবং সোভিয়েত দু 
টিন: 

শান্তি সুদ করা ও অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করা সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের 
আগ্রহের বিষয় এবং এটা, সাংগঠনিক অন্তর্ভুক্তি ও মতাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি 
নির্বিশেষে, সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নের লক্ষ্য ৷ 

যত ক্ষুত্রই হোক না কেন, নিরন্ত্রীকরণের প্রাতটি পদক্ষেপের মানে হচ্ছে 
একজন বেকারের কাজ, ক্ষুধার্ত মানুষের রুটি, রুগ্রদের চিকিৎসায় সাহায্য, বৃদ্ধ 
নাগরিকের পেন্সন, তরুণ যুবার ভালো ও উৎসাহমূলক বৃত্তি, সবাইকার 
জন্য উন্নততর কাঁজের অবস্থা ও জীবনযাঁজীর মান উন্নয়ন । এই সমস্ত লক্ষ্যের 
ভিত্তিতে সমস্ত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রগুলোর অবস্থান 
একজায়গায় মিলিত হয়, আলোচনা, সহযোগিতা ও যুক্ত সংগ্রামের এটাই 
মঞ্চ ! 


সি 


যুক্ত সংগ্রাম, আন্তজাতিক সংহতির স্বার্থে 


একটি প্রবন্ধে আজকের ট্রেড ইউানয়ন আন্দোলনের স্ব সমস্যাকে স্পর্শ 
করা সম্ভব না । অবশ্য এর একটি সমস্যা আমি তুলে ধরতে চাই ৷ নবম বিশ্ব- 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কাজে ও এর সমস্ত দলিল-পত্রে এই সমস্যাটি সবচেয়ে 
প্রাধান্য লাভ করে ৷ সমস্যাটি হচ্ছে জনগণের আন্তর্জাতিক সংহতি জোরদার 
করার ও ট্রেড ইউনিয়ন এক্যের সমস্যা ! 

এ কোনো গোপন ব্যাপার নয় ষে বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভাঙনের 
মলে ছিল ঠাণ্ডা লড়াই” । কিন্তু এ বললে ভুল হবে যে ডারু এফ টি ইউ 
যদি তার মুল সূত্রগুলো থেকে সরে আসে তবেই বিরোধ মেটা ও যুক্ত কার্যক্রম 
গড়ে তোলা! সম্ভব৷ ইউনিয়ন আন্দোলনের মধ্যে যারা ‘ঠাণ্ডা যুদ্ধ চালিয়ে 
যেতে -চায় এ তাদেরই সাহায্য করবে । বিভিন্ন রাজনৈতিক ও আদর্শগত 
দষ্টিভক্ষি সম্পন্ন জাতীয় ইউনিয়ন কেন্্রগুলোর মধ্যে ব্যবসায়িক ধরনের, সম ও 
বর্ধিষু সহযোগিতার জন্য সংগ্রাম, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য শ্রমজীবী মানুষের 
মূল স্বার্থ রক্ষায় তাদের মুক্ত কর্মের মাধ্যমেই কেবল অতাঁত ছিন্ন করা যায়। 
সংগ্রামের লক্ষ্য ও পদ্ধাতগুলোর ক্রমবর্ধম"ন সাদ্ৃশ্তের ফলে এই পথে ক্রমশ 
অগ্রগতি ঘটছে । আমর! আশা রাখি যে নবম বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে 
বিশ্ব শ্রমিক কনফেডারশন (ভারু-সি-এল-), বৃটিশ, মার্কন ও আরব ট্রেড- 
ইউনিয়নগুলে! ও অন্যান্যদের উপস্থিতি তাদের সঙ্গে সহযোগিতার ভালো 
ভিত্তি রচনা করবে । বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন (ডাব এফ টি ইউ) অত্যন্ত 
ক্ষুব্ধ যে ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ক্রি ট্রেড ইউনিয়নস (আই সি এফ 
টি ইউ)-এর পক্ষে আমাদের ' আমন্ত্রণে সাড়া দেওয়া! ও প্রতিনিধি পাঠানে! 
সম্ভব হয় নি1* অবশ্য তাঁর অর্থ এই নূয় যে ভার এফ টি ইউ বিশ্ব-ট্রেড 
ইউনিয়ন এক্যের মনোভাব নিয়ে ও শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে আই সি এফ 
টি ইউ-র সঙ্গে সম্পর্ক বিকশিত করার পদক্ষেপ পরিহার করবে । 

কংগ্রেসে অনুমোদিত নীতি, ও কর্মের দলিলে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব 
পালনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার, শ্রমজীবশী জনগণের বিশ্ব-সংহতিকে প্রসারিত 
করার ভাব? এফ টি ইউ-র পবিত্র অঙ্গীকার বিধৃত আছে । এই কাজগুলোর 
' মধ্যে পড়ে শান্তি ও সমঝওতার পক্ষে, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, সাম্রাজ্যবাদ ও 


* আই সি এফ টি ইউ-র জাতীয় ও শাখা সংগঠনগুলোর শতাধিক 
প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগ দেন । 





৯৩ 





' সযরবাদের বিরুদ্ধে, নিউট্রন বোমা, উপনিবেশিকতাবাদ, নয়াউপানিবে- 
শিকতাবাদ, ফ্যাসিবাদ ৷ বর্ণীবছেষের বিরুদ্ধে, বহুজাতিক সমস্যার বিরুদ্ধে 
এবং অর্থনৈতিক -ও রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রসারের পক্ষে, সমস্ত জাতির 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষে এবং ন্যায়সঙ্গত অর্থনৈতিক 
ব্যবস্থার পক্ষে প্রয়াসসমুহ ৷ ডব্লিউ এফ টি ইউ-র কাছে সংহাতর তি হচ্ছে 
সর্বদা জঙ্গী সংগ্রামের প্ীতিহ্থ ৷ ডাব্লিউ এফ টি ইউ শ্রামিক সংহতিকে আরো 
সার্থক করতে, একে নতুন স্তরে উন্নীত করে গ্রভীরতর অর্থবহ করতে প্রচেষ্টা 
অব্যাহত রাখবে । 

কংগ্রেসে গৃহীত সর্বজনীন ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের ঘোষণাপত্র মুক্ত? 
কাজের এবং শ্রমজীবী জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও 
সাংস্কৃতিক.অধিকারসমূহের সংগ্রামে বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়ন সংহতির ভালো 
ভিত্তি । 

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নবম বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আন্তর্জাতিক 
ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ৷ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন 
বিকাশে এটি একটি এতহাসিক দিকচিহ্ন । এই কংগ্রেস যুক্ত প্রয়ামসমূহের 
' মাধ্যমে ডারু এফ টি ইউ-র কার্যকলাপ আরো উন্নত করায়, জাতীয়, আঞ্চলিক - 
' ও আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন এক্যকে জোরদার করার নীতি ও পদ্ধতি 
প্রণয়ন করার সাধারণ আগ্রহ ' তুলে ধরেছে । ' এক উজ্জ্বল ভবিন্যং, শাস্তি” 
 সম্বদ্ধি স্বাধীনতা ও অর্থনোতক ও সামাজিক প্রগতির ভব এর সংগ্রামে 
আমর! শ্রমজবশী মানুষকে আহ্বান জানাই ৷ 


৯৪ 


'জংগ্রামী জনগণের এক্য 


শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট পার্টির (সি পি এস এল) দশম 
| কংগ্রেসের ফলাফল 


পিটার কুনেম্যান 
সি পি এস এল-ব কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক 


1 


৯৯৭৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট পার্টির দশম 
কংগ্রেসের আগে কেন্দ্রীয় কামিটি কর্তৃক তিনটি বড় আকারের আত্তঃ পার্টি 
আলোচনা সংগঠিত হয়েছিল । এই আলোচনার সময় আমরা গত দশ 
. বছরের পার্টি অভিজ্ঞতার 'আত্মসমালোচনামূলক সমীক্ষা করেছিলাম ৷ এটা 
' এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা, কারণ এর আগে আমাদের এরকম কোনো অভিজ্ঞতা 
হয়নি। 

শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট পার্টি তার ইতিহাসে এই প্রথম জাতীয় বুর্জেণয়ার 
পার্টি শ্রীলঙ্কা স্বাধীনতা পার্ট (এস এল এফ পি)-র সাথে যুক্তত্রন্ট (ইউ এফ) 
করেছিল । আমাদের ইতিহাসে এই প্রথম আমরা সরকারে অংশ গ্রহণ 
করেছিলাম । 

. দ্বটো কারণে আমাদের এই জাতির কংগ্রেসের 
দলিলগুলে! প্রমাণ করেছে যে আমাদের এই অভিজ্ঞতার ইতিবাচক ও 
নেতিবাচক উভয় দিকই রয়েছে! 

শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট পার্টি দেশের ইতিবাচক রাজনৈতিক ও সামাজিক 
অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বড় অবদান রাখতে পেরেছে । 
সোশ্বালিস্ট পার্টি (এল এস এস পি) ও এস এল এফ' পি-র সাথে যুক্তফ্রণ্টে 
যোগ দিয়েছিলাম বলেই আমরা ১৯৭০ সালের নির্বাচনগুলোতে প্রতি-- 
ক্রিয়াশন পার্টিগুলোকে পরাস্ত করতে পেরেছিলাম । বামপন্থী ও 
গণতাব্্িক,শক্তিলোর পক্ষে এটা হচ্ছে এক বিরাট সাফল্য । এর ফলে যে: 


১৫: 


পরিস্থিতি সৃষ্টি হল, তাতে জনগণ সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতির দিকে 
গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ জালা ভাতার নি 
পেরেছিল । 

নতুন প্রজাতন্ত্র সংবিধান (১৯৭২) গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক 
স্বাধীনতা সংগ্রামের পর্বটির পরিসমাণ্থি ঘটল ৷ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ 
, করার ফলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুবিধে 
হল- এ প্রসঙ্গে” শিল্পেব্যবসায়, অর্থাৎ, বিশেষকরে আমদানী-রপ্তানীতে ও 
পাইকারণ ব্যবসায় ও বাগিচা সংক্রান্ত অর্থনীতিতে সরকারি ক্ষেত্রে 
সম্প্রসারণের কথা আমার মনে পড়ে ) রাষ ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও ভার - 
“অংশকে যথেষ্ট সম্প্রসারিত করে । কিন্ত এইসব বছরে সম্ভবত সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হচ্ছে ৯৯৭৫ সালে বিদেশশ ও দেশ বড় বড় বাগিচাগুলোর 
রাষ্্রীয়করণ । 

অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বন সাধিত হয়েছিল । আমাদের 
পার্টি শহরে পরিবর্তন সৃষ্টি করতে, বিশেষ করে বন্তি মালিকানা অবনুপ্ত করতে 
যথেষ্ট অবদান রেখেছিল । ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকারও সম্প্রসারিত, 
হয়েছিল । এরজন্য প্রয়োজন হয়েছিল ক্লাস্তিহীন সংগ্রামের কিন্তু কখনো 
কখনো অতাঁতের ইতিবাচক দিকগুলোকে অগ্রাহ্ করা হয় ও বিনা বিচারে 
মেনে নেওয়া হয় ৷ | 


' সামগ্রিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটেছিল ৷ কিন্তু যে-সব শক্তির প্রচেষ্টার 
ফলে এইসব অগ্রগতি ঘটে, সে-সব শক্তি ১৯৭৭ সালের জুলাইতে অনুষ্ঠিত 
নির্বাচনে পরাজ্রয়বরণ করে । ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে এবং বিশেষ করে এ একই বছরে নভেম্বর 
মাসে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত আন্তঃ পার্টি আলোচনার জন্য দাললে 
বিস্তারিতভাবে এই ঘটনাকে বিশ্লেষণ করা হয়। 

প্রথমত, আমাদের মনে প্রশ্ন উঠেছিল যে দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের 
ধবভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা একই ধরনের হল.কেন? এর অন্যতম কারণ হচ্ছে যে 
সম্ভর দশকের গোড়ার দিকে, অর্থাৎ যখন বিশ্ব-পুঁজিবাদ' ব্যবস্থার সংরুট তীব্র 
হতে শুরু করল, ঠিক সেই সময় থেকে এই উপমহাদেশে জাতীয় বুর্জোয়াদের 
সরকারগুলে' প্রগতিশীল শজিগুলোর কাছ থেকে সমর্থন পেতে থাকল ৷ এই. 
“সব সরকার উপমহাদেশের এইসব দেশকে বিশ্ব-পুঁজিবাদণ অর্থনীতির ওপর 
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নির্ভরশীলতা থেকে সৃষ্ট কঠিন পাঁরাস্থিতি থেকে মুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় দৃঢ়” 
সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হল । 

ফলে, শ্রীলঙ্কায় এই সরকারের কাছে মাত্র দুটি পথ খোলা ছিল ! প্রথম পথ 
হল, বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে বিশ্ব-সমাজতীস্ত্রক গোষ্ঠী ও অন্যান্য উন্নয়নশীল 
দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা ৷ দ্বিতীয় পথ হল অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে 
সমাজতন্্রম্ী পথের মাধ্যমে সামাজিক-অথনৈতিক 0528 
গঠিত করা । 

দভার্গ্যবশত, এটা অসম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে, কানিজ বুর্জোয়া 
দের পার্টি, এস- এল. ই. পি. ছিল পাঁরিস্থিছির কর্তৃত্বে। এই সরকার প্রথমে 
জাতীয়তাবাদ দৃষ্টভাঙ্গি থেকে ও বুর্জোয়া গণতন্ত্রে চৌহাদ্দির মধ্যে ও পরবর্তী- 
কালে বিদেশী পুঁজির সাথে সহযোগিতায় ও ক্রমশ বেশি বেশি মাত্রায় স্থৈর- 
তান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পুঁজিবাদী পথের মাধ্যমে বিকাশের নীতিকে 
অনুসরণ করে ৷ পরবর্তী বছরগুলোতে এস. এল. ই. পি. নেতৃত্ব শ্রীলঙ্কার অর্থ- 
নীতিকে বিশ্ন-পুঁজিবাদ' ব্যবস্থার সাথে আরো ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ করতে সচেষ্ট 
হয়। তথাকথিত রপ্তানীম্খী ও কৃষিভিত্তিক শিল্পের ওপর গুরুত্ব আরোপিত 
হয়। এই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে সম্পর্ককে মোটামুটিভাবে 
বজায় রাখ! হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই সম্পর্কের অবনতি ঘটে । 


ফলে, এর অর্থনীতিতে বিশ্ব-পুঁজিবাদণ সংকটের দারুণ প্রভাব পড়ে । 
মুদ্রাস্ফীতি ভয়াবহভাবে বেড়ে যায় এবং বেকার ভয়াবহ আকার ধারণ করে । " 
প্রতি কর্মক্ষম ব্যক্তির চারজনের একজন বেকার হয়ে পড়ে ; এদের বেশির ভাগ 
লোকই হচ্ছে যুবক । প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব ঘটে ; জিনিসপত্রের 
মূল্য বেড়ে যাস এবং ফলে, প্রগতিশীল পদক্ষেপ নেওয়া সত্বেও জনগণের জণ্বন- 
ধারণের মানের অবনতি ঘটতে থাকে ৷ দক্ষিণপন্থণী শক্তিগুলো জনগণের কাছ 
থেকে সাহাষ্য পাবার জন্য এই সব ঘটনাকে ব্যবহার করে ৷ 

মুক্তক্রণ্ট ও সরকারের মধ্যে দুটো প্রবণতা ছিল । একটি প্রবণতা হচ্ছে জন- 
গণের প্রবণতা ; বামপন্থী পার্টি গুলো! ও এস. এল. ই. পি-র.গণতানত্রিক অংশ 
এই প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করত ৷ বাইরে থেকে শ্রামিকশ্রেণী, ট্রেড ইউনিয়ন ও 
অন্যান্য গণ-আন্দোলন আরে! আমুল পরিবর্তনের জন্য সরকারের ওপর চাপ 
সৃষ্টি করত । . 

কিন্ত প্রধান প্রবণতাটি জাতীয় বুর্জোয়াদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করত । 
এটা ঠিক যে যনক্ত্রণ্টের প্রথম বছরগুলোতে প্থমত রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের 
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জন্য ও পরে ক্ষমতায় থাকার জন্য বামপন্থী শক্তিগুলোর সমর্থন এই সরকারের 
প্রয়োজন ছিল 1 এই জন্যই জাতীয় বুর্জোয়ারা কিছু কিছু সুবিধা দিতে বাধ্য 
হয়েছিল ৷ কিন্ত সরকারে এদের প্রতিনিধিরা নিশ্চিত ছিল যে বামপন্থী 
শক্তিগুলোকে সুবিধাদান ও ইতিবাচক পরিবর্তনগুলে! প্ঁজবাদশী বিকাশের ' 
চৌঁহদ্দি ছাড়িয়ে যাবে না৷ বামপন্থণ ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর পরাজয়ের 
‘এটাই ছিল অন্যতম কারণ ৷ এই সব পরিবর্তন যে ১৯৭৭ সালের জুলাই মাসে 
নির্বাচনের সময় জনগণের ওপর আশাপ্রদ রাজনৈতিক প্রভাব ফেলতে পারল 
'না তার কারণও ছিল্‌ এটা ! ৰ 

আঁধিকস্ত, পরিবর্তন যত ঘটতে লাগল, EEE TE OE 2 
লাগল, আরে! জাতীয়করণের জন্য তাদের দাবি জোরালো হয়ে উঠতে লাগল 
এবং পুঁজিবাদ সম্পর্ক সম্বন্ধে প্রশ্ন সম্মুখ সারিতে এসে দাড়াল ৷ সুভরাং, 
জাতীয় বুর্জোয়ারা এইসব পরিবর্তন থামিয়ে দিতে সিদ্ধান্ত নিল ৷ প্রথমত, 
এস. এল. ই. পি-র দক্ষিণপন্থশ নেতৃত্ব সোশ্তালিস্ট পার্টির কিছু ভুল কাজে 
লাগিয়ে সোশ্তালস্ট পার্টির* হাত থেকে মুক্ত হল । তারপর জাতীয়" 
বুর্জোয়ারা! শ্রামিকশ্রেণী, ছাত্র ও অন্তান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর যারা দক্ষিণ 
দিকে পিছু হঠার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ' 
পরিচালিত করল 1** আমাদের পার্টি যখন এইসব শক্তিকে সমর্থন জানাল, 
তখন তার ফল দাড়াল এই ষে আমরা এই মৈত্রীর মধ্যে আর থাকতে পারলাম. 
না এবং সরকার ও যুক্তফ্রন্ট থেকে আমাদের সরে আসতে হল । 


এরপর, আমাদের পার্টি সোশ্তািস্ট পার্টি ও যে অংশ এস. এল. ই. পি 
“থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেই অংশকে নিয়ে মুক্ত বামপন্থী মোর্চা ( ইউ. এল. 
এফ ) গঠন করল ৷ কিন্তু এই ইউ. এল. এফ. জনগণের কাছে ইউনাইটেড 
ন্যাশনাল পার্টি ( ইউ. এন. পি) বা এস. এল. পি, এই দৃই পার্টির বিকল্প 
হিসেবে প্রতিভাত হল ন! ৷ এই ফ্রন্ট গঠন করতে দেরি হয়েছিল ; সাধারণ 
নির্বাচনে মনোনয়ন আহ্বান করার মাত্র দুই সপ্তাহ আগে এই ফ্রন্ট গঠিত ; 
হয়েছিল । নির্বাচনের সময় ফ্রন্ট তার ইস্তাহার প্রকাশ ও প্রচার করতে 





* এল, এস” এস. পি-র প্রতিনিধিদের সরকার থেকে সরিয়ে দেওয়া! হল: 
১৯৭৫ সালে । 

** বিস্তারিত ঘটনার জন্য দেখুন, কে” পি. সিলভা. «জ্রীলঙ্কার পরিবর্তন”, 
ভব্রিউ এম, আর. জানুয়ারি ১৯৭৮--সম্পাদক । 
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‘পেরেছিল । যদিও ইউ. এল. এফ ৫০০,০০০ ভোট টানতে - পেরেছিল, 
তথাপি পার্লামেন্টে ফ্রন্ট কোনো আসন লাভ করে নি । 

জাতীয় বুর্জোয়া ও এস. এল. ই. পি-র নেতৃত্বের নীতিগুলোই ছিল 
জুলাই নির্বাচনে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর পরাজয়ের প্রধান কারণ । 
কিন্ত এইসব নেতিবাচক ঘটনার জন্য আমানের পার্টি কতদৃর দায়া তা নির্ণয় 
করাও প্রয়োজন । এই জন্যই আমরা আত্মসমালোচনামূলক বিশ্লেষণ করেছি, 
যার মধ্য দিয়ে শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট পার্টির দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদশ ভুলগুলো 
বেরিয়ে পড়ছে । 

প্রথমত, গত দই দশকে শ্রীলঙ্কার জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে বিশেষ করে 
“এস. এল. ই. পির নেতৃত্বে যে অংশ ছিল তাদের মধ্যে ষে-পরিবর্তন ঘটেছে 
‘সে সম্পর্কে আমরা যথাষথ আলোচনা! করি নি। পঞ্চাশ দশকে, আমি 
যাকে বলি “ছোট বুর্জোয়া,” * তাদের প্রাতনিধিদের দ্বারাই এ অংশ গঠিত 
হয়েছিল । এ সময় সাম্রাজ্যবাদ, বিদেশ পুঁজি ও বৃহৎ বুর্জোয়া যারা 
উপনিবেশিক ব্যবস্থার অঙ্গ হয়ে গেছে এবং নতুন অংশের বৃদ্ধিকে প্রতিরোধ 
করছে, তাদের সাথে ছোট বুর্জোস্রাদের দ্বন্দ ছিল । এই জন্যই তাঁর! 
. শাঁমকশ্রেণীর আন্দোলনের সাথে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে 
শ্রামকশ্রেণীর সমর্থন চায় । 

কিন্ত সত্তর দশকের মধ্যে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটেছে : “ছোট বুর্জোয়া” 
সাধারণত বৃহৎ বুর্জোয়ায় পরিণত হয়েছে এরং একচেটিয়া পুঁজির বিকাশের 
লক্ষণগুলো দেখা যাচ্ছিল । তাদেব পক্ষে অভ্যন্তরীণ বাজার ছিল অত্যন্ত 
ছোট এবং তারা বাইরে বাজার থুক্গে পেতে সচেষ্ট ছিল ) কিন্ত প্রযুক্তি- 
বিদ্যার ক্ষেত্রে তাদের পশ্চাৎপদতা, বৈদোশক মুদ্রা ও কিছু কিছু কাচা মালের 
অভাব প্রতিবন্ধকতা! সৃষ্টি করেছিল ; এর ফলে, তারা বিদেশী পুঁজির সাথে 
সহযোগিতা করতে অনুপ্রাণিত হয় ৷ প্রথম প্রথম এটা ছিল বিচ্ছিন্ন ঘটনা ; 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা জাতীয় বুর্জোক্সাদের প্রধান অংশের চিরস্থায়ী নীতি 
হয়ে দীড়ায়। এর অর্থ হচ্ছে যে মুক্তফ্রপ্টে জাতীয় বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব 
দেবার ক্ষমতা শেষ হয়ে গেছে এবং আমাদের সংগ্রামে মিত্র হিসেবে জাতীয় 





“পেটি-বুর্জোয়াদের” বিপরীতে লেখক “ছোট-বুর্জোয়া” শব্দটি ব্যবহার 
করেছেন, কারণ তিনি মাঝারি ও ছোট উদ্যোগ বৃর্জোয়াদের 


অংশটাই বোবাচ্ছেন--সম্পাঁদক ৷ 
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বুর্জোয়াদের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্রমশ কমে আসছে, ও তারা ক্রমশ সাআজা- 
বাদের সাথে আপসের দিকে বুকছে। 

আমরা ষাঁদ এসব সঠিকভাবে বিচার করতে পারতাম, তা হলে সি. পি- 
এস. এল আরো বেশি আক্রমণাত্মক রণকৌশল গ্রহণ করতে পারত ৷ 
যাইহোক, তরুও আমর! বিশ্বাস করেছিলাম যে জাতীয় বুর্জোয়াদের মধ্যে 
যেসব পরিবর্তন ঘটছে তা খুব বড় পরিবর্তন 'নয়। বৈজ্ঞানিক শ্রেণীগত 
বিশ্লেষণের ওপরে আত্মগত মূল্যায়ন স্থান পেয়েছিল । এটাই হচ্ছে আমাদের 
অন্যতম প্রধান ভুল ৷ bj | 

দ্বিতীয়ত, জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রতি যুক্তক্রণ্টের নীতি প্রয়োগ করতে 
গিয়ে সি. পি. এস. এল সঠিকভাবে এঁক্য ও সংগ্রামের পরাক্ষিত নীতি 
কার্যকরী করতে পারে নি ৷ মুক্তফ্রন্টের সরকারকে ধরে রাখাই হচ্ছে প্রধান 
কাজ, এটা বিশ্বাস করে আমরা এঁক্যের ওপর বেশি জোর দিয়েছিলাম এবং 
সংগ্রামকে ছোট করে দেখেছিলাম । আমাদের সবচেয়ে ভুল যেটা হয়েছে তা 
হচ্ছে এই যে আমরা কমিউনিস্ট পার্টির স্বাধীন ভূমিকার গুরুত্ব আরোপ করতে 
ব্যর্থ হয়েছিলাম ৷ , | 
“ আমরা! সরকার ও মুক্তফরন্টের মধ্যে আমাদের সংগ্রামকে সীমাবদ্ধ রেখে- 
ছিলাম এবং এই সংগ্রামকে জনগণ পর্যস্ত বিস্তৃত করতে পারি নি। এর ফলে, 
জনগণ আমাদের পার্টির নীতি ও জাতীয় বুর্ভোয়াদের নীতির মধ্যে সুস্পষ্ট 
পার্থক্য টানতে পারে নি এবং তাদের সাথে আমাদের এক করে দেখেছিল । 
স্বাভাবিকভাবে, এই প্রক্রিয়ায় আমানের অসুবিধা হয়েছিল বেশি । 

কংগ্রেসে এর ওপর জোর দেওয়া হয় যে আমাদের সমগ্র অভিজ্ঞতা এটাই 
প্রমাণ করেছে যে, পার্লামেন্টে আমাদের সংগ্রাম সর্ধদা গণসংগ্রামের 
ওপর নির্ভর করবে এবং গপণসংগ্রাম সর্বদাই প্রাধান্য পাওয়া উচিত ৷ 
অনুরূপভাবে, যুক্তক্রণ্টের মধ্যে যদি কমিউনিস্ট পার্টিকে সাফল্য, 
লাভ করতে হয়, তাহলে সব সময় তার কাজকর্মের পেছনে গণসংগ্রামের 
সমর্থন থাকতে হবে । জনগণের কাছে আমাদের অবস্থান সুস্পষ্ট থাকবে, 
কারণ তাহলেই আমাদের পার্টি, তার কার্যক্রম ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
তাদের সঠিক ধারণা সৃষ্টি হবে । যথনই আপসের প্রয়োজন সৃষ্টি হবে, তখনই 
জনগণ এটা বুঝতে পারবে যদি তারা জানে যে আগে আমাদের অবস্থান কি 
ছিল । নতুবা তারা আলোচনা ও চুক্তির ফলাফল দেখে বিচার করবে । এবং 
গণসংগ্রাম যদি বিকশিত না হয়, তাহলে জনগণ কখনোই বুঝতে পারবে 
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না যে আমাদের পার্টির স্বাধীন অবস্থান কি- এবং ' পার্টি কি-করতে চে! 
, করছে । ৃ 
সি. পি. এস- এল-এর ভুল বিষয়গত অবস্থা থেকেও সৃষ্টি হয়েছে । এর 
অন্যতম দিক হচ্ছে আমাদের দেশের রাজনৈতিক জীবনে -পেটি-বুর্জোয়। 

ংশের প্রচণ্ড প্রভাব । অন্য কারণ হচ্ছে গত তিরিশ বছরে শ্রমিকশ্রেণীর 
আন্দোলনের কাঠামোগত বিরাট পরিবর্তন ৷ পুরানো প্রজন্মের শ্রমিকদের 
একটা বিরাট অংশ এখন আর শ্রামিকশ্রেণীর মধ্যে নেই__যা৷ কমিউনিস্ট পার্টির 
প্রভাবে বেড়ে উঠেছিল. এবং পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত বড় বড় সংগ্রামে অংশ 
“শনয়েছিল ৷ পুরানোদের অনেকেই অবসর নিয়েছে বামারা গেছে । বসু 
ভাঁরতীয় শ্রমিক দেশে ফিরে গিয়েছে । ইতিমধ্যে, শিল্পে রাষ্রায়ত ক্ষেত্রের 
সম্প্রসারণের ফলে এক বিরাট সংখ্যক শিক্ষিত গ্রামীণ যুবক শ্রামকশ্রেণীর 
আন্দোলনে প্রবেশ করেছে; এবং আমাদের পুরানো কমরেডদের মতো 
তাঁদের বড় কোনো অভিজ্ঞতা নেই । ভারা. শ্রামকশ্রেণীকে সংগঠিত করতে 
কমিউনিষ্ট পার্টির ভূমিকা জানে না ; এবং স্বভাবতই পার্টির অতত সংগ্রাম 
তাদের মনে নেই ৷ এর ফলে, পার্টির কাজে যথেষ্ট অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে । 
এ ছাড়াও, আমাদের পার্টিতে এক বড় অংশ হচ্ছে “বারু শ্রমিক”, যারা 
বিভিন্ন পেটি-বুর্জোয়া অংশের প্রতিনিধি । ্‌ 

এইসব ঘটনা আমাদের পার্টিতে দক্ষিণপন্থর, প্রবণতা ও এমনকি কিছু কিছু 
উগ্র বামপন্থী প্রবণতা বৃদ্ধির ভিত্তি সৃষ্টি করেছিল | কিন্ত এই বিশেষ সময়ে 
দক্ষিণপন্থা প্রবপতারই প্রাবল্য ছিল! আমাদের ১৯৭৭ সালের নভেম্বর 
মাসের দলিলে দেখানো! হয়েছে যে কি করে পার্টির কাঁজকর্ষের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে এটা প্রতিফলিত হয়েছে ৷ এই দলিলে পার্টি সদস্যদের মার্কসবাদশ- 
লোনিনবাদশ শিক্ষাকে গভীরতর করার, দ্বিতীয়ত পার্টতে প্রলেতারিয়েতের 
অংশ বৃদ্ধি করার ও "তৃতীয়ত, পার্টির সতর্কতা বৃণ্ধ করার প্রয়োজন উল্লেখিত 
হয়েছে । আমর পার্টির এক্য বজায় রেখেও পার্টির কাজে যে ভুলভ্রান্তি 
ঘটেছে তা সংশোধন করতে চেয়েছিলাম । আঁম বিশ্বাস করি যে আমরা 
এ কাজে সাফল্য লাভ করেছি । যাঁদণও বহু বিরোধী অংশ পার্টিতে ভাঙন 
ধরাবার আশায় এই বিশৃজ্বলার সুযোগ নিতে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল, তরুও 
পার্টি কংগ্রেসে প্রমাপিত হয় যে তারা এটা কর পারে নি । 

কংগ্রেস এই সিদ্ধান্তে এসেছে, যে পার্লামেন্টের বাইরে. গণ-সংগ্রামকে. 
প্রাধান্য দিয়ে সমগ্র পার্টির ও তার সমস্ত সদস্যদের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই 
BUENA ও ২৯ 
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পরিস্থিতিকে শোধরাতে হবে ৷ কারণ বর্তমান রাজনৈতিক পারিস্থিতির এটাই 
হচ্ছে দাবি ৷ ূ 
বাগাড়ম্বরের আতয় নিয়ে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেছে ৷ ইউ রী 
পি হচ্ছে বুর্জোয়াদের সর্বোচ্চ অংশের ও বড় বড় জমির মালিকদের পার্টি ৷ 
যাইহোক, এই পার্টি এক “নতুন চরিত্র” নিয়েছে, পার্টিতে পরিবর্তন ঘটেছে 
এবং পার্টি পরিবর্তনমুখণ হয়েছে, এবং গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র পার্টিতে পরিণত 
হয়েছে, এইসব প্রচার করে ইউ এন পি তাদের প্রকৃত স্বরূপ গোপন রাখতে 
চায়! তারা সবাইকে সবরকম প্রতিশ্রুত দিয়েছে । যাদের খাবার কিছু 
নেই, তাদেরকেও সপ্তাহে মাথাপিছু আট পাউণ্ড সিরিয়াল দেওয়া হবে বলে 


 প্রাতশ্রতি দেওয়া হয়েছে । বেকারদের চাকরি দেওয়া হবে রলে প্রাতিশ্রাভ 


দেওয়া হয়েছে ; এমন কি তাদের নির্দিষ্ট কার্ড দেওয়! হয়েছে, ইউ. এন. পি-র 
বিজয়ের পর যা' দেখিয়ে তারা সরাসরি কাজ পাবে। সংখ্যালঘুদের এই 
প্রতিজ্ঞীত দেওয়া হয়েছে ষে তাদের প্রতি শ্তাধ্য আচরণ কর! হবে ইত্যাদি । 
ইউ. এন. পি নেতৃত্ব মুকতফ্রণ্ট সরকারের বিশেষ করে এস. এল. ই. পি-র 
ভুলগুদিকে কাজে লাগাচ্ছে । একই সঙ্গে ইউ. এন. পি নেতারা স্বাভাবিক 
ভাবেই পুঁজিপতিদেরও প্রাতশ্রাত দিচ্ছে যে তাদের স্বার্থ ও সম্পত্তি রক্ষা 
করা হবে । 
এই প্রচারের ফলে ইউ. এন. পি ৫৬ শতাংশ ভোট অর্থাৎ ৩"৩ মিলিয়ন 

ভোট পেয়ে পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে ( ৯৬৮র মধ্যে 
তারা ১৩১টি আসন লাভ করেছে) । এস. এল. ই. পি ১৭ মিলিয়ন 
ভোট পেয়ে ৮টি আসন লাভ করেছে এবং ইউ এল এফ পেয়েছে অর্ধ-মিলিয়ন 


* ভোট ৷ আমাদের দেশে তথাকতিত গণতান্ত্রিক নির্বাচন পদ্ধতি এত অদ্ভুত 


যে ইউ এল এফ অর্ধ-মিলিয়ন ভোট পেয়েও কোনো আসন অর্জন করতে | 
পারে নি; অথচ তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট (টি ইউ এল এফ) 
৩৫০,০০০ ভোট পেয়ে ১৮টা আসন লাভ করেছে এবং প্রধান বিরোধী দলে 
পরিণত হয়েছে । 

ক্ষমতায় আসার পর ইউ এন প-র প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে । এ 
মৌল নীতি হচ্ছে পাশবিক পদ্ধাতর মাধ্যমে পুঁজিবাদণী প্রথে 
ধ্বংসাত্মক নীতি অনুসরণ করা ৷ তারা বিদেশ পুঁজিকে পুরোপুরি সবি 
দিচ্ছে । আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিপদাপন্ন 
ই পারেরে “অন্য রাষ্ট্র ছার! পরিবেষ্টিত অংশ”, «শিল্প উৎপাদন” অঞ্চল” 


১০ পপ L 
. ১ 









২২, 


চর 


"বা “অবাধ বাণিজ্য অঞ্চল” সৃষ্টি হওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এই 
সব অঞ্চল স্থাপিত হচ্ছে যাতে বিদেশী পুঁজ লগ্নী করতে পারে এবং 
হয় খাজনা সংক্রান্ত নিয়ম না হয় শ্রম সংক্রান্ত নিয়ম ব শ্রীলঙ্কার অন্য কোনে! 
“নিয়ম ছারা, অনিয়ন্ত্রিত মুনাফা পুনরুদ্ধার করতে পারে! 
ইউ এন পি সরকারের নশতির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাজারের শক্তি- 
গুলোকে অবাধে বাণিজ্য করার অগ্রাধকার দান । সরকার এমন ক 
করটিপূর্ণ অবস্থাতেও, সমস্ত পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেছে । এই অবস্থাতেও 
পরিকল্পনা প্রয়োগ করণ হয় ও অবাধ স্বাধীন বাণিজ্য অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত করা 
ষায়। বনু রাষ্ট্রায়ত্ত কল-কারখানা তানের পুরানো মালিকদের কাছে 
ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং ম্যানেজার “হসেবে তাদের নিয়োগকে ব্যবহার করা 
হচ্ছে। কৃষিতে যৌথ খামারকে ভীষণভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে। অন্ত 
“কথায়, দেশের ভবিষ্যৎ বিকাশ পুঁজিবাদীশ্রেণীর স্বার্থেই নির্ধারিত হয়েছে । 
এই সঙ্গে, জনগণের জীবনধারপের মানের বিরুদ্ধে অভিযান চলছে। 
. ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর রিকনস্ট্রাকশন আ্য"ণ্ড ডেভেলপমেন্টের (আই বি 
“আর ডি) দাবির প্রতি সাড়া দিয়ে টাকার প্রায় ১২০ শতাংশ অবমূল্যায়ন 
-করা হয় । জনগণের প্রায় অর্ধেকের জন্য ভোগ্য পণ্যের ভর্তুকি কমিয়ে 
দেওয়া হয়েছে এবং তিন বছরের মধ্যে এই ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হবে৷ এগুলো 
সরকারের জনবিরোধী নীতির পূর্ণ তালিকা নয় 
বুর্জোয়া গণতন্ত্রের ফলে'ইউ এন পি এমন এক নাতি নিতে পারছে না, 
যা ক্রমবর্ধমান প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে! শাসক পার্টি ক্রমশ স্বৈরতাস্ত্রিক 
ক্ষমতার দিকে যাচ্ছে এবং সমস্ত উপায়ে এই ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা 
করছে £ ইতিমধ্যেই সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রপাত শাসন 
-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে ; বৃটিশ ধশীচের ছুই পার্টি শাসন যাতে চিরস্থায়ী করা 
যায় এবং রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে বামপন্থী পার্টিগুলো যাতে অবনুপ্ত হয়ে 
"যায়, তার জন্য নির্বাচনী ব্যবস্থা পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে । 
" বিক্ষোভ প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে তাদের 
" অর্জিত অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য আইন প্রবর্তিত হয়েছে । সরকারি 
ও বেসরকারি দস্যুবৃত্তি ও সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে বিরোধী 
:শক্তিগুলোকে দমন করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে । 
যাইহোক ইউ এন পি সরকার এ কাজ করার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী এখনও 
হয় নি । সরকার ও জনগণ বিশেষ করে যারা নির্বাচনী প্রচারের সময় ইউ 


ইশ 


এন পি নেতাদের প্রতিক্রাত দ্বার! প্রতারিত হয়েছে, তাদের মধ্যে ঘন্ব খুব 
ক্রুত বাড়ছে । এতে বিস্ময়ের কিছু নেই যে পার্লামেন্টে ইউ এন পির 
সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এক বিশেষ আইন প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে । ইউ এন 
পি-র সমর্থক, যারা এর পক্ষে ভোট দিয়েছে, তাদের সমালোচনা আক্রমণ ও 
ভশীতি প্রদর্শনের হাত থেকে সংসদ সদস্যদের রক্ষা করার জন্তই এই আইন ৷, 
ইউ এন পি-র নেতৃত্ব এর প্রতি বিশ্বস্ততার নীতির ভিত্তিতে এক বিশেষ আধা- 
সামরিক বাহিনী গড়ে তুলছে । এই বাহিনী স্থায়ী পুলিস বাহিনীর মতোই 
বিরাট । বান্তবিকপক্ষে এই প্রচেষ্টা হচ্ছে কটিকা বাহিনী গড়ে তোলার 
প্রচেষ্টা ৷ j 

কিন্ত স্বৈরতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে ইউ এন 
পি শাসকরা শ্রমিকশ্রেণী ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের প্রভাবের ওপর নির্ভর- 
শীল দৃঢ় গণতাপ্রিক তির বিরুদ্ধে গিয়েছে । সরকার যে-সব দ্ৈরতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা চাপিয়ে দিতে চায়, তা জনগণে মেনে নেবে না । এটা! সত্য যে সরকার 
জনগণকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে গণপ্রচার মাধ্যমগ্ডলোর ওপর তার নিয়ন্্রপকে 
ব্যবহার করতে চাইছে । কিন্তু ইউ এন পি নেতারা তাদের সম্মান যে কমে 
যাচ্ছে তা ঠেকাতে পারছে ন! । শ্রীলঙ্কার আর কোনে! সরকারই এত দ্রুত 
জনগণের সমর্থন হারায় নি ৷. সরকার ও জনুগণের মধ্যে সক্রিয় সংঘাতের - 
সময় খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে। 

আগামী বছরগুলোতে শ্রীলঙ্কার কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কর্তব্য হচ্ছে 
স্বাধীনতার সময় গত দুই দশকের সংগ্রামে জনগণ যা অর্জন করেছে তা রক্ষা 
করা এবং ইউ এন পি সরকারের নিষ্ঠুর আক্রমণের হাত থেকে তাদের রক্ষা 
করা ।' র্বোপার এর অর্থ হচ্ছে জনগণের স্বার্থ তাদের গ্রণভান্ত্রিক অধিকার 
জীবনধারণের মান রক্ষা কর! ৷ 

পার্টির দশম কংগ্রেসে বল! হয়েছে যে, যে-কোনে! শক্তি এই ধরনের সংগ্রাম 
করতে “প্রস্তুত তাদের সাথে আমরা একত্রে কাজ করব ৷ আমরা এ ক্ষেত্রে 
কোনোরকম বাঁচবিচার করব ন! 1 সাধারণ নির্বাচনে কার কোথায় অবস্থান 
ছিল তা আমরা গ্রাহ করি না ; কমিউনিস্ট পার্টির প্রা তাদের দৃষ্টিভাঙ্গ কি 
তা-ও আমরা গ্রাহ্ করি না । যদি তারা এই সব অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
করতে প্রস্তুত থাকে, তাহলে আমরা নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের সাথে সংগ্রাম 
করতৈ প্রস্তুত । | 

বর্তমানে বিভিন্ন পার্টির. ট্রেড ইউনিয়নগুলো তাঁদের অধিকারের ওপর 


দে 


৯৪ 


"আক্রমণের বিরুদ্ধে, টাকার অবসূল্যায়নের ফলে যে মজুরি হাস হয়েছে তার 
বিরুদ্ধে এবং ট্রেড ইউনিয়ন-বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। 
সাম্প্রতিককালে কমিউনিস্ট পরিচালিত ট্রেড ইউনিয়ন সংগ্রামের এক ব্যাপক 
মোর্চা গড়ে ভোলার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে এবং এই রাজ বেশ ভালোমতো 
-এগিয়ে চলেছে । উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে শাসক-চক্রের অনুসৃত নাঁতির্‌ 
"বিরুদ্ধে ছাত্ররা যে সংগ্রাম করছে সে সম্পর্কেও এটা প্রযোজ্য । 

এই কাজ পার্রিচালনা করার জন্য আমাদের পার্টি এক বাস্তবসম্মত দৃষ্টিভকত 
গ্রহণ করেছে । জনগণের চেতনার স্তর যে ভিন্ন ভিন্ন ও সংগ্রামের জন্য তাদের " 
প্রস্তুতিও যে ভিন্ন ভিন্ন, তা আমরা বিচার বিবেচনা করি । এই জন্যই 
"আমরা বিভিন্ন ধরনের সংগ্রামের পথ নিই, যেমন সই সং » ধর্মঘট, বিক্ষোভ 
ইত্যাদি ৷ | 

আমাদের সংগ্রামের আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে বৈদেশিক নীতি ! এখানে 
বিষয়টা হচ্ছে সমাজতাস্তরিক গোষ্ঠার দেশগুলোর সাথে এতিহ্থবাহী বন্ধুত্ব ও 
জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মর্শবন্ত রক্ষা করা । 
সরকারের পক্ষে আমাদের এই বৈদেশিক নীতির সরাসরি বিরোধিতা কর! 
অত্যন্ত কঠিন, কারণ এই নীতির পেছনে রয়েছে প্রচুর গণ-সমর্থন ৷, তথাপি 
এই নীতির ইতিবা্টক মর্মবন্তকে তরল করে দেওয়ার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা 
চালানো হচ্ছে৷ | 

_ সি পি এস এল জোটনিরপেক্ষ নীতির প্রগতিশীল মর্মবস্তু রক্ষার জন্য, 
'দেঁতাত, নিরস্ত্ীকরণ, ও যে সাম্রাজ্যবাদ জাতীয় মুক্তি ও সামাজিক প্রগতির 
শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে আক্রমণ ক্রমশ বাড়িয়ে চলেছে তার অন্তর্থাতমূলক 
_ কাজকর্ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করে এক বিরাট ভুমিকা পালন করতে 
পারে । এখনো পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয় । আমরা এই পরিস্থিতিকে 
ঠিক করতে পারি এবং এবিষয়ে নিশ্চয়তা দিতে পাঁর ষে এই ক্ষেত্রে যে- 
অবস্থান অর্জিত হয়েছে তার থেকে কোনো রকম পিছু হট! চলবে না। 

কমিউনিস্টরা বোঝে যে এইসব রক্ষার সংগ্রামই যথেষ্ট নয় । আমাদের 
সাফল্যগুলো৷ রক্ষা করতে গিয়ে .আমরা সেখানেই থেমে থাকব না; 
আমরা এগিয়ে যাব এবং নতুন নতুন সামাজিক প্রগতি অর্জন করার নতুন 
নতুন পদক্ষেপের জন্য কাজ করব । কািউনিস্ট পার্টি অবশ্তই ইউ এন পি ও 
এস এল পি কর্তৃক অনুসৃত 50555055599 
“এই বিকল্পের প্রধান মর্বন্ত হবেঃ 
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_ বর্তমান সাফল্যগুলো' রক্ষা করা ও সংহত করা ; 

_অর্থটনতিক স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে সাআআজ্যবাদ-বিরোধী ও? 
গণতান্ত্রিক বিপ্লব প্রধান কাজগুলো ভ্রু সম্পন্ন করা, জনগণের স্বার্থ রক্ষা 
করা, সামাজিক জীবনকে পুরোপুরি গণতান্ত্রিক করা ও সামাজিক প্রগ্তের ' 
আদর্শকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া). 

_-ভবিষ্যতে সমাজভন্্রমুখী পথে উত্তরণ সুনিশ্চিত করা, বৈদেশিক নীতির 
ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী ও শান্তর জন্য ও সাম্রাজ্যবাদ ও উপিবেশবাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামরত দেশগুলোর সাথে গভশীর সম্পর্ক স্থাপন করা ৷ 

ইউ এন পি ও এস এল ই পি-র প্রকৃত বিকল্প হিসেবে আমরা রাজনৈতিক 
সংগঠনও গড়ে ভুলব । আমাদের যা আছে তার থেকেই আমরা শুরু - 
করব । আমাদের যা আছে তা হচ্ছে মুক্ত বামক্রন্ট যার মধ্যে সোস্কালিস্ট 
পার্টিও রয়েছে৷ অবশ্ত দেশের সমস্ত বামপন্থী মতের এই ফ্রপ্ট পুরোপুরি 
প্রতিনিধিত্ব করে না। কিন্ত এই ক্রণ্টে দুটো প্রধান বামপন্থী পার্টি 
সিডি দি পাটি হাহা হারার বাগ নিত 
যায় না। ৃ 

প্রথমত ইউ এল এফ-কে সংহত করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত সম্প্রসারিত 
করতে হবে৷ এর জন্য প্রয়োজন এক যৌথ কর্মসূচী যা এক সাধারণ লক্ষ্যকে 
সুত্রায়িত করবে । সমাজজ্ম্বখী বিকাশের পরিপ্রেক্ষিত এমনভাবে সুত্রায়িত 
করতে হবে যা দেশের ক্ষেত্রে পুরোপ্ৃি,প্রযোজ্য ও জনগণের কাছে বোধগম্য 1- 
সি পি এস এল ইউ এল, এফ-এর বিবেচনার জন্ম এ সম্পর্কে প্রস্তাব রেখেছে ! 

একবার যদি যৌথ কর্মসুচী গৃহীত হয়, তাহলে আমরা ইউ এল এফ-এর 
মধ্যে অন্বান্য বাম গোষ্ঠাগুলোকে আনার জন্য কাজ করতে পারব । শ্রীলঙ্কাতে 
বাম গোষ্টীগুলোৌর সংখ্যা অনেক, বেশি । এসবপগ্োষ্টীর মধ্যে কেউ কেউ 
উগ্রবামপন্থী, অন্তান্তরা তাদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত নয় । অনেকের মধ্যে 
এই মত খুব ব্যাপক যে নিজেকে বামপন্থী হিসেবে বর্ণনা করতে হলে বামক্রণ্টে 
যোগ দেওয়া প্রয়োজন । কিন্ত কমিউনিস্টদের কাছে এটা গ্রহণীয় নয় । 
রা জরি ই বাদ অর ভি হাত যয 
ভিত্তিতেই আমরা এঁক্যবদ্ধ হব । 

অবশ্য কমিউনিস্টরা সচেতন যে বামপন্থী শকিগুলো! একা সাফল্য পূর্ণ: 
সংগ্রাম চালাতে পারে না । পেটি ও “ক্ষুদে” বুর্জোয়া, যারা এখন এস এল. 
ই পি-কে সমর্থন করে বা যারা স্বাধীন এবং বিদেশী পুঁজির কাছে নিজেদের, 
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বিকিয়ে দেওয়াকে ও বিদেশ! পুঁজি ও বৃহং বুর্জোয়ার প্রতি পক্ষপাতিত্বের 
॥ বিরোধিতা করে, তাঁদের নিয়ে এক ব্যাপক গস্তাস্রিক শক্তির অংশগ্রহণ 
' আমরা চাই । আমরা ব্যাপক যুক্তফ্রণ্টে শহ্রের ও গ্রামণণ বুদ্ধিজীবী, যারা 
এখনও বামপন্থী শক্তিগুলোর সাথে একত্র হতে প্রস্তত নয় এবং এখনও এস এল 
ই পশি-র মধ্যে আছে তাদের অন্তর্ভুক্তি চাই । যাইহোক, যতদিন পর্যন্ত 
পার্টিতে জাতীয় বুর্জোয়াদের প্রাধান্য থাকছে, ততদিন আন্তপার্টির ভিভিতে 
এদের সাথে কোনো মুক্তক্রণ্টের প্রশ্ন উঠতে পারে ন! ৷ কংগ্রেসে এটা সুস্পষ্ট 
ভাবে ঘোষিত হয়েছে ! 

এবিষয়ে সি পি এস এল-এর কোনো সন্ম্হে নেই যে বামপন্থী পার্টি 
গুলোই ব্যাপক গণতান্ত্রিক মোর্চার কেন্দ্র ও পরিচালিত শক্তি তৈরি করবে । 
পর্টিগুলোৌকে এক করে দেখা উচিত নয় বা উপারিতলার নেতৃত্বের মধ্যে শুধু- 
মাত্র চুক্তি নয় । এটা হবে জনগণের সংগ্রামী মোর্চা; এই সংগ্রামে মোর্চার 
নেতৃত্বের ভূমিকা থাকবে শ্রামকশ্রেণী ও পেটিবুর্জেয়াদের হাতে ; এবং এর 
. ভিত্তি হবে শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রী ৷ 
_. এই মোর্চাকে জাতীয় সংখ্যালঘু পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে. হবে । এই 
মোর্চায় নতুন নতুন ও প্রগতিশীল ধারা আছে । ওগুলো! শ্রেণী ও রাজনৈতিক 
মেরুভবনের ইঙ্জিতে বহন করছে! তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ক্রণ্টের 
মধ্যে (টি ইউ এল এফ) বুর্জোয়া! ও পেটিরুর্জোয়া উপাদানের সংমিশ্রণ 
আছে । কিন্ত আমরা মনে করি যে এই সময় পোটবুর্জোয়া উপাদানগুলোর 
গত উত্ব দিকে । কিছু কিছু টি ইউ এল এফ নেতা আমাদের দশম কংগ্রেসের 
ঘোষণাপত্রের ওপর মন্তব্য করেছে৷ তারা মুক্ত লঙ্কার সীমানায় আঞ্চলিক 
সার্বভোঁমত্বের ভিত্তিতে তামিল সংখ্যালঘুদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার 
করেছে । অতীতে এই ব্যাপারে আমরা কিছু ভুল করেছিলাম এবং দশম 
কংগ্রেস এই ভুল সংশোধন করার ভিত্তি তোর করেছিল । 

আমাদের অভ্যন্তরীণ পার্টি জীবনে কংগ্রেস প্রথমত দক্ষিণপন্থী প্রবপতা- 
গুলো দুর করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছে । একই সঙ্গে, দক্ষিণপন্থী 
বিচ্যুতির পরিবর্তে উগ্র বামপন্থী বিচ্যুত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
অরার প্রয্বোজনীয়তাও আছে । গুরুত্বপুর্ণ বিষয়টা হচ্ছে মার্কসবাদীলেনিন- 
বাদী নীতিকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা ৷ 

ছিতীয়ুত, পার্টিতে শ্রমিক আসার জন্য প্রবল প্রচেষ্টা চালাতে হবে । 
ফ্যাক্টরি ও অন্যান্ত শিল্পোপ্তোগগুলোতে পার্টি শাখা প্রতিষ্ঠা করা ও শক্তিশালী 
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করার প্রস্বোজনীয়ুতা আছে । কেরানীদের মধ্যেও আমাদের বহু পার্টি শাখা - 
আছে। কিন্ত শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে এর সংখ্যা যথেষ্ট “নয় । আজ পর্যন্ত - 
এর "প্রতি ' যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয় নি । শ্রুমিকশ্রেণীর নেতাদের পক্ষে , 
রাজনৈতিক কাঘকর্ণ পরিচালনা -করার প্রয়োজন আছে। এটা সুনিশ্চিত . 
করার প্রয়োজনও আছে যে ট্রেড. ইউনিয়নে আমাদের নেতারা শুধুমাত্র অর্থ- 
নৈতিক সংগ্রামেই নেতা নয়, তারা রাজনৈতিক নেতাও বটে । শ্রামকশ্রেণীর , 
আন্দোলনে পার্টির অন্যতম প্রধান কর্তব্য হচ্ছে এটা ৷ 


তৃতীয়ত, পয়ত্ৰিশ বছরে এই প্রথম কৃষকদের মধ্যে কাজ করার অবহেলাকে 
কাটিয়ে ওঠার কর্তব্য স্থির হয়েছে । অতশতে মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্নভাবে 
আমরা এই কাজ পরিচালনা করতাম ; কিন্তু কৃষকদের এক বড় অংশ আমাদের. 
এই কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল । এই দিকে কাজ কেক্দ্রীভূত করার প্রয়োজন: 
আছে। গ্রামাঞ্চলে কাজ করার সময় গ্রামশগ শ্রমিক; দরিদ্র কৃষক, মরসুমণ 
মজুর ও বর্গাদারদের নিয়ে আসার ওপর প্রধান গুরুত্ব আমাদের দিতে হবে | 
কৃষকদের প্রতিটি অংশের জন্য পার্টি নির্দিষ্ট দাবিসমূহ উপস্থিত করেছে । 

সি পি এস এল গ্রামাঞ্চলে যেখানে ধনী কৃষক ও আমলাতন্ত্রের প্রাধান্য 
রয়েছে, সেখানে জীবনের সংগঠনকে পরিবর্তন করার কাজ স্থির করেছে। 
পার্টি অবশ্যই গ্রামীণ সমবায়গুলোতে ও অন্যান্য গ্রামীণ স্স্থাগুলোতে শক্তির 
ভারসাম্য পরিবর্তন করতে চায়, যাতে সেখানে গ্রামের শ্রমজীবী জনগণ 
বেশি প্রাধান্য পায় এবং শাসক শক্তিতে পরিণত হতে পারে ৷ পার্টি নতুন 
কৃষি সংস্কারের দাবি তুলেছে ৷ 

কংগ্রেস ও যুবকদের মধ্যে আরো বর রা 
করেছে৷ যুবকদের মধ্যে বিপ্লবী অংশ রয়েছে । অতাঁতে আমাদের পার্টি 
'যে-সব ভুল ভ্রাপ্ত করেছে, সেসব ভ্রান্তির জন্য তার! আমাদের কাছ থেকে 
সরে শিয়েছিল,তারা আমাদের এই ব্যবস্থার কাসেমী শক্তির অঙ্গ হিসাবে 
দেখেছিল । তাদের রাজনীতিতে- ঢোকার আগেই আমরা সরকারে 
এসেছিলাম । আমাদের ওপরই তাদের দাবি; যারা তাদের সংগ্রাম 
পরিচালন! করে তাদের ওপর কোনো দাবি তাদের ছিল ন! তাদের সমবেত 
করতে আমরা -ব্যর্থ হুয়েছিলাম বলেই তাদের অনেকেই বিভিন্ন উগ্র বাম 
গোষ্টীতে ফোগ দিয়েছে । 

বর্তমানে যুবকরা ক্রমশ বুঝতে পারছে যে উগ্র বামপন্থী তাদের বিভ্রান্ত 
করছে এবং দক্ষিপপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল পার্টিগুলো অন্যান্য জিনিসের মধ্যে 


৮ 


৬ 


ব্যক্তিগত সমস্যার, ব্যকিগিত সমাধানের (প্রধানত চাকরি ) কথা বলে ভাদের 
সুবিধাবাদকে কাজে লাগাতে চায় । কেউ কেউ এই প্রলোভনের কাছে আত্ম- 
সমর্পণ করে ; অন্যান্যরা ক্রমশ বামপন্থ* পার্টিগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয় । 

সামগ্রিকভাবে, কংগ্রেস সাফল্যমপ্ডিত হয়েছে । অবশ্য আমাদের অনেক 
“অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে । পাঠির বিভিন্ন শক্ত পার্টির ভাঙন সম্পর্কে 
ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল এবং প্রচার করেছিল যে পার্ট এমন সব সমস্যার সম্মুখীন 
হয়েছে, যা সমাধান করা অসম্ভব ৷ | 

প্রকৃতপক্ষে, কংগ্রেসে-পার্টি এক্য বজীয় রেখেই অবাধ আলোচনা হয়েছে । 
যদিও সমালোচনা ছিল খুব তীবর,-তরৃও প্রধানত এই সমালোচনা ছিল অতীতে. 
পার্টির কাজের ধরন ও বাস্তব অবস্থায় পার্টির নেতৃত্ব প্রয়োগ করা সম্পর্কে । 
প্রধান কথ! হল যে এই কংগ্রেস থেকে ক্রি ফল লাভ হল ৷ ফল হল এই যে. 
সব দালিলই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত হল । এমন কি নতুন রাজনৈতিক 
পরিস্থিতিতে পার্টির কর্তব্য যা প্রচণ্ড আলোচনার ঝড় তুলেছিল সে সম্পর্কিত 
দলিলগুলোর ওপর মাত্র পাঁচজন বরুদ্ধে ভোট দেয় ও একজন নিরপেক্ষ 
থাকে। 

আমাদের উল্লেখ করা উচিত ষে প্রায় শতকরা ৪০ জন প্রতিনিধি তাদের 
জীবনে এই প্রথম পার্টি কংগ্রেসে যোগ দেন এবং পার্টিতে গণতন্ত্র সম্পর্কে 
অভিজ্ঞতা লাভের প্রথম সুযোগ পান ॥ এইদের মধ্যে কেউ কেউ তীব্র মত- 
বিরোধে বিভ্রান্ত হয়ে যান ; কিন্তু শেষ পর্যন্ত পার্টি এক্যই প্রতিপন্ন হয় । এই 
১ ঘটনা পার্টির ভূমিকা, ও পার্টি গ্রণতন্ত্রের ভূমিকা বুঝতে তাঁদের সাহায্য 
, করবে । এটা তাদের বুঝতে সাহায্য করবে যে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের 
নীতির ভিত্তিতে, প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তিতে এঁক্যবদ্ধ 
হওয়ার ক্ষমতার মধ্যেই পার্টির শক্তি নিহিত থাকে । 

কংগ্রেসে এইসব নীতি মান্ত করার, এদের ভিত্তিতে ও আন্তর্জাতিক 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের মধ্যে এঁক্যবদ্ধ হবার গুরুত্বের ওপর সবাই জোর 
দিয়েছে। বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন পথে সমাজতন্ত্রে' পৌঁছাবে, এই ঘটনাকে 
মাক সবাদ-লোনিনবাদের বৈজ্ঞানিক নাতি বা সর্বত্র প্রযোজ্য তার বিরুদ্ধে 
"দাড় করাঁলো যায় না। 

মহান বিশ্বকমিউনিস্ট রিও 
প্রেরণার অফুরন্ত উৎস । সি পি এস এল কমউনিজমের মহান আদর্শের জন্য 
সমস্ত সংগ্রামী প্রতি সংহতি পুনর্ধোষণ করে, এবং এই আন্দোলনে. 
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সোভিয়েতবিরোধিতার বিষ প্রবেশ করানোর সমস্ত প্রচেষ্টাকে পরিত্যাশ- 
করে । আমরা সবসময়ে লেনিনের পার্ট সি পি এস ইউ-র সাথে প্রথম 
বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক দেশের সাথে বন্ধুত্বের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব ৷ 

পার্টি এখন কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলো কার্যকর করবে ৷ এটা খুব সহজ হবে 
না! আমাদের সামনে রয়েছে শাসকবর্গের সাথে তীত্র সংঘাতের এক পর্ব, 
গণসংগ্রামের পর্ব । আমাদের পার্টিকে বে-আইনী করার জন্য সরকার যে- 
প্রচেষ্টা চালাবে তা আর বাতিল করা যায় নাঁ। | 

সি পি এস এল ১৯৭৭ সালের জুলাই মাস থেকে প্রগ্গতিশীল: আন্দোলনে 
ও কোনো কোনে! গণ-আন্দোলনে যে হতাশা রয়েছে এবং সরকার কর্তৃক 
অনুসৃত দমনগীড়নের নাতি ৩ সন্লাসবাদ' কার্যকলাপের ফলে যে-হতাশ! বৃষ্টি 
হচ্ছে, তা কাটিয়ে তুলবে ৷ f 

আমাদের পার্টির কৃতিত্ব হচ্ছে যে বর্তমান অচল অবস্থা থেকে বাম ও. 
প্রগতিশীল আন্দোলনকে এগিয়ে নিস্বে যাওয়ার লক্ষ্যে আমরা ইতিবাচক 
সমাধান নিয়ে বেরিয়ে এসেছি । অন্য কোনো পার্ট এখনো পর্যন্ত একাজ 
করতে পারে নি । যদি আমরা আমাদের এইসব সমাধানের কথা প্রচার 
করি, তাহলে তা ক্রমশ গ্রহণাীয় হবে । এর ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে + 
আমরা নিশ্চিত যে সঠিক দিকেই ঘটনার গতি এগুচ্ছে এবং পার্টি এই গতিতে: 
চূড়ান্ত অবদান রাখতে পারবে | ' 
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সংক্ষেপে 
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বেলজিয্বাম__বেলাজয়ামের কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ব্রাসেলস: 
এ ১৫-১৭ই ডিসেম্বর বেলজিয়াম কমিউনিস্ট পার্টির ২৩তম পার্টি কংগ্রেস 
আহ্বান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। 


কলন্বিয়--কলস্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বার্ধত. 
অধিবেশনে বোগটাতে অনুষ্টিত হয় । কার্ষনির্বাহণ কমিটির রিপোর্ট উপস্থিত 
করেন ম্যানুয়েল সেপিভা ৷ শ্রামকশ্রেণী ও জনগণের এঁক্য গড়ে .তোলার জন্য 
কমিউনিউউ.ও তার মিত্ররা ষে-প্রয়াস চালাচ্ছে, সে ক্ষেত্রে এই রিপোর্ট একটা 
মৃল্যবান অবদান ৷ 
::_ এই সভাতে পার্লামেন্ট নির্বাচনে ভোটারদের অনুপস্থিতির জটিল সমস্যাটি 
নিয়ে আলোচনা হয়। এর ফলে প্রধানত বামপস্থী শক্তিগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে. 
এবং ক্রমবর্ধমান গণ-অসন্তোষ প্রকাশ পেতে পারে নি । 
কমিউনিস্ট এবং তার মিত্রা বিরোধণগণতান্ত্রিক শক্তির মধ্যে সবচেয়ে বেশি 
ভোট পেয়েছে এবং তৃতীয় শক্তিশালী দল হিসেবে জাতীয় রাজনীতিতে স্থান 
লাভ করেছে। কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষণায় বলা হয় যে, এই ফলাফল যথেষ্ট 
নয় এবং এই প্রসঙ্গে তারা বহু আত্মসমালোচনা ও মস্তব্য করেছেন! 
আলোচনায় এটা প্রতিপন্ন হয় যে, পার্টির নিজস্ব শক্তিতে একটি বামপন্থী 
প্রার্থী হিসেবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে লড়তে গিয়ে পার্ট সফল হতে পারে নি। 
মাওবাদী এবং অন্যান্য কামিউনিস্-বিরোধণী গোষ্ঠীর বিভেদপন্থণ নীতির জন্যেই' 
এটা ঘটেছে। এরা সাম্রাজ্যবাদ ও তৃত্বামী-তন্ত্রে বিরুদ্ধে কোনো রকম সর্বনিয় 
কর্ণসৃচণও প্রত্যাখ্যান করেছিল ৷ | পু 
প্রেনার মিটিং-এ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করা হয় যে, কলম্বিয়ার” 
জন্যে গণতাস্ত্রক এবং বিপ্লবী শক্তির অর্থাৎ জনগণের এঁক্য প্রয়োজন । 
বামপন্থী সংগঠনগুলির সঙ্গে কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির মোর্চা" 
গণের এক্যের একটা প্রাথমিক, রূপ, এর শক্তি বৃদ্ধি পেতেই থাকবে । 
পার্টির রাজনৈতিক প্রস্তাবে বল! হয়েছে, “ংক্ষিপ্তসার থেকে দেখা যায় যে, 
বর্তমান অসস্তোষকে প্রকৃত শক্তিতে পরিণত করা ও জড়তা কাটিয়ে ওঠার জন্যেং 
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"আরও বৃহত্তর, আরও প্রভাবশালী, ও গণ-সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
সক্রিয় পার্টি প্রয়োজন । একটি গণ-কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলাকে . অবস্তই . 
- ত্বরান্বিত করতে হবে । আমাদের পার্টি ও সাংগঠনিক কাজকে উন্নত করে: 
তুলতে হবে এবং বিভিন্ন সংস্থায় ও নির্বাচিত কমিউনিস্টদের মধ্যে দৃঢ় সম্পর্ক 
-প্রতিষ্ঠা করতে হবে ৷ এই সঙ্গে ব্যাপক মোর্চায় নতুন নতুন শক্তিকে সমাবেশ 
করে মোর্চা গঠনের কাজকে জ্ুততর করতে হবে 1” . এ: এম. 

হাজেরি--হাঙ্েরির সোশ্তালি্ট ওয়ার্কার্স পার্টির শাখাগুলিতে প্কার্ড- 
ভাবে পার্টি দিবস পালন একটা এঁতিহে পরিণত হয়েছে. ৷ পার্টির সদস্যরা 
ও পার্টি বহির্ভূত জনগণ এগুলিতে যোগদান করেন৷ তারা এখানে পার্টির 
প্রধান এবং সরকারের অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির নিকট থেকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে 
রিপোর্ট শোনেন ৷ প্রতি বছর তিনটি পার্টি দিবস পালিত হয়ঃ ফেব্রুয়ারি - 
ও মার্চ মাসে অর্থনৈতিক বিষয় সম্পর্কে, এবং বছরের দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
কোয়াটারে আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে । এগুলোর উদ্দেশ্য হল শ্রমজীবী 
“মানুষকে পার্টির অর্থনৈতিক ও 28515585851 
দেওয়া! এবং তাদের পরিকল্পনা ও প্রতিস্রতিগুলো বাস্তবে রূপায়িত করার 
বিভিন্ন পন্থা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করা । 


ইতাদি-কমিউানস্ট পার্টির পত্র-পাত্রকার বাৎসরিক রা 
অভিযান সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে £ . জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত 
১,১৫০ মিলিয়ন লীরা সংগৃহীত হয়েছে । | 

' মেকসিকো-ফেডারেল ইলেকট্‌র্‌ল কমিশন ৯৯৭৯ সালের সাধারণ 
নির্বাচনে মেকসিকান কমিউনিস্ট পার্টির: অংশ গ্রহণের জন্যে অস্থায়ীভাবে 
' পার্টির নাম তালিকাভুক্তির জন্যে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পত্র-পত্রিকা 
এবং জনমত এটাকে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা! বলে.মনে করে | খ্যার্দদিয়া . 
“পত্রিকাটির মতে “ফেডারেল ইলেট্রল কমিশনের এই সিদ্ধান্ত গণতন্ত্রকে 
শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে 1৮ - | 

মঙ্গোলিক্বা-রাজনৈতিক শিক্ষার কেন্দ্রগুলি গ্রাম ও শহর 
অধীনে এবং মঙ্জোলীয় “পিপলস রেভলিউশনারি পার্টির” বৃহত্তর 
সংগঠনগুলোর অধীনে কাজ করছে । এই শিক্ষা কেন্দ্রগুলি 
শিক্ষার-বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করে; 
প্রচারকারণ, বিক্ষোভকারা, বক্তা ও রাজনৈতক তথ্য পরিবেশনকার'দের- 
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সম্মেলন ও আলোচনাচক্রের আয়োজন অরে এবং তাদের কাজের অভিজ্ঞতা 
অনুশীলন করে দেখে | এখানে একদিকে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্বের 
প্রচার এবং পার্টির অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির মধ্যেকার দৃঢ় সম্পর্ক 
এবং অন্যদিকে -সমাজতন্ত্র গঠনের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যগুলোর সমাধানের উপর. 
জোর দেওয়া হয় । | 


~~ নব 
মধ্যপ্রাচ্যে দেখপ্রোমিক ও প্রগতিশীন 
এমিলি হাবিব 
ইসরায়েলের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির হি 
রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য - 
৯৯৭৭ সালের ১৯-২১শে নভেম্বর তারিখে প্রেসিডেন্ট সাদাতের আত্মসমর্পণ # 


"মূলক ইসরায়েল সফর ও প্রধানমন্ত্রী বেগিনের মীমাংসা-সৃত্র মেনে নেওয়া 
আরব জনমতকে ও সারা দ্বনিয়ার প্রকৃত শাস্তি-যোদ্ধাদের আঘাত দিয়েছে । ' 
প্রধানমন্ত্রী বেগিনের সূত্র হচ্ছে, আরব দেশগুলোর জাতীয় মীমাংসার সার্ব- 
ভৌমত্বের প্রশ্ন 'এবং প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের ভবিষ্যৎ, প্রভৃতি মূল 
বিষয়গুলো সমেত মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানের সমস্ত বিষয়গুলোকে আলাপ- 
আলোচনার আওতার মধ্যে নিয়ে আসা ৷ 

তথাকথিত শাস্তি উদ্ভোগ+-এর শুরু থেকেই ইসরায়েলের প্রগতিশীল ও 
'সাজ্সাজ্যবাদাবরোধীী শক্তিগুলে' একে সত্যিকারের শাস্তির জন্মে সংগ্রামের ' 
“বিরুদ্ধে, জাতীয় মর্যাদার বিরুদ্ধে, আরব জনগণের আশা আকাঙ্ষা ও 
আত্মমর্যাদীর বিরুদ্ধে প্রচেষ্টা হিসেবে দেখে এসেছে । 

জেরুজালেমে সাদাতের উতর তন 
ইসরায়েলের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মীর ভিলনার ঘোয় 
করেন £ “সবচেয়ে জঘন্ত বিষয় এটাই যে, যে-সময়ে বেগিন তার বিমান 
নোবাহিনপ ও সেনাবাহিনশ দিয়ে শান্তিপূর্ণ লেবাননী জনগণকে এবং 
উদ্বান্ভদের আবাসগুলোকে তীব্রভাবে আক্রমণ করছে, নারী ও শিশু সমেত 
শত শত শান্তিপূর্ণ নাগারকদের হত্যা ও অঙ্গহানি' করছে, সে সময়টাকেই 
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"সাদাত ভার ইসরায়েল সফরের সময় হিসেবে বেছে নিয়েছে ।* মিশরের সঙ্গে 
শাস্তি স্থাপনের চেষ্টার ভান করে বেগন জনমতকে ধোঁকা দিতে চাইছে । 
কিন্ত শাস্তি ভার কাম্য নয় । তিনি আরব দুনিয়ার ভাঙনকে আরও গভার 
করতে চান। তিনি চান মিশরকে অশ্যান্য আরব দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে 
এবং তার মাধ্যমে আরবভূমিতে দখল স্থায়ী করতে ও ফিলিস্তিন জনগণকে 
তাদের অধিকার, থেকে বঞ্চিত করতে । অন্য যে-কোনে! জাতির মতো 
শিফলিন্তিনদেরও অধিকার আছে, তাদের জাতীয় নেতৃত্বও আছে ৷ তাদের 
জাতীয় নেতৃত্ব পি এল ও, সারা পৃথিবী জুড়ে তার স্বীকৃতি । প্যালেস্টাইনের 
'আরব জনগণের জাতীয় মর্যাদা, সম্বদ্ধি, উত্হ ও সংস্কৃত আছে । “তাদের 
জাতীয় স্বার্থের প্রত সাদাতের যর খিষাসধাতকতা আরব দেশগুলো অবশ্যই 
বরদাস্ত করবে না ! **ঙ্গ 
তেমনি আমাদের পার্টি সাদাতের সাম্রাজ্যবাদের কাছে, ইসরায়েলের 
"চরম দক্ষিপপন্থীদের কাছে, চরম সম্প্রসারশবাদী “লিকুড” শাসকগোষ্ঠীর কাছে 
আত্মসমর্পণের নীতিকে নিন্দা করেছে। কারণ, এর ফলে আক্রমণসুখা শক্তি 
ইসরায়েলের জনমতকে প্রবঞ্চিত করতে ও তাদের মধ্যে হঠকারণী আকাম্মা 
সৃষ্টি করতে পারে এবং এতে তারা নতুন আক্রমণে উৎসাহিত হয় । 
ইসরায়েলের কমিউনিস্টরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, মাঞ্চিন সাম্রাজ্য- . 
বাঁদের ছত্রছায়ায় সাদাত ও বেগিনের মধ্যে পৃথক আলাপ-আলোচনা ও 
আক্রমণকারীদের কাছে আত্মসমর্পণের সাদাতের নীতির মাধ্যমে ইসরায়েল 
ও আরব জনগণের কাঙ্ক্ষিত শান্তি অর্জিত হতে পারে ন! । আমাদের 
সিদ্ধান্ত বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে । আসলে এটা মধ্যপ্রাচ্যে শাস্তি স্থাপনের 
প্রচেষ্টাকে ডুবিয়ে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা মাত্র । এ নীতি যে বালুর ওপর 
একেবারোভিত্তিহীন সেটা বোকা যায় দক্ষিণ লেবাননে ইসরায়েলের পুরো দমে 
সামরিক হস্তক্ষেপ থেকে । এই হস্তক্ষেপের ফলে লেবাননে শত শত লেবাঁনন- 
* ১৯৭৭-র ৯ই নভেম্বর তারিখে বেগিন সরকারের নির্দেশে ইসরায়েল 
বিমান বাহিনশ লেবাননপ গ্রাম অল হীজয়াহ-এর ওপর বর্বরোচিত 
বোমাবৰ্ষণ করে গ্রামটিকে পৃথিবীর থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়, হত্যা 
করে নারী ও শিশু সমেত শতাধিক লেবাননশ নাগরিক ও ফিলিস্তিনীয় 
উদ্বান্তদের ৷ - এটা করা হয়েছিল ইসরাঁয়েলী শহর নাহারিস্বার, ওপর 
বাঁজুকা আক্রমণের বদলার অজুহাতে ৷ 
ক জ্যমানিতে পত্রিকায় প্রকাশিত এম যিনি সঙ্গে ১৫ই নভেম্বর 
১১৭৭ তারিখের সাক্ষাৎকার ৷ 
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বাসীর ও ফিলিস্তিন জনগণের জীবন নষ্ট হয়েছে এবং উদ্বাস্তদের যে-বিপুল 
বাহিনী সেখানে রয়েছে তার সঙ্গে আরো হাজার হাজার মানুষ যোগ দিয়েছে। 
লেবানন আক্রমণে ও লেবাননীয় ও ফিলিস্তিন জনগণের ওপর বর্বরোচিত 
অপরাধ সংগঠিত করার জন্মে বোঁপন সরকার আরব দুনিয়ার ভাঙনের সুযোগ 
নিয়েছে! আরব দুনিয়ার এই ভাঙনের জণ্য সাদাত 524 
পৃষ্ঠপোষকের! দায়ী ৷ 

প্যালেস্টাইনের আরব জনগণ তর পক্ষের অংশগ্রহণ এবং 
ইউ এস এ ও ইউ এস এস আরের যৌথ সভাপতিত্বে ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর 
মাসে জেনেভায় একটা শাস্তি সম্মেলন আহ্বান করার জন্য ইউ এস এস আরের 
সঙ্গে একযোগে কাজ, করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কার্টার প্রশাসন মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে 
এক যৌথ সোভিয়েত-আমেরিকান ঘোষণায় স্বাক্ষর করে। এর কয়েক 
সপ্তাহ পরেই এল প্রেসিডেন্ট সাদাতের ইসরায়েলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পৃথক" 
কথা বলার প্রচেষ্টার সাফল্য ৷ এ হ্বটো ঘটনা কাকভালপীয় নয়! এটা সুস্পষ্ট 
যে সাদাতের উদ্দেশ্য ছিল উপরোক্ত প্রচেষ্টাকে বিফল করা। এটা আরও 
"সুষ্পষ্ট যে মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে, জাঁড়িত এই দুই শাসক- 
গোষ্ঠীর সরাসরি ও পৃথক কথা' বলার বিষয় নিয়ে মার্কিন শাসকগোষ্ঠী জুয়া 
খেলছে_ শান্তির স্বার্থে নয়, বরং এই আশা নিয়ে যে এই অভিনয়ের মাধ্যমে 
মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া যাবে 
এবং যে-সমস্ত আন্তর্জাতিক শাক্ত সাস্রাজ্যবাদশ পাঁরিকল্পনাগুলোর বিরোধিতা 
করছিল, এই অভিনয়ের ফলে তারা নিরপেক্ষ হয়ে যাবে৷ এটা ছিল বিশ্ব- 
শক্তিগুলোর বর্তমান শাক্ত-সম্পর্ককে এবং আমাদের অঞ্চলে জায় ও 
দুণ বত কং জাকত দয ও প্রভাবকে. অবহেলা করার একটা 
প্রচেষ্টা ৷ 

ভান নেভার! জনমতকে বিপথে 
চালিত করতে পেরেছিল এবং লাগাতর রক্তাক্ত সংঘর্ষের পারসমাঁণ্চি টানার 
জন্যে ইসরায়েলশ ও মিশরাঁয় জনগপের প্রকৃত ইচ্ছাকে কাজে লাগাতে 
পেরেছিল-। শান্তিপূর্ণ, দেশপ্রেমিক শক্তিগুলোকে, প্রধানত কমিউনিস্টদের 
. বিচ্ছিন্ন করার জন্যে, তাঁদের “শীঘ্তির শক্ত” হিসেবে চিহিতত করার জন্যে 
প্রাতীক্রিয়াশীলদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বোগিনের চরম সম্প্রসারপবাদী 
পলক্যুড” সরকার আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে প্ররোচনাও সৃষ্টি করেছে । 


*  ন্যাসেট-এ (ইসরায়েলপ পার্লামেন্ট) প্লেটো শারন নামে এক কুখ্যাত 


ঁ 
£ 


৬ 


সাদাত ও বেশিনের “শাত্তি-প্রচেষ্টা”র প্রকৃত রূপই আমরা কেবল উদ্ঘাটন 
করিনি, আমরা খোলাখুলি বলেছি যে এই তথাকথিত «শান্তি আলোচনা” 
/ আসলে ছিল মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায্য সমাধান প্রতিহত করতে জনগণের বিরুদ্ধে 
১ সামাজ্যবাদীদের প্ররোচিত বড় ধরনের পরিকল্পনাকে আড়াল করার ফন্দি। 
“ইসরায়েলের পক্ষে শান্তি খুবই গুরুত্বপৃণ । বেগিন সরকারের নীতিই শান্তির 
পথে বাধা” শীর্ষক, ৫ জানুয়ারি ১৯৬৮ তারিখে গৃহীত ইসরায়েলের 
কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে বলা হযেছে, “পূর্বের যেকোনো 
সময়ের চেয়ে এখন এট! পরিষ্কার যে সাঁদীতের ইসরায়েল ভ্রমণের পর থেকে যে 
সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সেগুলোর উদ্দেশ্য হল দধ্যপ্রাচ্যে সামগ্রিক, ন্যায় 
' সঙ্গত এবং স্থায়ী শাস্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়া এবং 
জেনেভা! শান্তি সম্মেলন আহ্বান করা ভেস্তে দেওয়া ।* | 
ইসরায়েল ও আরবের প্রাতক্রিয়াশীলদের সর্বশেষ কৌশল সম্পর্কে 
আমাদের পার্টির নীতি একটা নীতিনিষ্ঠ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত । 
ইসরায়েলের পক্ষে শাস্তি, নিরাপত্তা ও আরব প্রতিবেশীদের স্বীকৃতির একমাত্র 
ও পথ হল ইসরায়েলকে আরব রাষ্ট্রগুলোর সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা, 
সর্বোপরি প্যালেস্টাইনের আরব জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার 
করতে হবে । ইসরায়েলের অস্তিত্বের ৩০ বছর ধবেই ইসরায়েলের কমিউনিস্ট 
পার্টি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে এসেছে যে আরব প্রতিবেশীদের পরিবারের পাশেই 
ইসরায়েল তার ভবিষ্ঠংকে নিশ্চিত করতে পারে, “আরব জনগণের বিরুদ্ধে 
সাআজ্যবাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে নয়, বরং সাম্মাজবাদের বিরুদ্ধে আরব 
জনগণের সঙ্গে পা মিলিয়েই ৷” আমরা অবিচলভাঁবে জোর দিয়ে বলে এসেছি 
“ন্যায়সঙ্গত শান্ত না হলে শান্ত প্রাতষ্ঠিত হতে পারে না ৷” 
সাম্্রাজ্যবাদীদের ও সাম্রাজ্যবাদ-ঘেষ! প্রতিক্রিয়াশীল ইসরায়েলী ও 
মিশরীয় শাসকগোষ্ঠীর কলাকৌশলের মুখোশ খুলে দেওয়া আমাদের কর্তব্য ৷ 
এটা দেখে আমরা উৎসাহিত ষে মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত কমিউনিস্ট ও সাঁআজ্যবাঁদ- 
_... প্রতিক্রিয়াশীল আমাদের পার্টিকে ' বে-আাইনণ করার জন্যে প্রস্তাব 
উত্থাপন করে এবং তার দাবির সমর্থনে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে । কিন্তু, 
ন্যাসেট-এর ৪৩ জন সদস্য সমেত (যার মধ্যে আটজন হচ্ছে প্রাক্তনমন্ত্রী) 
হিস্তাক্রুত কাৰ্যনিবাহ পরিষদের সদস্যদের অর্ধেক এ প্ররোচনাঁকে ব্যর্থ 
করে দেওয়ার ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন । 


* জো হাঁদারেক, জানুয়ারি ১৯, ১৯৭৮ ৷ 
৩৭, 


শা্তি-৩ 


বিরোধী শক্তি গুলো এই সমস্ত বিষয়ের মূল্যায়নে একমত ৷ সাদাতের 
ইসরায়েল সফর সম্বন্ধে আরব দেশগুলোর কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি; 
গুলোর ৯৯৭৮-এর এপ্রিল সভার সমাপ্তি ঘোষণায় বল! হয়েছে £ “এই সফরের 
মূল ফলাফল ও সংশ্লিষ্ট পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহের মর্শবন্ত; হল মিশরীয়দের রাজ- 
নৈতিক ও সামরিক প্রভাব সাম্রাজ্যবাদশদের ও দখলদারি শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে 
সম্মুখ সমর থেকে সরিয়ে নিয়ে লাগানো হয়েছে তাদের -সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক 
গড়তে এবং আরব ও আক্কিকেয় মুক্তিসংগ্রামের বিরুদ্ধে । এর মুল এবং 
প্রত্যক্ষ ফলাফল হল মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায়সঙ্গত শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনা বিনষ্ট হওয়! 
এবং ইসরায়েলী শাসকদের ওদ্বত্য ও সম্প্রসারপবাদ আক্কারা পাওয়! ৷” 

এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ যে আরব দেশগুলোর, বিশেষত, মিশরের দেশ- 
প্রেমিক ও প্রগতিশীল শক্তিগুলোও এ একই ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে ।, 
মিশরের শ্তাশনাল প্রগ্রেসিভ পার্টি অফ ইিপ্টের সাধারণ সম্পাদকমণ্ডলীর 
ঘোষণায় জোরের সঙ্গে বল! হয়েছে যে সাদাতের সফরের অনেকগুলো 
নেতিবাচক ফলাফল আছে, তার'মধ্যে সবচেয়ে হচ্ছে মুখোমুখী লড়াইয়ের 
ক্ষেত্রে আরবদের মধ্যে গভীর চিড় খাওয়ার ফলে তানের দুর্বল হয়ে যাওয়া, ! 
আরব সৌভ্রাতৃত্বের গুরুত্ব কমে যাওয়! এবং জেনেভা শান্তি সম্মেলন আহ্বানের 
প্রচেষ্টাকে ডুবিয়ে দেওয়] ৷* 

- সুতরাং, আত্তর্জাঁতিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে সাদাতের সরাসার এবং 
পৃথক আলাপ-আলোচনার প্রতিক্রিয়াশীল দিক সুস্পষ্ট । , ছুটো দেশের 
আভ্যন্তীরক পরিস্থিতির ওপর ফলাফল সম্পর্কে একই কথা বলা-চলে ৷ 
সামাজ্যবাদণ প্রারচালক ও অভিনেতাদের পরিকল্পনা অনুসারে এই আলাপ- 
আলোচনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল মিশর ও ইসরায়েলের - ক্ষয়িষ্ণু শাসক- 
গোষ্ঠীকে চাঙ্গা করে তোল! । . মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের এই জুয়োখেলা 
মধ্যপ্রাচ্যে তাদের প্রভাব ও মর্যাদার লক্ষণ নয়, বরং এট! হচ্ছে সেখানে 
মার্কিন সাম্াজ্যবাদপদের সমর্থিত প্রতিক্িয়াশশল শাসকগোষ্ঠশর দুর্বলতার - 
লক্ষণ ৷ | | 
. সাদাতের জেরুজালেম সফরের ঠিক দু-সপ্তাহ আগে ইসরায়েল স্রকার 
কতগুলে| কঠোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়েছে। এগুলোর বিরুদ্ধে জনগণের 
সংগ্রাম ক্রমশই বেড়ে উঠছিল । সাদাতের সফরকে ব্যবহার করা হল 


* অল-আহালী, ফেব্রুয়ারিঃ ১৯৭৮, ১ নং) 


শত 


জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যে ।= এর পরই তেল-আবিব, 
' জেরুজালেম এবং হাইফাতে সরকার-বিরোধা বিক্ষোভ ও সাধারণ ধর্মঘট 
হয়৷ নভেম্বর মাসের গোড়ায় ৫ লক্ষেরও বেশি শ্রমিক বিক্ষোভ মিছিল 
ও অন্যান্য গণকার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করে, শ্লোগান তোলে “বেগিন হঠাঁও” | 
কিন্ত, বেগিন হঠার পরিবর্তে সাদাত এলেন ইসরায়েলে ৷ জন-বিরোধশী 
সরকারকে প্রেসিডেন্ট সাদাত যে মন্তবড় মদৎ ও নৈতিক সমর্থন দিলেন তা 
বুর্জোয়া সংবাদপত্র জগৎকেও স্বীকার করতে হয় ৷ হাঁরেটজ পত্রিকা একটা 
কাটুন ছেপেছিল যাতে দেখানে! হয় যে- সমস্ত দিক থেকে ঠাণ্ডা! হাওয়া 
বেগিনকে আক্রমণ করায় বেগিন থরথর করে কাপছে, এমন সময় সাদাতের 
"মূর্তির ভেতর তিনি দেখতে পেলেন এক স্বলন্ত মোমবাতি, যার কাছ থেকে 
তিনি একটু তাপ সংগ্রহ করে নিজেকে উত্তপ্ত করে নিচ্ছেন । 

বেগিন-সাদাত আলাপ-আলোচনা এই অবিসংবাদশ সত্য প্রমাণ করল 
'যে বিভিন্ন দেশের প্রথার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও প্রতিক্কিয়াশশলদের মধ্যে 
সবভেদের বিষয়টা খুব বড় নয়, কারণ তারা চটপট একমত হয়ে যায়, আর 
একাজটা তারা সমসময়েই করে তাঁদের জনগণের অজ্ঞাতপারে । এ্রাতহাসিক 
সত্য হচ্ছে এটাই ষে প্রত্যক্ষভাবেই হোক আর পরোক্ষভাঁবেই হোক, উগ্র ' 
ইহুদী সম্প্রসারণবাদীদের পাঁরিকল্পনাকে আরব প্রতীক্রিয়াশশলের! সাহায্য 
করেছে এই আশায় যে প্রয়োজনে প্রতিশো'ধকামী ইসরাষেলশী শাসকদের হাত 
থেকেই দলিত আরব জনগণ এমন কঠোর শাস্তি পাবে যাতে তারা সংশোধিত 
হয়ে টলটলায়মান রাঁজত্বকে রক্ষা করে । 


(২৯শে নভেম্বর, ১৯৪৭, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্যালেস্টাইনে 
একটা আরব ও অপরটি ইহুদীদের দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত 
প্রত্যাখ্যান করে) প্রতিক্রিয়াশীল আরব রাষ্ট্রগুলে! নতুন ইসরায়েল রাষ্ট্রের 
“বিরুদ্ধে সরকারিভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে৷ এট: প্রথম আরব-ইসরায়েলণ যুদ্ধ 
হলেও শাসকগোষ্টীরা আগে থেকেই মুদ্ধ চালিয়ে আসছিল, উদ্দেশ্য ছিল আরব- 
-প্যালেস্টানীদের রাষ্ট্রের জন্যে নির্ধারিত এলাকা ইসরায়েল ও' জর্ডানের মধ্যে 


* এক ধাক্কায় সরকারের “নতুন অর্থনৈতিক নীতি” ইসরায়েল পাউণ্ডেব 
দাম শতকব! 9০ ভাগ কমিষে দেয় এবং খুব জরুরী জিনিসগুলো দাম 
শতকরা ৪০-৫০ ভাগ বাড়িয়ে দেয় । এর সঙ্গে যোগ হয় দেশের 
ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সামরিক ব্যয়-__ষা হল বাজেটের শতকরা 
৬২ ভাগ এবং মোট জাতীয় আয়ের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ ৷ - 
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ভাগ করে নেওয়ার পথ পরিষ্কার করা ৷ এমন কি সেই যুদ্ধের সময়েও ইহুদী” 
ধর্মান্ধবাদীর ও প্রতিক্রিয়াশশল আরব নেতারা গোপনে পরিকল্পনা করছিল 
কিভাবে এই এলাকাকে খণ্ড খণ্ড কর! যায় ৷ জর্ডানের সেনাবাহিনীর একজন" 
অফিসার আবদাল্লাহ আল-তাঁল তার স্মতিকথায় লিখেছেন যে ১৯৪৮ 
সালের ১৯-৯২ই মে রাত্রে জর্ডানের রাজা আবদাল! এবং গোল্ডা মেয়র 
আমন-এ সাক্ষাৎ করেন এবং এই মর্মে চুক্তি করেন যে “জর্ডান ও ইরাঁকের* 
সেনাবাহিনী ইছদশীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না, ররাই্রসঙ্ঘ নির্ধারিত ভাগাভাগির 
সাঁমারেখায় গিয়ে থেমে যাবে৷” ইন্ছদশী ধর্মাঙ্ধরা! প্রতিজ্ঞা করল, . “ইছদী- 
কর্তারা প্যালেস্টাইনের আরব অংশের ওপর হাশিমাইট রাজের অধিকার 
স্বীকারে রাজশ ৷” 
আরব প্রতিক্রিয়া ই 
চমৎকার উপকার করেছে তার খোলাখুলি প্রত্যাখ্যানবাদণ, উগ্র জাতীয়তা- 
বারণ ও উগ্র স্বাদেশিকতাপূর্ণ শ্লোগানের মাধ্যমে 1** যথন ডেভিড হাকোহেন 
বৈদেশিক ও নিরাপত্তা বিষয়ক পার্লামেন্টারি কমিটির প্রধান ছিলেন তখন 
তিনি ঘোষণা করেন যে ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার বিরুদ্ধে 
রাস্ত্রসজ্ঘের আরব প্রতিনিধির প্রত্যেকটা বক্তৃতা ইসরায়েলী সেনবাহিনশীর 
পুর্ণ এক ট্যাঙ্ক ইউানিট-এর চেয়েও বেশি পরিমাণে ইসরায়েলের নিরাপত্তাকে 
সাহায্য করে | 
আরব প্রতিক্রিয়ার প্রত্যাখ্যানবাদশ শ্লোগান সবসময়েই ইসরায়েল 
শাসকদের সন্প্রসারপবাদী লক্ষ্যকে প্রত্যক্ষ সাহায্য দিয়ে এসেছে । 
প্যালেস্টাইনের নতুন বাস্তবতাকে না-মেনে নেওয়ার জন্য, আরব প্রতিক্রিয়ার 
বাগাড়ম্বর ইন্ছদী ধর্মান্ধরা উৎসাহের সঙ্গে ব্যবহার করে সম্ভাব্য ইসরায়েল রাষ্ট্রের 
হোলে হাযান রেলে চড়ে তরকারি করার বাড়তি অহাত হিয়ার ড় 
* _* ইরাকে সে সময়ে ছিল প্রতিক্রিয়াশীল রাজতন্ত্র ৷ 
** এটা বলা. হয়েছে প্রতেক্রিয়াশীল প্রত্যাখ্যানবাদশী নগঁতি সম্পর্কে যা 
কেবল ১৯৪৮।সালের পর প্যালেস্টাইনে গড়ে-ওঠা, ইসরাইলের অস্তিত্বকে 
বাস্তবতা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকারই করে না, উপরস্ত প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে ইসরায়েলী শাসকদের প্রতিক্রিয়াশীল পরিকল্পনাকে সাহায্য 
করে । আমাদের মনে হয় এই নীতির ও ম্লোগানগুলোর উৎস বুর্জোয়া ' 
জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতা থেকেও দুরে । যাই হোক, সাম্রাজ্যবাদের 
ইজিতে যারা চলে সেই সমস্ত তেলের 255 সব সময়েই 
উৎসাহভরে একে ব্যবহার করেছে। J 
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করিয়েছে । ইসরায়েলের রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড়ানো উপলক্ষে ( ১৫ই মেঃ 
"১৯৪৮ ) এর ভাবী প্রধানমন্ত্রী বেন গুঁরিয়ান বলেন, “সীমানা নির্ধারণের ধারণা 
আমি বাতিল করে দিয়েছি---কারণ তারা (অর্থাৎ আরবরা ) আমাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামবে এবং আমরা তাদের পরাজিত করবো, আর পশ্চিম 
গ্যালিল ও জেরুজালেম যাওয়ার রাস্তার ছু'ধারের জমিও জয় করব ৷ এর 
সবটাই হবে রাষ্ট্রের অংশ 1” কুড়ি বছর পর মোশে দায়ান এইসব আক্রমণাত্মক 
লক্ষ্য পরিষ্কার করে বলেন, “আমর! এখন সুয়েজ ও গোলানের ওপর বসে 
আছি।” “আমরা আমাদের চুড়ান্ত লক্ষ্যের দিকে ধাপে ধাপে এগোচ্ছি।” 
বিশেষভাবে সাদাতের ইসরায়েল সফর ও পৃর্কভাবে মিশর-ইসরায়েল 
আলোচনা শুরু হওয়ার পর এখন সঙ্গতভাবেই বলা যায়" যে আরব প্রাতীক্রিয়া- 
-শীলর] সর্বদাই এই সন্প্রসারপবাঁদশ কার্যক্রমকে বাস্তবায়িত করতে বাস্তবভাবে 
সাহায্য করছে। এরা নিজেদের কপটতা ঢাকতে উগ্র জাতীয়তাবাদ! 
শ্লোগানের মোড়ক ব্যবহার করে, যেগুলো বিরোধের বিভিন্ন পর্যায়ে 
আন্তর্জাতিকভাবে প্রস্তাবিত বাস্তব সমাধানগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে সাম্রাজ্য 
বাদ ও ইসরায়েলী শকুনদেরই শুধু সাহাষ্য করে । অথচ এগুলো কার্যকর 
' হলে স্থায়ী শাস্তির পথকে উন্মুক্ত করতে পারত, প্যালেস্টাইনের আরব 
জনগণের ধারাবাহিক ট্র্যাজেডির অবসান ঘটাতে পারত । 
ষখন এইসব প্রতিক্রিয়াশীল আরব শাসক সারা ছ্বানয়াকে শাসাচ্ছিল যে 
তারা ইহুদীদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে চায়, ইছদ' ধর্মান্ধ শাসকরা তখন 
এইসব তর্জন-গর্জনকে কাজে লাগিয়ে ইসরায়েলী জনমতকে বিপথে চালিত 
করে ইসরায়েলের আরব জাতীয় সংখ্যালঘুদের জমি বাজেয়াপ্ত করে কার্যত 
তাদের মরুভূমিতে নিক্ষেপ করছিল ৷ 
আর, সাদাত এই প্রত্যাখ্যানবাদণী ঢেউ-এর মাথায় চড়ে, তাকে পুরে! 
কাজে লাগিয়ে ইসরায়েল এলেন । যখন তিনি ঘোষণা করেন যে বিরোধের 
শতকরা ৭০ ভাগই হচ্ছে মানসিক, যেমন ইসরায়েলের সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হওয়ার 
ভয়, তখন তানি প্রতিক্রিয়াশীল আরব প্রত্যাখ্যানবাদের ইতিহাসকে মুলধন 
করেন এবং ইহুদী ধর্মান্ধদের বিভ্রান্তিকর প্রচারকে মেনে নেন! আপাত 
বিরোধী হলেও এটা যুক্তিসঙ্গত যে অতাঁতের প্রতিক্রিয়াশীল প্রত্যাখ্যান- 
বাদারাই সর্বপ্রথম ইসরায়েলে সাদাতের আত্মসমর্পণমূলক সফরকে সমর্থন 
করে ।-বাস্তব জীবন আবার দেখিয়ে দিল যে উগ্র-জীতীয়তাবাদ ও আত্ম- 
সমর্পণ শক্ত বন্ধনে আবদ্ধ _-আসলে তারা একই মুদ্রার এপিঠ আর ও-পিঠ'। 
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সামাজ্যবাদী, ইহুদ' ধর্মান্ধবাদণ ও আরব প্রতিক্রিয়া এই 'ত্রয্নীপকে আত্ম- 
'প্রকাশ করতে হয় তার গভীর সঙ্কট ও ক্রমবর্ধমান মুক্তি আন্দোলনের জস্তে ৮ 
এইসব যোশ্বাযোগ ও ষড়যন্ত্র প্রকাশ হয়ে পড়ায় আরব দেশগুলোর বুর্জোয়াদের 
দেশপ্রেমিকদের কিছু অংশও অসুবিধে পড়েছেন । এ-সবের আস্ত 
সম্পর্কে তারা আগে থেকেই ওয়াকিবহাল ছিলো, কিস্ত এসব গোপন থাকার 
,জন্তে ভারা কোনো কোনো আরব দেশের সাম্রাজ্যবাদ-ত্বেষা প্রাতক্রিয়াগীল, 
শাসকদের সাথে অনিবার্ধই সংঘাতের কথা আমল না দিয়ে চলার চেষ্টা 
করতেন ৷ দেশপ্রেমিক শক্তিগুলো আজ বোঝেন যে খোলাখুলি ও সরাসরি. 
সাঁদাতবেগিন ষড়যন্ত্র বুর্জোয়! উগ্র-জাতায়ভাবাদ, স্বাদেশিকতা এবং প্রতিক্রিয়া- 
শল প্রত্যাখ্যানবাদের কপটতা প্রকাশ করে দিয়েছে। যাই হোক, পরবর্তী 
পদক্ষেপ নেওয়া--এ নাতির বিকল্প কার্যকর নাতি প্রস্তাব করা বিশেষ, 
প্রয়োজন । আমাদের অঞ্চলের কমিউনিস্ট ও প্রগতিশীল শক্তিগুলো এটা 


ভালোভাবেই জানে যে এই বিকল্পের মুল ভিত্তি হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ, ইন্ছদশী- 
ধর্মান্ধবাদ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সমস্ত শক্তির সংহতি ৩" 
' আন্তর্জাতিক, ভ্রাতৃত্ববোধ ৷ 

ভিলেন দিও প্রতিষ্ঠার পক্ষে" 
এবং তা অর্জন করতে বাস্তবসম্মত পন্থা হাজির করে! আরব দেশগুলোর 
কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কারস পার্টিগুলোর এপ্রিল ১৯৭৮-র ঘোষণায় বল! হয়েছে £ 
"জাতীয় মুক্তির সমর্থকর! মধ্যপ্রাচ্য সমস্যার সামগ্রিক সমাধানের ওপর জোর 
দেয় । এই সমাধানের ভিত্তি হচ্ছে দখল কর! সমস্ত অঞ্চলের পূর্ণ মুক্তি, 
তাদের মাতৃত্বমিতে ফিরে যাওয়ার অধিকার ও জর্ডানের পশ্চিম তাঁরে ও গাজা 
স্িপে তাদের স্বাধীন রাষ্্ প্রতিষ্ঠার অধিকার সমেত আরব প্যালেস্টাইনী- 

জনগণের ন্যায়সঙ্গত অধিকার অর্জন এবং আংশিক ও পৃথক সমাধান বর্জন 
করা ৷ এই মতের সমর্থকরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে একমাত্র সাম্রাজ্য- 
বাদের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক সংগ্রামের মাধ্যমে, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে 
ও সমাজতান্ত্রিক পরিবারের অন্যান্য দেশের সঙ্গে এবং সার! বিশ্বের সমস্ত. 
প্রগতিশীল ও মুক্তিকামী শক্তির সঙ্গে মৈত্রীর্কে শক্তিশালী করার ভিত্তির, 
ওপরই ম্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী শাস্তি অর্জিত হতে পারে ৷” 

একট! পরিষ্কার ও মুক্তিস্গত কর্মসূচীর ভিত্তিতে আরব দ্বুনিয়ার সাত্রাজ্য- 
বাদ-বিরোধী রাষ্র ও শক্তিগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান এঁক্য এবং মধ্যপ্রাচেছ, 
সাম্রাজ্যবাদ প্রতিক্রিয়াঈল কৌঁশলকে নিন্দাকারণী সোভিয়েত ইউনিয়ন ও, 


a 


. অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সক্কে তাদের ক্রমবর্ধমান ঘনিষ্ঠতাকে আমর 
| আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি। এ প্রসঙ্গে সি পি এস ইউ-এর কেন্দ্রীয় কমিটির 
সাধারণ সম্পাদক ও ইউ এস এস আর সুপ্রিম সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর 
সভাপতি জিওনিদ ত্রেবনেভ-এর কথার সঠিকতা আমরা উল্লেখ করতে চাই । 
তিনি বলেন, “তথাকপিত সরাসরি কথা বলার, অর্থাৎ যে সমস্ত দেশকে 
ইসরায়েল আক্রমণ করেছে তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ইসয়ায়েলের কথা বলার 
কাল্পনিক সুবিধের অত্যধিক প্রশংসা আরব জনগপের শক্তিকে দুর্বল করে 
দেওয়ার কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। আরব জনগণের এই শক্তির উৎস 
হচ্ছে তাদের এক্য এবং তাদের স্থায়সঙ্গত লক্ষ্য অর্জনে বন্ধু দেশগুলোর, 
সমর্থন ।” অবশ্থস্তাবীরূপে সোভিয়েত ইউনিয়নই আমাদের অঞ্চলের 
সামগ্রিক সমাধানের ধারাবাহিক সমর্থক । সমানাধিকারের ভিত্তিতে পি 
এল ও সমেত স্বার্থসংক্লিষ্ট সকলের অংশগ্হণের ভিত্তিতেই এই সামগ্রিক 
সমাধান সম্ভব ৷ 'সোছিয়েত সরকারের দৃঢ় মত হল এরকম সামাগ্রক 
সমাধানের জন্যে প্রয়োজন হল, ৯৯৬৭ সালে দখল করা সমস্ত আরব ভূমি থেকে 
ইসরায়েল বাহিনী প্রত্যাহার, প্যালেস্টিনীয় আরবদের আত্মনিয়ন্ত্রণের 
অধিকার ও নিজস্ব রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অবিসংবাদিত অধিকার প্রয়োগ, বিরোধে 
জড়িত সমস্ত দেশের--ইসরায়েলের সীমালার নিকটবর্তী অঞ্চলের আরব 
দেশগুলোর এবং ইসরায়েলের নিজেরও স্বাধীন অস্তিত্ব ও নিরাপভার অধিকার, 
সংপ্লষ্ট আরব দেশগুলো ও ইসরায়েলের মধ্যে মুদ্ধাবস্থার অবসান ঘটানো । 
এই সমস্ত মূল ব্যবস্থাগুলো করেই কেবল মধ্যপ্রাচ্যে প্রকৃত স্থায়ী শান্তি অজিত 
হতে পারে । ৰ 
সাদাভ-বেগ্িন পৃথক আলোচনার নেতিবাচক ফলাফল থেকে এটা সুস্পষ্ট 
যে এই মূল বিষয়গুলো! কার্যকর করার বিষয়ে একমত হওয়ার জন্যে ও' 
' মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্মে সবচেয়ে যোগ্য উপায় 
হল জেনেভা! শান্তি সম্মেলন আহ্বান করা ॥ 
আজকের দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সাম্রাজ্যবাদী ও 
দর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে মধ্যপ্রাচ্যে সমস্ত প্রগতিশীল ও 
প্রমক শক্তির এক্য । ইসরায়েলের কমিউনিস্ট পার্টি সবসময়েই এই 
মেনে এসেছে । ইসরায়েলের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক 
মর ভিলনার তার ১৯৬৬ সালে প্রকাশিত ' প্যালেস্টিনীয় সমস্যা ও 
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ইসরায়েল-আরব-বিরোধ নামক বইয়ে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন, “ইসরায়েল 
ও আরব- দেশগুলোর সাম্রাজ্যবাদ-হেঁষা প্রতিক্তিয়াশশল চক্রগুলোর মধ্যে 
এই সংহতির মুখোমুখি হয়ে ইসরায়েল ও আরব দেশগুলোর প্রগতিশীল 
শক্তিগুলোর মধ্যে সংহতি, মোর্চা গঠন করা প্রয়োজন সাধারণ শক্ত সাম্রাজ্য- 
বাদ এবং ইসরায়েল ও আরব দেশগুলোতে তার অনুচরদের বিরুদ্ধে 
ড়াইয়ের, জন্যে । এর ভিত্তিতে প্যালেস্টিনশয় সমস্যার সর্বসম্মত সমাধানের 
পথ বার করা সহজতর হবে ।” সাম্্রাজ্যবাদ-খরষা জাতীয়তাবাদ যা অস্ত 
'দেশের জনগণের অধিকারকে অস্বীকার করে এবং সাত্রাজ্যবাদ-বিরোধী 
জাতীয়তাবাদ, মাতৃভূমি থেকে বিতাড়িত, অত্যাচারিত জনগণের জাতীয়তাবাদ, 
এন্দবয়ের মধ্যে পার্থক্য করার প্রয়োজনের ওপর লেখক বিশেষ জোর দেন । 
“আমর! কমিউনিস্টরা এবং ইসরায়েলের সমস্ত . প্রগতিশীল শক্তি আরব 
জনগণের, বিশেষত আমাদের ভ্রাতৃপ্রতিম প্যালেস্টাইনশ জনগণ যারা উদ্বাস্তু 
- শিবিরে অমানুষিক অবস্থায় বাস করছেন-_ডীদের অনুভূতির কথ! যথার্থ- 
ভাবে বুঝতে পারছি । ইসরায়েলের শাঁসকচক্রের বিরুদ্ধে ক্রোধের বিষয়টা 8 
খুবই যুক্তিসঙ্গত ও পুরোপুরি স্থাষ্য, কিন্ত এর থেকে কোনো চরম ও ক্ষতিকর 
সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক নয় ।” i 

আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে প্যালেস্টিনীয় আরব জনগণের 
স্বীকৃত নেতা পি এল ও-এর সিদ্ধান্তগুলে! আমাদের সিদ্ধান্তগুলোর মতোই ৷ 
ইন্থদশ ধর্মান্ধবাদী ও আরব প্রতিক্রিয়ার সাত্রাজ্যবাদ-হেঁহা ষড়যন্ত্রের সঠিক ও 
নীতিনিষ্ঠ জবাবের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল ১৯৭৭ সালের মে মাসের গোড়ায়, 
পি এল ও-এর প্রতিনিধি ও ইসরায়েলের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধির মধ্যে 
অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য সভা থেকে ৷ আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে 
অধিকৃত এলাকার সমস্ত প্যালেস্টিনীয় জনগণ তাদের এক্যের জোরে পি এল 
ও-এর বিকল্প হিসেবে “দেশপ্রোহীদের” দাড় কারানোর চেষ্টাকে ব্যর্থ করতে , 
সক্ষম হয়েছে ৷ | | 

আমর! সন্তোষের সঙ্গে এটাও লক্ষ্য করছি যে পি এল ও সমেত যে সমস্ত 
সাআজ্যবাঁদ-বিরোধী আরব শাসক ডিসেম্বর ১৯৭৭-এ ভ্রিপোলশী আরব 
সম্মেলনে ও ফেব্রুয়ারি ১৯৭৮-এর আলজিরিয়ায় আরব শীর্ষ সম্মেলনে 
দিয়েছিলেন এবং মুখোমুখি সংঘর্ষ ও প্রতিরোধের মোর্চা গঠন করেছিলেন, 
তারা সকলেই মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতি ' 
তাদের পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করেছেন । 


৭৪৪ 


তা সত্বেও আমরা বেশিন-সাদাত ষড়যন্ত্রের বিপদ থেকে আমাদের চোখ 
সরিয়ে রাখছি না৷ দেউলিয়া নীতি তাদের জনকদের বিপজ্জনক, হঠকারশ 
কাজের দিকে ঠেলে দেয়, দক্ষিণ লেবাননের ওপর ইসরায়েলী আক্রমণ এর 
একট! ভালো উদাহুরণ ৷ এই সাম্্রাজ্যবাদশ ও প্রাতক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত 
আমাদের অঞ্চলের সীমানার বাইরেও বহুদূর বিস্তৃত৷ মাঞ্িন প্রশাসকরা তাঁদের 
'আফ্রিকেয় নীতিতে ইসরায়েল ও মিশর এই ছুটি দেশকে কাজে লাগাতে 
এবং এ উপমহাদেশে যে-বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান দেখা দিয়েছে, তার বিরুদ্ধে 
পরিচালিত করার পরিকল্পনা নিয়েই ইসরায়েল ও মিশরের প্রতিক্রিয়াশসিল 
শাসকদের মধ্যে সাময়িক স্বাভাবিক অবস্থা আনার চেষ্টা করছে । মধ্যপ্রাচ্যেও 
“মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খুবই বিপজ্জনক অস্ত্র প্রতযোগিতার ঢেউ নিয়ে আসছে । 
এটা বোকা! যায় ইসরায়েল, সৌদশ আরব ও মিশরকে ৪৮ বিলিয়ন ডলার 
"মূল্যের সামরিক অস্ত্রশস্ত্র দেওয়ার মার্কিন প্রশাসনের সিদ্ধান্ত থেকে ৷ যাই 
হোক, মার্কিন মুক্তরাষ্, মিশর ও ইসরায়েল এই অরয়ীর পরিকল্পন| আমাদের ও 
অন্তান্য অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান বাধা পাচ্ছে । 


এটা আজ বেশ বলা চলে যে সাদাত শাসকচক্ত আরব ছুনিয়ায় একঘরে । 
বেগিন-সাঁদাত মধুচন্দ্রিমা ভেঙেও গেছে খুব তাড়াতাড়ি । ইসরায়েলে 
ধর্মঘটের ঢেউ জ্রতগতিতে বাড়ছে এবং সরকারের নীতি সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান 
অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে । যে-সমন্ত স্কুলের ছাত্রদের . বাধ্যতামুলকভাবেই 
_,সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখাতে হবে তাঁদের মধ্যে কয়েকশ বেগিনের কাছে 
চিঠি ও আবেদন পাঠিয়ে ঘোষণা কবছে, “আমরা, আগামী যুদ্ধের সম্ভাব্য 
শিকাররা, প্রধানমন্ত্রীকে সঠিক পথে, শান্তির পথে চলতে অনুরোধ জানাচ্ছি 
এবং একটা সামগ্রিক শাস্তি চুক্তি সম্পীদনে ভার ইচ্ছের কথা ঘোষণা করতে 
অনুরোধ জানাচ্ছি । এটা হবে এমন একটা চুক্তি যা দখলীকৃত অঞ্চল থেকে 
ইসরায়েলকে অপসারণের ব্যবস্থা করবে, যা প্যালেস্টাইনের জনগণ সমেত 
‘এই অঞ্চলের সমস্ত জনগণের জাতীয় অধিকার সুরক্ষিত করবে, যা এইসব 
জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিশ্চিত করবে । যাঁদ প্রধানমন্ত্রী এদিকে 
এগুতে অস্বীকার ' করেন তাহলে সার হাত আমাদের রক্তে, যুদ্ধের বাল 
সুবকদের রক্তে রপ্জিত হবে 1” 

প্রধানমন্ত্রীর শাস্তি নীতিতে অনাস্থা ঘোষণা করে 'চারশ অতিরিক্ত 
"অফিসার ডাকে একটা চিঠি পাঠিয়োছলেন । ১লা এপ্রিল তেল-আবিব-এ 
৯,৪০,০০০ মানুষ বুদ্ধবিরোধা মিছিলে অংশ নিয়ে বেগিনের পদত্যাগ দাবি 
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আবারও মানবিক অধিকারের প্র্থ 


প্রিয় বন্ধুরা, 
আপনাদের পত্রিকার ভুলাই, ১৯৭৭ সংখ্যায় মানবিক অধিকার এবং তা 
মান্ত করা সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে জর্ডনের জনৈক পাঠকের চিঠির 
জবাবটি গভশর আগ্রহ নিয়ে আমি পড়েছিলাম ৷ এ-সম্পর্কে আমার 
নিজেরও কিছু ধ্যান-ধারণা আছে । জিমি কার্টার মার্কিন যৃত্তরাষ্রে রাইপতি 
. নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে ধনতান্রিক পশ্চিমী দেশগুলোতে যে-কোনো 
' অজুহাতে সমাজতান্ত্রিক দেশের সমালোচনা করা এবং সমাজতান্ত্রিক দেশ- 
গুলোতে কিভাবে মানবিক অধিকারগুলো লঙ্ঘন করা হচ্ছে তার এক লম্বা 
ফিরিস্তি দেওয়া, একটা দৈনন্দিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে । যদিও আমাদের, 
নিজের দেশেই প্রাথমিক মানবিক অধিকারগুলে! কিভাবে দিনের পর দিন 
পদদলিত হচ্ছে তা জানতে কাউকে আদৌ কমিউনিস্ট হওয়ার প্রয়োজন হয় 
. ন! ! “মানবিক অধিকার’ কার্যত কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে তা এখানকার 

যে-কোনো! কর্মহীন ব্যক্তির কাছেই সুস্পষ্ট ৷ 
আমি একজন সোশ্যাল ডেমোক্রাট এবং আপনাদের কাছে এই চিঠি লেখার 
দায়ে আমাকে আমার দল থেকে বহিষ্কার করা হতে পারে । কিন্তু আমার. 
সিদ্ধান্ত যে নির্ভুল সে-সম্পর্কে আমি স্থিরবিষ্বাসী | পুঁজিপতিদের সকলের 
মানবিক অধিকার নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই । তা সে কার্টার, স্মিথ অথবা 
পিসকার্ম স্ব’ এস্ডেং এর পাণ্টা যা-ই বলুক না কেন । তা হলে অশ্বেরা কিভাবে 
অভ্যন্তরপণ বিষয়গুলো চালাচ্ছে তা নিয়ে এত হৈ-চৈ কেন? দেশের ' 
নানান অব্যবন্থা, বৈষম্য থেকে লোকের দৃষ্টি অন্ত দিকে সরিয়ে দেওয়াই 





ভন্লিউ এম আর-এর জুলাই ১৯৫৭ সংখ্যায় আই বিশচেষক্কো। এ 
_ কোহেনের লেখা মানবিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয় পড়ুন | ' 
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,-কি এর আসল লক্ষ্য? অথবা আমাদের বোকানে। যে সর্যই একই.- অবস্থা = 
-স্ৃতরাং কিছু করার নেই ? উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম ৷ ১) 


শুভেচ্ছা জানবেন। ইতি ক্রস পিটার ওয়ার্নার, মুপ্লারটাল, এফ আর জি । 


সাইপ্রাসের শ্রমজীবী মানুষের প্রগতিশীল দলের ( আকেল ) 
উপ-সাধারণ সম্পাদক অশান্দ্রিক্সস ফ্যান্তিসের ওপর এই চিঠির 
জবাব দেওয়ার দায়িত্ব সম্পাদকমণ্ডলপ অর্পণ করেছেন । 


প্রিয় কমরেড ওয়ার্নার, - 

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে মানবিক অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে কতকগুলো 
প্রনতান্ত্রিক তর কাব গালাৰ ত রর আপনি আপনার 
‘চিঠিতে লিখেছেন, তা সঠিক ৷ 

মার্কিন রাষ্ট্রপতি কার্টারের নির্বাচন" প্রতিশ্রগততে, রাষ্্রপতি হিসাবে তার ' 
প্রথম ভাষণে, তার বিরৃতিতে যে এখন থেকে নৈতিক বিধি ও অন্তান্ত মূল্যবোধ * 
যেমন স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও মানবিক অধিকারগুলোর ওপর নির্ভর করে মার্কিন 
নীতি চলবে-_ইত্যাদি বলে ষে-আহ্বান জানালেন তার ফলে সমাজ্তাপ্ত্রিক 
দেশগুলোতে, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নে, মানবিক অধিকার লঙ্ঘিত 
হচ্ছে এই ধুয়ো তুলে অভূতপূর্ব প্রচার চলতে লাগল ৷ 

তারা এটা করছে কেন? গণমুক্তি ও গণতন্ত্রের সবচেয়ে কট্টর শক্ত. 
সাআজ্যবাদী ও তার প্রচারকদের মুখে হঠাৎ আজ মানবিক অধিকার নিয়ে . [ 
এত কথা' কেন এবং কেনই বা তার! এ নিয়ে প্রচার করছে? 

ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে অভ্যন্তরীপ রাজনৈতিক বিষয়গুলে! সম্পর্কে দেশের 
মানুষ যখন :সজাগ হয়ে ওঠে তখন তাদের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার 
জন্যেই ‘মানবিক অধিকার নিয়ে প্রচার’ চালানো হয় বলে আপনি আপনার 
চিঠিতে ষে-কথা উল্লেখ করেছেন, আমি মনে করি তা’ যথার্থ ৷ 

- যদিও তার পররাইনশতি এবং আন্তর্জাতিক দিকও মাথায় রাখা প্রয়োজন । 

ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরে ছুটি পরস্পর-বিরোধী সমাজ 
সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র--পরস্পরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম.চাঁিয়ে আসছে। 
পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে এই সংগ্রাম কখনো এ ক্ষেত্রে অথবা এ ক্ষেত্রে 
‘বিশেষভাবে তীব্র হয়ে ওঠে । দ্বিতাঁয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে দীর্ঘ কয়েক 
-বছর ধরে সংগ্রামের প্রধান ক্ষেত্র ছিল সামরিক সংঘর্ষ । পরবর্তীকালে তা 
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ঠাণ্ডা যুদ্ধের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে । ‘কমিউনিজমকে সংকুচিত করা” 
। এবং অস্ত্রের জোরে বিশ্ব-সমাজতান্ত্িক ব্যবস্থা দমিয়ে রাখার উদ্দেস্টে সাম্রাজ্য- 
॥ বাদশ চক্রগুলো কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে এই ঠাণ্ডা সুদ্ধ চালিয়ে 
আসছে । 
উরি যুক্তরাষ্ট্রে যার সবচেয়ে অন্ধ 
ও চরম প্রকাশ হচ্ছে ম্যাকার্থবাদে_-ছিল সাত্রাজাবাদী চক্রগুলোর সরকারি 
ভাবাদর্শ । পৃথিবীর দেশে দেশে যে-অক্তপূর্ব জবন্য অপরাধ সংগঠিত করা 
হয়েছে, যেমন শুধুমাত্র মতাদর্শের জন্যে হাজার হাজার প্রপতিশীল মানুষের 
ওপর নির্যাতন চালানো, রোজেনবার্গ দম্পতিকে হত্যা কর! (আইনানুগ খুনের 
যা প্রকৃষ্ট নিদর্শন), কোরিয়া, গুয়াতেমাল1, কঙ্গো! (বর্তমানে জায়ের ), 
ভমিনিক্যান রিপাবলিক, ভিয়েতনাম এবং ইন্দোচীনের অন্যান্য দেশের 
জনগণের বিরুদ্ধে শাস্তি রক্ষাণর নামে আগ্রাসী যুদ্ধ চালানো ইত্যাদি বৈধ 
করার জন্যেই এই কমিউনিজম-িরোধিতা ৷ 
শান্তিকামী শক্জিগুলোর প্রভাবে, ঘৃণ্য গপাঁঁবেশিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার 
মল ফলে, নতুন নতুন স্বাধীন দেশগুলোর উত্তব ঘটায়, জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন 
সংগঠিত হওয়ায় এবং সর্বোপরি শান্তি ও দেঁতাত সংহত করার উদ্দেশ্যে ও 
বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা সম্পন্ন দেশগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় 
রাখার জন্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং সমগ্র সমীজতান্ত্রিক শিবির দৃঢ় নীতিনিষ্ঠ- 
ভাবে লেনিনবাদী নীতি অনুসরণ করার ফলে “ঠাণ্ডা মুদ্ধে'র নীতি তার 
কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছিল ৷ সমাজতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা ক্ষমতা, 
সেই সঙ্গে প্রধানত সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে অর্থ- 
নোতিক ক্ষেত্রে বিপুল অগ্রগতি এবং সারা ছুনিয়ার শক্তিসমূহের ভারসাম্যে 
পরিবর্তন_এসব কিছু সাআজ্যবাদী শাসক চক্রগুলোকে স্বীকার করতে বাধ্য 
| করেছে যে সমাজতন্ত্র ধংস করার জন্যে তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে 
ষাটের দশকের শেষ দিকে এবং সতরের দশকের প্রারস্তে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক 
দেঁতাতের দিকে মোড় নেয় যা ১৯৭৫ সালের জুলাই ও আগস্টে অনুষ্টিত 
নিরাপত্তা ও সহযোগিতা! সম্পর্কিত হেলসিস্কি সম্মেলনে মিলিত হয় । 
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সাম্রাজ্যবাদ কোনো 
ধা ধরে রাখতে পারেনি । অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে সমাজতান্ত্রিক দেশ- 
গুলো ধনতান্ত্রক দেশগুলোকে ছাড়িয়ে গিয়েছে : ১৯৭৬ সালে সমাজতাপ্রিক 
দেশগুলোর শিল্প উৎপাদন ৯৯৩৭ সালের তুলনায় ২০ গুণ বেশি হয়েছে । 
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অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর এ সময়ে শিল্প-অগ্রগাত মাত্র সাড়ে পাঁচ 
গুণ । ১৯৫৯ থেকে ৯৯৭৬ সালের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর শিল্প 
উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে সাড়ে এগারো গুপ, আর উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর 
শিল্প উৎপাদন বেড়েছে ৩.৪ গুণ । 

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বরাবর অগ্রগতি ঘটে চলেছে 
কিন্ত ধনতান্ত্রিক দেশে তা কখনো! উঠাতর দিকে আবার কোনো কোনো 
"সময়ে তা পড়তির দিকে ৷ সত্তরের দশকের মাবামাঝি ধনতাস্তিক দুনিয়া 
সংকটে পড়েছিল । দ্ববছর আগে ধনতান্ত্রিক দেশে ইস্পাত উৎপাদন নিয়ে 
গভশর সংকট দেখ! দেয় এবং প্রায় বছর পাঁচেক আগে মোটর গাড়ি উৎপাদন 
নিয়ে সংকট সৃষ্টি হয়! 

এছাড়া শুধুমাত্র উৎপাদন বৃদ্ধির হারের ক্ষেত্রেই নয়, পণ্য ব্যবহারের হারও 
সাধারণত ধনতান্ত্রিক দেশের তুলনায় সমাজতান্ত্রিক দেশে অনেক বেশি ৷ 
একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে (কেননা প্রায়ই আমাকে নানান কাজে সমাঁজ- 


তান্ত্রক দেশ সফর করতে হয় ) পর্যবেক্ষণ ও তুলনা করে আমি দেখেছি যে ' 


এগুলে! সবই সত্যি ৷ পরিসংখ্যান আমার অভিজ্ঞতার যাঁধার্থ প্রমাণ করেছে । 
৯১৫০ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত সি এম ই এ দেশগুলোর মোট ভোগ তহবিল ৪:৯ 
"গুণের কাছাকাছি বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ গত পাঁচ বছরে এই বৃদ্ধি এক তৃতীয়াংশের 
মতো ৷ অপর গুরুত্পূর্ণ বিষয়টি হচ্ছে সম্পত্তির পরিমাণ অনুযায়ী ধনতাস্ত্রিক 
সমাজ ব্যবস্থায় যে-তীক্ষ স্তর-ভেদ থাকে সমাজতন্রে সেই স্তর-ভেদের অরসান 
ঘটেছে । সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পণ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে তুঁলনামূলক- 
ভাবে পার্থক্য খুব সামাশ্যই 1 

সমাজতান্ত্রক দেশে কোনে! বেকার নেই । পরিকল্পিত পদ্ধতিতে গৃহ 
"সমস্যার সমাধান ঘটানো হচ্ছে। সকলের জন্যে চিকিৎসা, শিক্ষা এবং 
সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা কর! হয়েছে। এক কথায় সমাজের সকল 
অংশের মানুষই উৎপাদনের ধারাবাহিক বৃদ্ধির সুফল লাভ করে থাকে । 
প্রাতটি ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থারই যা অঙ্গ__একাদিকে দুঃসহ দাবিদ্র্য এবং 
অন্যদিকে মুষ্টিমেম্ব-র হাতে বিপুল সম্পদ কেন্দ্রীভূত এ জিনিস সমাজতান্ত্রিক 
সমাজে নেই ৷ 

সাম্রাজ্যবাদী শাসকচক্রেরাঁ যখন বুবতে পারল যে তারা “ঠাণ্ডা যৃদ্ধে'র 
নগতি বন্মাহীনভাবে আর চালাতে পারছে না অথবা সমাজতন্ত্রের সঙ্গে 
অর্থনৈতিক প্রতিষোগিতায় জিততে পারছে না, তখন তারা সমাজতন্ত্রের 


৫০ 


শৃবরুদ্ধে মতাদর্শগত আক্রমণ শাঁনাতে শুরু করেছে ! . সমাজতন্ত্রের নানান ' 
স্ববিধাকে লোৌক-চক্ষে হেয় করার চেষ্টা- চালাচ্ছে । এই লড়াই-র নতুন 
দিক হ’ল মানবিক অধিকার ও স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ । 
যার জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষ রক্ত অথর! জীবন দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নি 
সেই স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও অন্যান্য মানবিক অধিকার সম্পর্কে সমগ্র মানব” 
সমাজের একটা শুদ্ধ চিন্তা আছে । ফ্যাসিবাদণ ক্রীতদাসত্তের বিরুদ্ধে জনগণের 
মহান সংগ্রাম স্মরণ করলেই এ সম্পর্কে যথেষ্ট নজির পাওয়া যাবে । ১৯৪৮ 
সাজের ১০ই ডিসেম্বর জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত মানব অধিকার 
সম্পর্কিত বিশ্ব-ঘোষণাপত্রে বিস্তৃত রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
স্বাধীনতা ভোগ করার অবিচ্ছেদ্য মানবিক অধিকারগুলে! আনুষ্ঠানিকভাবে 
স্বীকৃতি পাওয়ায় এবং পরবর্তীকালে যার থেকে মানব অধিকার সম্পর্কিত 
আন্তর্জাতিক চুক্তি বেরিয়ে এসেছে--ফ্যাসিবিরোধী গণ-সংগ্রামের জন্যেই 
এসব কিছু সম্ভব হয়েছে । ৯৯৭৫ সালে অনুষ্ঠিত হেলসিক্ষি সম্মেলনে ও 
জাতিসঙ্ঘ দলিলে ঘোখিত মানব অধিকার ও স্বাধীনতার অধিকারগুলো! মেনে 
চলার অঙ্লকার ঘোষণা করা হয়েছে । 
, জনগণের মধ্যে এ-বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, ব্যক্তি এবং সমাজের 
সর্বাঙ্গীণ ও স্বচ্ছন্দ বিকাশের জন্যে মানবিক অধিকারের পুর্ণ ব্যবহার ' 
প্রয়োজন ! সাআজ্যবাদী প্রচাঁরকেরা একথা প্রমাণ করার জন্যে আপ্রাণ 
প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যে, একমাত্র ধনতন্ত্রই স্বচ্ছন্দ বিকাশের” পথ নিশ্চিত 
" করতে পারে৷ এ-সম্পর্কে তাদের অন্যতম যুক্তি হল মূলত প্রায় সকল 
ধনতান্ত্রিক দেশেই সংবিধান এবং আইন-কানুনের দ্বারা এই অধিকারগুলে! 
রক্ষা করার কথা ঘোষণা করা হয়েছে । 
অধিকাংশ বুর্জোয়া সংবিধানেই মানবিক অধিকারগুলো স্বীকার করে 
নেওয়া হয়েছে । কিন্ত নিজেদের দেশে বুর্জোয়”রা সেই অধিকার রক্ষা করছে 
তা কিন্ত ঠিক নয়। উন্নত ধনতাস্ত্রক দেশগুলোতে যখন ১ কোটি ৭০ লক্ষ 
বেকার, সেই সময় কর্ম-সংস্থানের অধিকার নিয়ে কেউ হাজির হলে তার সেই 
অধিকার রক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? মণ্ডে ডিপ্পোমেটিকে একজন 
লেখক লিখছেন: “ধনতন্ত্র তাঁর সংকটকালে কী পরিমাণ স্বেচ্ছাচারশ 
কায়দায় মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করে এবং মানুষের দুঃসহ জীবন-যাত্রা সম্পর্কে 
তার চিন্তা-ভাবন! যে কত কম তা এর আগে আর কখনো এভাবে প্রকাশ পায় 
নি। মুনাফার অধিচার ক্রমশ অনিশ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কর্মসংস্থানের 


৫১ 


সাংবিধানিক অধিকার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে 1”* এ প্রসঙ্গে আমাদের সংযোজন 
হচ্ছে £ মানুষের বিশ্রাম ও বিনোদনের অধিকার, চিকিৎসা, শিক্ষা এবং. 
সাধারণভাবে মানুষ হিসাবে চিত্রিত হওয়ার পক্ষে তার সমস্ত অধিকারই- 
ধনতন্ত্রে এইভাবে পদদলিত হয়ে থাকে ৷ 

সাম্রাজ্যবাদ তার পুরানো নাত “বিভেদ.সৃষটি করে শাসন বজায় রাখ” 
অনুযায়ী লিঙ্গ, জাতি ও বর্ণ ভেদে লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষের ওপর যে- 
অবমাননাকর বিধিনিষেধ চাঁপিয়েছে তা নিয়ে আমরা এখনো আলোচনা" 
কার নি, আপনার চিঠিতে উল্লিখিত, আলোচনায় যে-বিধিনষেধগুলো নিয়ে 
বিস্তৃত মতবিনিময় হয়েছে আমি সেগুলো সম্পর্কে কিছু বলব না । 

সংবিধানে মানবিক অধিকার সম্বন্ধে একটি ধারা যোগ করাই যথেষ্ট নয় । 
সেই আধিকারগুলে! বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে । এবং সেই অধিকার” 
বাস্তবায়িত করতে হলে, তার জন্যে প্রয়োজন বৈষয়িক পূর্বশর্ত । যা ছাড়া 
সবটাই ফাকা আওয়াজে পরিণত হতে বাধ্য ৷ ধনতাপ্তিক দুনিয়ার প্রধান” 
আইন হচ্ছে অবাধ মুনাফা সৃতরাং সেখানে এই ধরণের পূর্বশর্ত সৃষ্টি: 
করা অসম্ভব ৷ 

আপনার চিঠিতে উল্লিখিত কর্মহীন মানুষের! তাদের নিজেদের তিক্ত- 
অভিজ্ঞত! থেকে এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছে । ধনতাস্ত্রিক বিকাশের 
বিশ্লেষণ আমাদেরকে দেখিয়ে দেয় ধনতান্ত্িক ব্যবস্থায় বেকারত্ব কোনে! 
আকস্মিক ব্যাপার নয় অথবা এট! বেকারদের ব্যক্তিগত ব্যথভার জন্যেও নয় 
কিংবা. কোনো! একজন অথবা কয়েকজন ‘মালিকের অনিচ্ছার জন্যেই তারা 
বেকার হয়ে রয়েছে তা-ও নয় । ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থারই অবশ্রস্তাবী অভিশাপ 
এই বেকারত্ব ৷ 

সাআাজ্যবাদীরা, যারা নিজেদের দেশেই মানবিক অধিকার পদদলিত 
করছে, অন্য দেশের মানবিক অধিকার, স্বাধীনতা এবং জ'বন-যাত্রা সম্পর্কে 


তাদের শ্রদ্ধা কম থাকাই স্বাভাবিক । 
অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তি উৎকটভাবে হস্তক্ষেপ 


করে, ষড়যন্ত্র সংগঠিত করে এবং তা কার্যকর করতে প্রয়োজনধয় অর্থ যোগায়. 
ন্যায়সম্মতভীবে নির্বাচিত সরকারের উৎখাতের জন্যে অভ্যুত্থান ঘটায়, ১৯৭৪. 
সালে সাইপ্রাসে এই ঘটন! ঘটেছিল । অন্ত্র-সঙ্জার উদ্দেশে তাদের বিশাল 
কার্ষসূচী, নিউট্রন বোমা এবং পৃথিবীর 'বিভিন্ন দেশের জনগণের বিরুদ্ধে. 
* লা মণ্ডে ডিপ্লোষেটিক, ১৯৭৭ সালের মার্চ সংখ্যা”--১০ পৃঃ 
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॥ 


৬ সাআাজ্যবাদীদের পরিচালিত মু্গগুলোই আমার এই বক্তব্যের যাথাথ্য প্রমাণ 
পক্ষে যথেষ্ট ৷ 

'- অবশ্য ধনতান্তিক দুনিয়াতেও এমন কিছু দেশ আছে যেখানে মতামত প্রকাশ 

ও বিবেকের স্বাধীনতা, সভা-সমাবেশ করার অধিকার, আইনসম্মত রাজনৈতিক 
দলের হয়ে রাজনীতি করার অধিকার, এবং এছাড়া আরো কিছু মানবিক 
অধিকার পালন করা হয় ! যদিও প্রথমত, এই অধিকার ও স্বাধীনতা সব 

, সময়ই আপেক্ষিক এবং শ্রামিকশ্রেণীর আন্দোলন এ সব অধিকার ও স্বাধীনতা 
রক্ষা এবং সংহত করার পক্ষে কতখানি ক্ষমতাশালী তার ওপরেই এই অধিকার 

ও স্বাধীনতা তারা কতখানি ভোগ করবে তা নির্ভরশীল ৷ দ্বিতীয়ত, অভিজ্ঞতার 
(চিলির বিষাদজনক অভিজ্ঞতা এবং কিছুট! পরিমাণে সাইপ্রাস ও অন্যান্য 
দেশের অভিজ্ঞতা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ) দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে, 
ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে জনগণ তাদের অধিকার সেই পর্যন্ত ভোগ করতে 

< পারে যতক্ষণ পর্যন্ত-ন! পুঁজিবাদ শাসন বিপদাপন্ন হয়ে উঠছে । কিন্তু যে 

"স্্ুর্তে জনসাধারণের সংগ্রাম ধনতাস্ত্রিক ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার পক্ষে বিপজ্জনক 
হয়ে উঠবে, সেই মুহুর্তেই শাসকত্রেণী তাদের শাসন টিকিয়ে রাখতে যে কোনে! 

ব্যবস্থা অবলম্বন করতে প্রস্তুত ৷ 
লা মণ্ডে ভিপ্লোমেটিকে “গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে ধনভ্ত্র” এই শিরোনামায় লেখা 

এক প্রবন্ধে খুব সংক্ষেপে বল! হয়েছে, ধনতন্ত্র অর্থনৈতিক অথবা! সামাজিক 
কোনো গণতন্ত্র কায়েম করে নি । যাই হোক, ধনতন্ত্র যেরাজনোতিক গণতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠা করেছে তা কি সত্যিই গণতন্ত্র ? কেউ কি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন যে, 
: সমগ্র ধনতাস্ত্িক ব্যবস্থা যে-নীতিগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত তার বিরুদ্ধ কতক- 
গুলো নীতির ওপর রাজনীতির মতো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র কাজ করে 










$* ইতিহাস এবং আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা এ-কথাই পরিষ্কার 
ণ করে যে ধনতন্ত্র, মানবিক অধিকার ও গণতন্ত্র কোনোটিরই কোনে! মুল্য 
লা 

আন্তর্জাতিক সাআজ্যবাদী-চক্র এবং তাদের পোষ্য দালাল ও প্রচাঁরকেরা 
অধিকার, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র নিয়ে অনেক গালভরা কথা বলতে 
সাআজ্যবাদশ শক্তি ঠিক এইভাবেই বেলগ্রেড বৈঠকে ইউরোপ, 
লা যণ্ডে ডিপ্লোমেটিক, ১৯৭৭ মার্চ সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৯ 1 | 
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তথা সারা বিশ্বের নিরাপতা সংক্রান্ত বল সমস্যাবল থেকে আলোচনা 
অন্যদৈকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল । কিন্ত কূটনৈতিক চাল নিছক্‌ 
কৃটনৈতিক চালই, আর সত্য বরাবরই সত্য । কোনে! কৃটনশতিই এই 
মুছে ফেলতে পারবে ন! যে, মানুষের শোষণের ওপর নির্ভরশীল ধনতান্ত্রক 
ব্যবস্থা প্রকৃতিগতভাবেই মানুষের সবচেয়ে প্রাথমিক অধিকারগুলে বলবত 
করার পক্ষে এক বিরুদ্ধ ব্যবস্থা ৷ 
গত ডিসেম্বর মাসে জাতিসভ্বের সামাজিক ও মানবিক সমস্যা সংক্রান্ত 
কমিটিতে মানবিক অধিকার লঙ্ঘনের অবসানের ডাক দিয়ে যে-প্রস্তাব আসে 
তার বিরুদ্ধে যে-৯৯টি দেশ ভোট দিয়েছিল তার মধ্যে ধনতাপ্রিক দুনিয়ার | 
দুই শিরোমণি মাকিন যৃক্তরাই ও -ফেডারেল রিপাবলিক অফ জার্মানির ! 
অন্তর্ভুক্তি কোনে! বিস্ময়ের সৃষ্টি করে না । 
এ-বিষয়ের আর একটি দিক নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব । 

কমরেড ওয়ার্নার আপনি খুব কৌতৃহলজনক একটি ঘটন1 উল্লেখ করেছেন ৷ { 
সমাঞ্জতাস্ত্রিক দেশে ‘মানবিক অধিকার লঙ্ঘন’ নিয়ে ধনতাস্তরিক দেশগুলোতে * 
বর্তমানে যে-কাড়ানাকাঁডা পেটানো হচ্ছে তার অন্যতম উদ্দেশ্য সা: 
মানুহকে এ কথাই বোঝানো যো ‘সর্বত্র অবস্থা একই রকম খারাপ’ । ও 
সমাজের বৈধবিক পরিবর্তনের জন্যে সংগ্রামের কোনো অর্থ হয় ন! এবং 
যেভাবে দুনিয়াটাকে দেখছ ঠিক সেইভাবেই গ্রহণ করা ভালে! । এটা বেশ 
একটা সুচতুর পন্থা, তার কারণ ধনতান্ত্রিক দুনিয়ায় অন্যায়-অত্যাচারে মানুষ ' 
এত বিচলিত যে তাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কিন পৃথিবাঁতে এমন দেশও আছে 
যেখানকার লোকেরা বেঁচে থাকাটাকে বোঝা বলে মনে করে না এবং কোনো | 


রকম দুশ্চিন্তা ও ভবিষ্যতের আশঙ্কা ছাড়াই তারা জাবন-নির্বাহ BEE 
সুতরাং সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মানবিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রয়ো 







* পশ্চিম জার্মানিতে সাম্প্রতিক মতামত যাচাইয়ে দেখা গিয়েছে যে 
দেশের নাগরিকদের ৪৬ শতাংশ তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে 


চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । কিন্ত তাহলে গণতান্্রক জার্মানির ( পূর্ব 
লোকের! কিভাবে তাদের এই এতিহাসিক নৈরাশ্বাদ কাটাতে 
হল- জার্মান গ্রণতান্ত্রক প্রজীভন্কে কয়েকবার গিয়ে যা” আমি 
প্রত্যক্ষ করেছি ! এর উত্তর খুব সোজা £ সমাজ জীবনের অবস্থার ম 
এই সত্য নিহিত ৷ 
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শীবষয়টি নিশ্চিত করে কিন! এবং তার জন্যে বৈষয়িক পূর্বশর্তের ব্যবস্থা! করে 
"কিনা প্রথমত আমাদের তা যাচাই করে দেখা প্রয়োজন ৷ 

ধনতাস্ত্রক ছুনিয়ায় বসবাসকারী সকলের পক্ষে যেহেতু বিষ্টি 
পরিষ্কারভাবে বুঝে ওঠা সম্ভব নয় সেই কারণে আমাদের বিষয়টির গভীরে 
আলোচনা করতে হবে । সমাজতন্ত্র শোষণের এবং উৎপাদনের হাতিয়ারের 
ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান ঘটিয়েছে ৷ ধনতাস্সিক দ্বনিক্সায় মুনাফা 
সৃষ্টির অন্ধ ও দুষ্পারবর্তনীয় আইনের স্থলে সমাজতন্ত্র মানুষের বৈষায়ক ও 
আত্মিক প্রয়োজনসমূহের সর্বাধিক 'তৃপ্তিসাধনকেই দেশের সর্বোচ্চ আইন 
হিসাবে স্বাপন করেছে । এবং বিষয়টি এই মৌল নশতির মধ্যে ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে £ “সব কিছুই মানুষের জন্যে, সব কিছুই মানুষের মঙ্গলের জন্যে” 
-_সমাজতান্তিক দেশগুলোতে এই নীতি সকলের “ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ৷ 

ইতিহাসে সমাঁজতন্ত্ই প্রথম সমাজ-জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষের 
আম্মি, বুদ্ধগত ও নৈতিক আশা-আকাজ্ফার ক্রমবিকাশ ঘটিয়েছে । এবং 
পৃথিবীর প্রথম দেশ, যেখানে সমাজতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে সেই সোভিয়েত 
ইউনিয়নের নতুন সংবিধানে স্বাভাবিকভাবেই কমিউনিস্টদের আদর্শের 
আনুষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে “প্রত্যেকের স্বচ্ছন্দ বিকাশই হচ্ছে সকলের 
স্বচ্ছন্দ বিকাশের শর্ত ৷” - 

সমাজতান্ত্রক সমাজ-ব্যবস্থা প্রকৃতিগতভাবেই জনসাধারণকে একটি 
প্ন্দর জীবন ও উন্নয়নের দৃঢ় ও স্থাযী নিশ্চষতা দান করে, যার মধ্যে পড়ে 
সুদৃঢ় কর্মসংস্থান ব্যবস্থা ; কাজের পারসাণ ও গুণের ওপর নির্ভর করে 
ন্যাষসম্মত মজুরি ; বিনামূল্যে আবুনিকতম চিকিৎসা ও শিক্ষার ব্যবস্থা ; 
সামাজিক নিরাপতার উন্নততর ব্যবস্থা ইত্যাদি । কমরেড ওয়ার্নার, আশা 
করি আপনি স্বকার করবেন যে মানুষের স্ুদ্র জীবনের ক্ষেত্রে এই গুলোই 
প্রধান প্রধান চাহিদা, তবে হ্যা, সমাজতান্তিক সমাজ গড়ে তোলার পর্যায়ে 
নকছু কিছু ক্রটি আছে। কিন্ত সমাপ্রতন্ত্রের -পীঁজবাদশী সমালোচকেরাঁও 
একথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে' যে সমাজতাত্িক সমাজ তার 
নাগরিকদের জন্যে ব্যাপকতম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার, যথা কাজের, 
বিশ্রাম ও অবসর বিনোদনের, শিক্ষা, সামাজিক নিরাপভা, গৃহ-সংস্থান 
ইত্যাদি অধিকার দিয়েছে । সমাজতন্র, জাতসভার ( Nationality ) 
সমস্যাগুলোর সমাধান ঘটিয়েছে এবং নারীদের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা 
করেছে! | 
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ধনতান্ত্রক ' ব্যবস্থায় যে-সব চিন্তা মানুষের জীবন ক্ষয় করে ফেলে” 
সমাজতান্ত্রিক সমাজে জনসাধারণ সেই জাতীয় চিন্তা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত» 
কারণ তারাই হচ্ছে নতুন সমাজের স্রষ্টা, প্রতেটি রাজনোতক ও সামাজিক 
কর্মকাণ্ডে তারা সক্রিয় অংশ নেয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য 
সমাজতান্ত্রক দেশের কোটি কোটি নারশ-পুরুষ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার স্থানীয়, 
আঞ্চলিক ও জাতীয় সংস্থাগুলোর প্রতিদিনকার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ 
গ্রহণ করে ! 
*_ সমাজতন্ত্র এক নতুন সামাজিক কাঠামোর উত্তব ঘটিয়েছে যার নাম 
উৎপাদন ক্ষেত্রের গণতন্ত্র । এর অর্থ যারা কাজ করে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে 
এবং উৎপাদন পরিচালনায় তাদের সকলের অংশ গ্রহণ । 

ধনতন্ত্রেরপ্রচারকেরা দাবি করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় সমালোচনা 
করা, মতামত প্রকাশ এবং ট্রেড ইউনিয়নগুলোর ধর্মঘট করার অধিকার নেই ৷ 
আসি আগেই যে-বিষয়টি উল্লেখ করেছি, আমি বহুবার সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো 
ঘুরে দেখার সুযোগ পেয়েছি এবং আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর' 
করে আমি বলতে পারি এই আভিষোগগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা । আমার এই 
যুক্তির সমর্থনে সমাজতান্ত্রিক .দেশগুলোতে প্রকাশিত ‘প্রাভদা,’ 'ট্রাইবুনা হুড” 
এবং “নেপসজাবাদসাগ” থেকে শুরু করে স্থানীয় পত্র-পন্রিকাগুলে! এবং বিভিন্ন 
প্রকল্প ও খামার থেকে প্রকাশিত পত্র-পাত্রকাগুলো পড়ে দেখার অনুরোধ 
করছি। আমার বিশ্বাস আপনি এমন একটা সংখ্যা পাবেন না যাতে রাষ্ট্র, 
পার্টি অথবা প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলো এবং তাঁদের নেতৃবৃন্দের গৃহীত ব্যবস্থা 
গুলো সম্পর্কে সাধারণ শ্রমিক ও কৃষকের খোলাখুলি সমালোচনা এবং মতামত 
নেই । | 

শ্রীমকদের সভায়, ট্রেড ইউনিয়নগুলোতে, পার্টির প্রকাশ্ সমাবেশে এবং 
কংগ্রেসে জ্বলন্ত সমস্যাগুলো নিয়ে তীক্ষ নীতিনিষ্ঠ ও পক্ষপাঁতহীন সমালোচন! 
এবং স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশের বিষয়টি আপনি শুনতে পারেন, যা* ষে- 
কোনো পূর্ণ বিকশিত বুর্জোয়া গণতন্ত্রেও সম্ভব নয । 

আসি বলতে বাধ্য আমার দেশে একজন সাধারণ শ্রমিক তার উধ্বতন 
কর্তৃপক্ষ অথবা মালিকের খোলাখুলি সমালোচনা করার আগে দুবার চিন্তা 
করবে । 

সমাজতাল্ত্রক ব্যবস্থায় ধর্মঘট করার অধিকার-সহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিনয়ু 
অধিকারের প্রশ্নটি নিয়ে ৯ম বিশ্ব-ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে হাঙ্গেরীয় উড 
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ইউনিয়নের নেতা! সাশ্তোর গ্যাসপেয়ার ধুব ভালোভাবে আলোচনা করেছেন! 
তিনি বলেছেন, সমাজতান্ত্রিক দেশের ট্রেড ইউনিয়নগুলো এই সত্য স্বীকার 
করে যে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে শ্রমিকদের স্বার্থ নিয়ে আন্দোলনের ক্ষেত্রে 
বিশদভাবে ব্যবহৃত কয়েকটি ধার! যা বয়কট, ধর্মঘট ইত্যাদি সমাজতান্ত্রিক 
সমাজে কোনো কাজে তো লাঁগেই না বরঞ্চ তার ক্ষতি করতে পারে ৷ সমাজ- 
তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো 
বিরোধ নেই ৷ রাষ্ট্র যে-লক্ষ্য নির্ধারিত করেছে, ট্রেড ইউনিয়নগুলোর লক্ষ্যও 
তা-ই ।. এর অর্থ এই নয় যে কখনো কখনো কোনো কোনো বিষয়ে মতানৈক্য 
বা বিরোধ দেখা দেয় না কিন্ত ধনতান্ত্িক ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং অনেক 
বেশি কার্যকর উপায়ে সেই সব বিরোধের মীমাংসা! করা হয় । এ-প্রসঙ্গে আমি 
আর একটি উদাহরণ তুলে ধরতে চাই, লিওনিদ ত্রেবনেভ অল্প কিছুদিন আগে 
মা উল্লেখ - করেন । তিনি বলেছিলেন, “গত বছর প্রায় দশ হাজার 
প্রশাসককে ট্রেড ইউনিয়ন কমিটিগুলোর দাবি অনুযায়ী তাদের পদ থেকে 


অপসারণ কর! হয় ।” এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এরা শ্রমর্জীবাঁ জনগণের 


সামাজিক প্রয়োজনের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছে অথবা শ্রম আইনে 
নির্ধারিত মান লঙ্ঘন করেছে ।* ০০০০০০০০০০৪০০ 
ঘটনা প্রকাশ করার পক্ষে যথেষ্ট ৷ 


অবশ্ত কামিউনিস্টরা এই সত্য গোপন লা 
ন্যায়সম্মত ব্যবস্থা হওয়া সত্বেও, পুর্ণ সাম্য নিশ্চিত করার পক্ষে এট! যথেষ্ট 
নয়! এর নীতি হচ্ছেঃ “প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য অনুষায়শ, 
প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী ৷” সমাজতন্ত্র ভবিষ্যৎ শ্রেণীহীন কমিউনিস্ট 


সমাজের ভিত্তি মাত্র স্থাপন করে । উৎপাদনশীল শক্তিগুলোর বিপুল 


বিকাশের ওপর এবং ব্যাক্তগতভাবে প্রত্যেকটি লোকের সম পরিমাপ ব্যাপক 
বিকাশের ওপর ভিত্তি করে কমিউনিস্ট সমাজ যে-আদর্শ স্থাপন করে তা হল, 
“প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ্য" অনুষায়াঁ, প্রত্যেককে তার প্রয়োজন 
অনুযায়ী ৷” কিন্ত “সর্বত্রই একই রকম খারাপ’ এই যুক্তির ওপর নির্ভর করে 
ধনতত্ত্রের ঢাকবাদকেরা যে কথা বলে বেড়াচ্ছে "তা সাদাকে কালো বলারই 
নামান্তর ৷ কথাটা হলঃ কার পক্ষে খারাপ ? ধনতন্ত্রে লক্ষ-কোটি মানুষের 
জীবন তুধিষহ ৷ সমাঅতত্ত্রে_সমাজ-ব্যবস্থা তথা*সমগ্র বাস্টর-ব্যবস্থা শ্রমিকশ্রেণী, 


* ডব্লিউ এম আর-এর ১৯৭৭ সালের ডিসেম্বর সংখ্যা দেখুন ৷ 
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তথা সমগ্র শ্রমজশীবী জনগণের মঙ্গলের জন্যে তার অস্তিত্ব রক্ষা করে এরা কাজ” 
করে। 

অবশ প্রবাদে বলে ঘর-শক্র িভীষণ সব জায়শাতেই আছে। কিছু কিছু 
লোক সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নানান কারণে অধুশি যা সব সময়েই রাজনৈতিক 
নয়। সুতরাং যারা কালোবাজারশ অথবা বাকা-চোরা পথে টাকা উপার্জনের 
স্বপ্ন দেখে, তার! প্রত্যেকের শ্রম অনুষায়ী বণ্টন ব্যবস্থায় সখী হতে পারবে কেন? 
এছাড়া পুঁজিবাদ' প্রচার, নৈতিক বোধ, মতাদর্শ এবং পুঁজিবাদ সমাজের চাল- 
চলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব তো আছেই । তথাকণিত বিক্ষুন্ধদের ভিত্তি এখানেই, 
যাদের আধকার ইত্যাদির কথা .ধনতান্ত্রিক দেশের পত্র-পত্রিকা সঙ্গে সঙ্গে 
প্রচার করে এবং এই সঙ্গে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কুৎসা চালায় । কিন্ত 
শ্রমকশ্রেণী, তথা শ্রমজীবণ জনশণ এমন এক “সমাজতন্ত্রের জন্যে লড়াই করে 
না যা কিনা পুঁজিপতিদের দ্বারা প্রশংসিত এবং আমার বিশ্বাস, আপনিও, 
আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, এ ধরনের সমাজতন্ত্র আছৌ সমাজতন্ত্র নয় । 


এবারে কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাক । প্রথমত, এটা পরিষ্কার যে 
সাম্রাজ্যবাদ রাজনীতিক, প্রচারকদের মানবিক অধিকারের রক্ষাকর্তা বলে 
নিজেদের ঢাক পেটানোর লক্ষ্য হচ্ছে নতুন সমাজবব্যবস্থা যে-অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত 
সৃষ্টি করেছে, সে-সম্পর্কে তাদের দেশের মানুষের আগ্রহ নষ্ট করে দেওয়া । 
সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার দ্-একজন শত্রুর রাজনৈতিক অধিকার লঙ্ঘনের 
অভিযোগ তুলে এই সরব প্রচার চালানো হচ্ছে ! লক্ষ্য £ সমাজতান্ত্রিক সমাজ 
প্রকৃতপক্ষে জনগণকে ষে-ব্যাপক রাজনৈতিক" এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক 
অধিকার দিয়েছে, তাদেরকে যে বিপুল বৈষায়িক সমর্থন যোগাচ্ছে এবং তা 
পুরপের নিশ্চয়তা দান করেছে তা থেকে নিজ নিজ দেশের জনগণের দৃষ্টি অন্য 
দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া! । 

মার্কিন মুক্তরাষ্রের প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞ সামুয়েল পাইজার. 
নিজেই এ-সম্পর্কে মন্তব্য করছেন, পৃথিবীর অ-সমাজতান্ত্রক অংশের বৃহৎ 
সংখ্যক লোক “এখনও পর্যন্ত যখন কাজ, গৃহসংস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি 
অধিকার অর্জন করতে পারে নি”* সেই সময় এই প্রচাব্রের খুব একট! ধার 
আছে রলে মনে হয় না । 


* নিউ নিউ ইয়র্ক টাইমস * পত্রিকার, ১৯৭৭ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর: 
সংখ্যা । 
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| 


সাম্রাজ্যবাদ" মতাদর্শের প্রচারকেরা এ কথ পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে 


"পারে না, এমন কি চেষ্টাও করে না যে কেন একটা সমাজের লক্ষ্য তার সকল 


সদফ্যের বৈষয়িক ও আত্মিক প্রয়োজনসমূহের সর্বাঙ্গীশ তৃপ্তি সাধন । 

আর কেনই বা অপর একটি সমাজের লক্ষ্য মুষ্টিমেয় কিছু শোঁষকের 
মঙ্গলের জন্যে সর্বাধিক পরিমাণ মুনাফা! অর্জন. কর! ৷ কেনই বা একটা 
সমাজে কমরেডসুলভ সহযোগিতা, পারস্পরিক সাহায্য এবং সমাজের সর্বস্তরে 
আশাবাদ কাজ করে চলেছে আর কেনই বা অন্য একটি সমাজে কুকুরের মতো! 
কামড়াকামাড়ি, চরম ব্যক্তিস্বাতন্র্যবাদ এবং ভবিষ্ততের আশঙ্কায় মানুষ ভুগছে! 
ফলে 'মানবিক অধিকার রক্ষাকল্পে' সমগ্র বুর্জোষা প্রচার (ষা গভীর নৈতিক 
অবস্থান” থেকে সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে ধারালো আক্রমণ বলে ব্যাপকভাবে 
প্রচার করা হচ্ছে ) সম্পর্কে ধীর মাথায় পরীক্ষা করলে ষে-কেউ বুঝতে পারবেন 
যে এট! ধনতন্ত্ৰ রক্ষা করার প্রচার ছাড়া আর কিছু নয় । 

আন্তর্জাতিক রণাঙ্গনে আদর্শগত সংগ্রাম এখন দুটি বিরোধী জীবন- 


৯ যাত্রার ওপর কেন্দ্রীতৃত হয়েছে । “মানবিক অধিকার, নিয়ে জোরালো 


বাশাড়ম্বরের (ফা কিনা দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক বিষাক্ত করে তুলতে এবং 
দেঁতাত প্রক্রিয়ার গতি কমিয়ে ফেলতেই কেবলমাত্র সহায়ক হতে পারে) 
ওপর আধুনিক পৃথিবীর আদর্শগত সংগ্রামের চুড়ান্ত জয়-পরাজয় নির্ভরশীল 
নয়, মানব জীনবের সবচেযে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টিকল্পে সক্ষম সামাজিক 
ব্যবস্থার সাফল্যের ওপরেই তা৷ নির্ভরশীল । 

কমরেড ওয়ার্নার, আমার মনে হয় সত্য অনুসন্ধান ও তা প্রতিফলনের 
যে পথ আপনি নিয়েছেন, ধনতাস্ত্রিক দুনিয়ার অসংখ্য নারী-পুরুষের চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্যই আজ তাই । আপনার সর্ধাঙ্লীণ সাফল্য কামনা করি । 


ইতি-_ 


নিকোসিয়া, সাইপ্রাস অপদ্রিয়াস ফ্যাস্তিস 


মত-বিনিময় £ আলোচনা 


জাগতিক নকশা নির্মাণ $ বিষ্ব-বিকাশের জটিন্ন বিশ্লেষণ 


ডিজারমেন গিভাসিয়ানি 
ইউ এস এস আর বিজ্ঞান আকাদেমির করস্পনভিং সদষ্য . 


ওয়ার্ড মার্কপিস্ট রিভিউ* পত্রিকায় বর্তমান বিশ্ব-সমস্যার 
নানারকম ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক দিক নিয়ে আলোচনা 
চলছে । বিশ্ব-বিকাশের . নকশা-নির্মাণ বা বিশ্বব্যাপী নকশা 
রচনা সংক্রান্ত আমরা যেসব প্রবন্ধ প্রকাশ :করেছি, সেগুলো 
বিশ্বের অগ্রগতির ধার! বিশ্লেষণের পক্ষে এবং এই অগ্রগতির ' 
ক্ষেত্রে যেসব ঘন্থব রয়েছে, সেগুলো তুলে ধরার পক্ষে সহায়ক ৷ 
এই পদ্ধতির সার কথাটি ক এবং এর সাধারণ তত্বগত ও 
পদ্ধতিগত ভিতিই-বা কী? বিজ্ঞান ও প্ৰস্থাক্তিবিদ্া সম্পক্চিত 
সোভিয়েত মন্ত্ৰ পরিষদের স্টেট কমিটির সিস্টেম আযানালিসিসের 
অঙ্গ ইউনিয়ন রিসার্চ ইনস্‌টিটিউট-<র ডাইরেকটর ভিজারমেন 
গিডভিসিয়ানি, এই বিষয়টি নিয়ে এখানে আলোচনা করেছেন। 
বিজ্ঞান ও প্রশ্নুক্িবিগ্ঠার এই প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের নকশা নির্মাণ 
প্রক্রিয়ার সমস্যা নিয়ে কাজ করে ৷ | 


জাগতিক নকশা নির্বাণ বা বিকাশের জঠিল, বহু উপাদানবিশিষ্ট 
ও আত্তঃসম্পফিত প্রাক্রয়াগুলো নকশা নির্মাণ বিজ্ঞানের একটা নতুন ক্ষেত্র ৷ 
বিগত দশকে এটা গড়ে উঠেছে । সতর দশকের গোঁড়া থেকে বিভিন্ন 


* ভাবলিউ এম আর পত্রিকার মে ৮5৭ এবং ফেব্রুয়ারী ও মার্চ '৭৮-এর 
সংখ্যাগুলোঁ দেখুন |, 


“দেশে প্রায় পনেরটা জাগতিক নকশা নির্মিত হয়েছে এবং এটা বিশ্ব-জনমতের 
একাংশের মধ্যে খানিকটা আগ্রহও সৃষ্টি করেছে৷ - 

মানব জাতির অগ্রগতির বিশ্বব্যাপী ধারা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান উপলব্ধি 
এবং প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর মিপ্রক্তিয়! (অর্থাৎ মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সক্রিয় : 
; সম্পর্ক__অনু ) সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার ফলে ক্রমশই এমন সব বিজ্ঞানসম্মত 
উপায়-উপকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিচ্ছে যাতে যথেষ্ঠ সঠিকতার সঙ্গে 
বিশ্ববিকাশের প্রক্তিয়াগুলোর বিশ্লেষণ করা, তাদের নিকট ও দূর ভবিষ্যতের 
দিকগুলোর মূল্যায়ন কর! এবং সম্ভাব্য বিকল্পগুলো অনুশীলন কর! সম্ভব 
হয়। বিশ্বের নকশা নির্মাণ একটা নতুন বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার, মানব সমস্যার 
জটিল বিশ্লেষণের একটা পদ্ধতি । একে বিশদ করে তোলা হচ্ছে দার্শানক 
"ও সমাজতত্বের ভাবধারাগুলোৌর উপর ভিত্তি করে । এর আরও ভিত্তি 
হলো বৃহদাকার সংগঠন (যেমন সমার্জ_অনু) সম্পর্কে তত্বগত ও ফলিত 
গবেষণা এবং প্রচলিত ও অপ্রচলিত নকশা নির্যাণ পদ্ধতি । 

বিশ্বের নকশা নির্মাণ বাস্তবতার একটা বিশেষ ধরনের জ্ঞান-প্রক্রিয়া ! 
প্রকৃতি বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অজিত ভাবধারাগুলো 
নিশ্চয়ই এর ভিত্তি কিন্ত অন্যান্য নকশা থেকে এব মৌল পার্থক্য ঘটেছে 
গুণগত তাত্বিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ৷ 

জ্ঞানের পদ্ধীত হিসেবে নকশা নির্মাণ তত্ব থেকে খানিকটা: পৃথক কারণ 
এর বিজ্ঞানসম্মত তথ্য ও সিদ্ধান্তগুলো পূর্ণাঙ্গ ও শৃষ্বলাবদ্ধ ৷ বিভিন্ন 
কারণে যেখানে তত্ব সৃষ্টি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে সেখানেই এর ব্যবহার ৷ 
‘এইরকম অবস্থায় নিদিষ্ট ঘটনাবলী বিকাশের তত্বগত ব্যাখ্যা না দিয়ে তাদের 
‘পৌনঃপুনিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনার মধ্যে প্রায় ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকতে হয় । 
, ,. নকশা নিৰ্মাণ বিশ্বের ঘটনাবলপীর বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় 
শপদ্ধতে ৷ যদিও এইসব ঘটনাকে এখনও গাপিতিক ছকবিশিষ্ট তত্বের সাহায্যে 
বর্ণনা করা যায় না, যাতে এই ধরনের বিকাশের প্রকৃত গাতধারাকে একটা 
নকশায় রূপ দেওয়া সম্ভব হয়! কিন্তু তা হলেও এর ফলে দুনিয়ার ঘটনা- 
বলশতে যেসব পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটে তার হদিশ পাওয়া যায় এবং তার 
ভিত্তিতে এই নকশা সম্পর্কে মানুষের ব্যবহারিক কর্মনীতি সংক্রান্ত দৃতিভাক 
স্প্টতর করে তোলা সম্ভব হয ৷ 

নকশা! নির্মাণের নানারকম প্যাটার্ন ও পদ্ধতি আছে । যেমন কেউ 
আঅধীত বস্তুর চাক্ষুষ সাদৃশ্ক হিসেবে কতকগুলো ক্ষেত্রে বফ়েবচি ভেঁত 
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( ফিজিক্যাল ) নকশা! ব্যবহার করতে পারেন, এটাকে এমন পর্যায়ে নামিয়ে 
আনতে পারেন যার ফলে এ নকশাগুলোকে বিভিন্ন পরীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার 
করাষায়। কিন্ত জাগতিক ব্যবস্থার মতো একটি জটিল ও বহু উপাদান 
বিশিষ্ট ব্যবস্থার জন্যে কোনো বস্তুত ও ভোঁত কাঠামোর অনুরূপ কিছু 
নির্ধাণ করা অসম্ভব ৷ এখানে শুধুমাত্র একটা গাঁপিতিক নকশা, জগতের 
প্রধান প্রধান কয়েকটি প্রক্রিয়ার বর্ণনাকারী সমীকরণ-পদ্ধতি জ্ঞান-প্রক্রিয়ার 
ক্ষেত্রে অনুরূপ ভূমিকা পালন করতে পারে । এইসব সমীকরণের 
মধ্যেকার সম্পর্কগুলো প্রকৃত জাগতিক “ব্যবস্থার প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যেকার 
সম্পর্কের সঙ্গে সামঞ্জস্াপূর্ণ হওয়া চাই ৷ 

দ্বনিয়ার বিভিন্ন প্রক্রিয়ার গাণিতিক নকশা এর গবেষণার এই ধরনটিও 
নির্ধারণ করে দেয় ঃ তখন কম্পিউটারের সাহাষ্যে এই নকশার গতিবিধি 
অনুশীলন করা হয় । . 

কিন্তু কম্পিউটারে নির্মিত জাগতিক নকশা যতই জটিল ও সূক্ষ্ম হোক না 
কেন, গবেষকের সঙ্গে নিরন্তর মিথস্করিয়! ছাড়া এই নকশা! কোনো কাজ করতে 
পারেনা বা সেটা থেকে কোনো অর্থব্যঞ্জক ফল পাওয়া যায় না । এই 
নকশাটিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা চাই এবং এর ব্যবহারের ভিত্তি হলো কথোপকথনের 
সুত্র £ গবেষক প্রশ্ন করবেন এবং যে-সব প্যারামিটারে তানি গবেষণা করছেন 
সেখানকার পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রাখবেন ৷ বিভিন্ন চিত্রের সাহায্যে 
নকশা নিয়ে কাজ করা হয়। এই চিত্রগুলো জাগতিক নকশা বিকাশের ক্ষেত্রে 
সম্ভাব্য বিকল্প এবং এই নকশা তার প্যারামিটারের পরিবর্তনগুলোর উপর 
নির্ভরশীল 1” কি ঘটছে, ফি...” এই ধরনের প্রশ্নের সাহায্যে প্যারামিটারে 
পরিবর্তন ঘটে । (যেমন, যদি সারা দ্বনিয়ার অস্ত্র নির্মাণের ব্যয় ৫ 
শতাংশ কমান ষাঁয় তাহলে ২০ বছরে জীবনষাত্রীর মান কতটা পরিবার্তত 
হবে? 

নকসার সঙ্গে-সংযোগ ত্বরান্বিত করার জন্যে (শুধু বিশেষজ্ঞদের জন্যে নয়) 
কতকগুলে! নির্দিষ্ট মানের চিত্র উদ্ভাবন করা হয়েছে । এর উদ্দেশ্য হল 
কোনো ব্যবস্থার মুখ্য উৎপাদনগুলোর মধ্যে যে-সব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া 
ও সম্ভাব্য পরিবর্তন ঘটে তার বিকাশের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা । কম্পিউ-. 
টারের সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে এই ধরনের চিত্রাবলশর জন্যে বিভিন্ন সময় 
সীমা বেধে দেওয়া যায় এবং তাদের যেকোনো প্যারাঁমিটারকে সংশোধন 
করা সম্ভব হয় । গপনাকার্য শেষ হয়ে গেলে বিকাশের নমুনাটি কম্পিউটারে। 
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ফ্কুটিয়ে তোলা যায় । এটাকে বাচনিকভাঁবে এবং টেবৃল্‌ ও চার্টের সাহায্যেও- 
প্রকাশ করা সম্ভব । তুলনামুলক বিচারের জন্মে আগেকার গণনাগুলোও 
দেখান যায়! ৃ্‌ 

জাগতিক নকশ] নির্মাণের প্রতি মার্কসবাদী গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গি বিচারের 
ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিটি এবং বুর্জোয়া বিজ্ঞানীরা এই ' পদ্ধতির ' সাহায্যে যে-সব 
স্বাগতিক নকশা নির্মাণ করছেন-_এই উভযয়র মধ্যে একট! সমৃস্পষ্ট সীমারেখা 
টানা প্রয়োজন ৷ 

এইসব বুর্জোয়া বিজ্ঞানশদের নকশা সম্পর্কে সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং : 
তাদের প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক-আর্থনীতিক প্রস্তাবনা ও সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যানের 
সঙ্গে জাগতিক নকশা নির্মাণ পদ্ধতির ইাঁতবাচক মুল্যায়নের কোনো বিরোধ 
নেই । এই সমালোচনামুলক দৃষ্টিভঙ্গি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী মতবাদের 
আলোকে এই পদ্ধতির সৃজনশীল বিকাশের অন্যতম শর্ত । 

জাগতিক নকশার ক্ষেত্রে মার্কসবাদী গবেষকদের মধ্যে যে আগ্রহ দেখা 
দিয়েছে, ভার কতকগুলো কারণ আছে । - 

প্রথমত, এই নতুন পদ্ধতেটি আকর্ষণীয় হওয়ার কারণ হলো বিশ্বব্যাপী 
সমস্যাগুলো গবেষণার জন্যে এর উদ্ভব হয়েছে । সমগ্র মানবসমাজ মূলগত- 
ভাবে এইসব সমস্যার সন্মূখীন হয়েছে । | 

মানবজাতির স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের প্রক্রিয়ায় মানবিক 
উপাদানগুলোর সমস্যা এবং জগতের বৈপ্লবক রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা 
কমিউনিস্টদের ভাবাদর্শগত, তাত্বিক ও ব্যবহারিক রাজনৈতিক কার্যকলাপের 
ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্বে সমাজবিকাশের 
শ্রেণীগত বিশ্লেষণ এবং প্রলেতারিয়েতের বিশ্বব্যাপী এতিহাসিক লক্ষ্যের 
আবিষ্কার সমগ্র মানবজাতির সমফ্যাবলণ ও প্রক্রিয়াগুলোর সঙ্গে এবং সাম্য- 
বাদী সামাজিক-আর্থনশতিক সংগঠনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানবজাতিকে 
সংহত করার ভাবধারাকে স্পউভর করে তোলার সঙ্গে যুক্ত ৷ 

এই ভাবধারাটি প্রথম প্রকাশ পায় দি জার্মান আইডিওলজ্ি-তে । এই 
বইতে সাম্যবাদী সমাজ গঠনের* বিশ্বব্যাপী প্রয়োজনণয়ুতা প্রতিপন্ন করা হয় 
এবং পরবর্তীকালে এটাকে মার্কসবাদশ-লেনিলবাদশ চিরায়ত গ্রন্থগুলোতে 
আরও বিশদ করে তোলা হয় । জাগতিক নকশা! নির্মাণ পদ্ধতির সাহায্যে. 


* কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিখ এঙ্জেলস, দি জার্মান আইডিওলজি, ৩৪-৩৮ পৃঃ 
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সে-সব সমস্যাকে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, তাতে কমিউনিস্টর! তাদের কর্ষনীতির 
ভিত্তি হিসেবে মানবজাতির এতিহাসিক বিকাশের যে পরিপ্রেক্ষিত উপস্থাপিত 
“করেছে, তার পক্ষে নতুন যুক্তি পাওয়া! যাঁচ্ছে। এই প্রসঙ্গে সি পি এস ইউ 
কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক, ইউ এস এস আর নুপ্রীম সোভিয়েতের 
সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি লিওনিদ ব্রেকনেভ বলেছেন £ “আমাদের কালে 
পৃথিবী সত্যিই সামাজিকভাবে নানাধর্মী__বিভিন্ন সমাজব্বস্থাসম্পন্ন রাষ্ট্র নিয়ে 
গঠিত ৷ এ একটা বাস্তব ঘটন1। দুনিয়ার সমাজতান্ত্রিক অংশ তার 
: অভ্যন্তরীণ বিকাশ ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তার দৃষ্টিভাঙ্গর দ্বারা 'বিশ্বে 
“এমন একটা চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যার মাধ্যমে যে-পথে মানবজ্ঞাতির 
সামনে যে-সব বড়বড় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, তা সবচাইতে ভালোভাবে সমাধান 
করা যায়! কিন্তু এট! বলা নিষ্প্রয়োজন যে, সমগ্র মানবজাতির পক্ষে তারা 
এই সমাধান করতে পারে না৷ এখানে প্রয়োজন হল প্রতিটি দেশের 
জনগণের উদ্দেস্টমূলক প্রয়াস, সমস্ত দেশ ও জাতির ব্যাপক ও গঠনমূলক 
সহযোগিতা ৷” | 


দ্বিতীয়ত, বর্তমান যুগের মূল দবন্ব_ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে ছন্দের 
বিভিন্ন প্যারামিটার বিচার করার পদ্ধতি হিসেবে জাগতিক নকশা রচনার 
ব্যাপারট! আগ্রহোদ্বীপক ৷ ই 

ধনতন্ত্ৰ ও সমাজতন্ত্র_এই দুই সমাঅব্যবস্থার মধ্যে দ্বন্থ জগং-জৌড়া সম্প্রদায় 
(হিসেবে মানবজাতির প্রতিটি সাংগঠনিক স্তরকে আবৃত করে রেখেছে । 

ব্যক্তি-মানুষের স্তরে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বহুমুখী শিচ্ছন্নতার মধ্যে 
অনেক রকম বিকল্প প্রবণতা আছে এবং সমাজতন্ত্র ও সাম্যবানে ব্যক্তি-মানুষের 
সুষম বিকাশের মধ্যে দিয়ে এ বিচ্ছিন্নতা অতিক্রম করা যায়) 

বিভিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়ার স্তরে, বিভিন্ন সামাজিক মাপকাচিতে একদিকে 
রয়েছে ক্রমবর্ধমান সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টির প্রবণত! এবং বৃক্তিগত সম্পত্তি 
ভিত্তিক অর্থনীতির খাপছাড়! ও সামঞ্জস্যহীন বিকাশ, যা ধনতত্ত্রের নিজস্ব 
ব্যাধি এবং অন্যদিকে রয়েছে, সমাঙ্জতস্ত্রের বিপরীত প্রবণতা : সাম্যের 
আদর্শের ক্রমবর্ধমান পূর্ণতর রূপায়ণ ও অর্থনীতির আনুপাতিক ও সুষম 
বিকাশের নীতি-েটা নির্ধারিত হয় উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপকরণগুলোর 
সামাজিক সম্পত্তির দ্বারা ৷ 

বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উত্তেজনা। সৃষ্টির প্রবপতা নিয়ে 
'প্রাতদ্বন্দ্রিতা চলছে £ অনুন্নত: দেশগুলোর উপর নয়াঁউপনিবোশক শোষণ 
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(যার ফলে তাদের অনগ্রসরতা বজায় থাকছে) ও দেঁতাত-এর প্রবণতা এবং. 
সমতাপূর্ণ এবং পরস্পরের পক্ষে সুবিধাজনক সহযোগিতা--যা আত্তর্জাতিক: 
রাজনীতিতে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের মধ্যে প্রতিফলিত হচ্ছে । 

শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন সমাজ ও প্রকৃতির সম্পর্কের স্তরে এমন সব ঝেশক রয়েছে 
যেগুলো প্রাকৃতিক সম্পদের উপর লুঠতরাজ চালাচ্ছে এবং পরিবেশকে ধ্বংস 
করছে । ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির এটাই বৈশিষ্ট্য । কারণ ধনতন্ত্র সর্বোচ্চ 
মুনাফার লোভে তাড়িত হয় । আর এর বিপরাঁতে পরিবেশ রক্ষণ ও নতুন- 
ভাবে তার উন্নাতসাধন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের যথোপযুক্ত ব্যবহার সমাজ- 
তান্ত্রিক অর্থনীতির সহজাত বৈশিষ্ট্য । এই অর্থনীতির মুল" লক্ষ্য হলো: 
মানুষ ও সমাজের সকল ব্যক্তির কল্যাণ সাধন । 

তৃতীয়ত, মার্কসবাদী গ্রবেষকরা জাগাতক নকশ! নির্মাণের সঙ্গে জড়িত 
হন, কারণ এই নকশার মৌল কারযবারা হল বিশ্ব-বিকাশের বিকল্প ব্যবস্থা 
উদ্ভাবন কর! । 

মার্কসবাদের সারবস্ত হল আগে থেকেই বাস্তবতার স্বরূপ-সন্ধান, কারণ, 
. ভ্রীতিহাসিক বিকাশের নিয়ম সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের ভিতিতে মার্কসবাদ 
শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য সমস্ত মেহনতি মানুষের কল্যাণে জঙ্গতের বিপ্লবী 
রূপাস্তর সাধনে প্রয়াসী ৷ মার্কসবাদ যে-সব সমস্যাকে বিশদভাবে তুলে ধরেছে 
সেগুলোর বিশ্লেষণের জন্যে একটা নতুন পদ্ধতি হিসেবে জাগতিক নকশা 
নির্মাণ মার্কসবাদী-লোননবাদশ বিজ্ঞান-তঙ্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং এর 
একটা ফলিত বা প্রায়োগিক উপাদান । | 

TTS CO জি TRE 
সিস্টেম-ভিদ্িক দৃষ্টিভঙ্তি ৷ 

বূর্জোয়া বিজ্ঞানীরা এই মর্মে দাবি জানান যে, এটা তাদেরই, অন্যতম 
আবিষ্কার এবং এর মৌল সূত্রগুলো বিশদ করে তোলার সময়কাল হিসেবে 
তারা বিশ শতকের মধ্যভাগের কথা বলেন । কিন্ত সিস্টেম-ভিতিক দৃষ্টিভঙ্গির 
মূল সূত্রগুলো সিস্টেম-সূত্রের মতোই একশে! বছর আগেই মার্কস ও এঙ্সেলস- 
এর দ্বারা উত্তাবিত হযেছিল । 

মার্কস ভার ক্যাপিটাল গ্রন্থে ধনতাস্তরিক গঠনকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 
সিস্টেম-সূত্র (বিকাশের নীতির সঙ্গে ডায়ালেকটিক এঁকে) ' ব্যবহার 
করেছিলৈন এবং সিস্টেম-ভিত্তিক দৃষ্টিভন্ষি বিশদ করার ক্ষেত্রে এটাই হল 
মৌলিক অগ্রগতি । পরবর্তীকালে এর বিকাশ ঘটানো হয় বিজ্ঞানের 
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সর্বাধুনিক অগ্রগপতিকে সারসংক্ষেপ করে ৷ বিজ্ঞানে ব্যন্তব সভার নির্দিষ্ট 
সিস্টেম নিয়ে গবেষণা করা হয় । এটাই জাগতিক নকশা-নির্মীণের উৎস । 

জাগতিক নকশা রচনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত পদ্ধাত হিসেবে মার্কসবাদী-, 
লেনিনবাদী মতবাদও এর গুরুত্ব প্রতিপন্ন করেছে৷ 

প্রাথমিক উপাদানগুলো! বাছাই করা, ভবিষ্যৎ সিস্টেম বা সংগঠনের 
প্যারামিটার নির্বাচন করা এবং তাদের যোগসূত্র ও নির্ভরতার ধারণার ভাবরূপ 
সৃষ্টি করা নকশা নির্মাণের প্রাথমিক পর্যায় 1 এর জন্ে পূর্বাহেইই প্রয়োজন হলো 
গাণিতিক ছক নির্মাণ ও কম্পিউটারের ব্যবহার ৷ কিন্তু যেহেতু এই নকশা, 
একটা বাস্তব সত্তার প্রতিরূপ, তাই বাস্তবতার কিছু সীমিত সংখ্যক বৈশিষ্ট্যই 
এর আছে ( যদি তাদের পরিধি লক্ষণীয়ভাবে বাড়ানো বায়, তা হলে এই 
নকশার দক্ষতাঁও হাস পেতে থাকে )। যে-নীতির উপর নির্ভর করে নকশায় 
নিগ্নিত প্যারামিটার বাছাই করা! হয়, এটা সেক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপুর্ণ সমস্যা 
সুষ্টি করে । EE 

জাগতিক নকশার প্রাথমিক উপাদানগুলো বাছাইয়ের নীতি নির্ভর করে 
“সংশ্লিষ্ট গবেষকের ভাবাদর্শ ও তত্বগভ মতবাদের উপর ৷ সুতরাং বুর্জোয়া 
গবেষকদের দ্বার! নিক্সিত নকশার প্রাসক্ষিকতা সীমিত সংখ্যক সমস্যার মধ্যেই . 
গণ্তীবদ্ধ থাকে ৷ | 

এটাই একটা বিরাট ক্রাট কারণ যেসব অপরিহার্য সমস্যা ছাড়া নকশা 
অসম্পূর্ণ থাকে এর মধ্যে সেগুলো অগ্রাহ্‌ করার বিপদ বর্তমান ৷ জীব-পাঁরবেশ 
বিজ্ঞানের দিক থেকে সম্পদ, খাগ্ সামগ্রী ও অনুরূপ অন্যান্য সমস্যার গুরুত্ব ' 
এবং আর একটি বিশ্বযুদ্ধ এড়ানো, সমানাধিকার সম্পন্ন আন্তর্জাতিক আর্থ- 
নণীতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক অন্যায়ের উৎস-স্বরূপ শোষণের অবসান 
ঘটানো ইত্যাদি সমস্যার মতো সমগ্র সামাজিক-আর্থনীতিক ও রাজনৈতিক 
সমফ্যাবলীর পটভূমির বাইরে এসব সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ স্পষ্টতই 
অসম্ভব । কিন্তু এইসব উপাদানগুলো প্রচলিত নকশার কাঠামোর মধ্যে স্থান 
পায় না কারণ বুর্জোয়া বিশ্ববীক্ষাতে বুর্জোয়া আদর্শের নীতি অনুষায়ণ 
প্যারামিটার নির্বাচন কর! হয় । একমাত্র মার্কসবাদী-লেনিনবাদশ মতবাদে 
এইসব উপাদানকে নির্বাচন করা হয় এবং তাদের ভাবরপ সৃষ্টি করা হয় । 

বুর্জোয়া বিজ্ঞানীর! যেসব জাগতিক নকশা নির্মাণ করেছেন, তাদের মধ্যে 
বিশ্বকে আঞ্চলিক ভাবে ভাগ করার ক্ষেত্রেও অনুকপ ক্রটি প্রকাশ পেয়েছে । 

জে ফররেস্টার ও ডেনিন মীডোজ-এর উপস্থাপিত নকশায় জগৎকে 
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একটা অখণ্ড সমগ্রতার, কোনোরকম আঁঞ্চালক বিভাজনহান সতা হিসেবে 
দেখানো হয়েছে! এই প্রাথমিক ক্রাট পরে অন্য নকশায় সংশোধন করা হয় । 
যেমন হারেরা-র ল্যাতিন আমেরিকার নকশা, ষার মধ্যে চারটি অঞ্চল আছে, 
মেসারোভিক পেস্টেলের নকশা, যার মধ্যে দশটি অঞ্চল আছে এবং 
িওনটিয়েফ-এর নকশ! যেখানে পনেরটি অঞ্চল আছে ।* কিন্ত এই আঞ্চলিক 
বিভাজনের ভিত্তি হল প্রধানত ভূগোল, সহ্"য়সম্পদ ও অন্যান্য নির্দিষ্ট আর্থ- 
নীতিক উপাদান (যেমন, মাথাপিছু আয়ু), যদিও মার্কসবাদীদের কাছে এটা 
অত্যন্ত প্রাঞ্জল যে, আঞ্চলিক বিভাজনের উদ্দেশ্যে তার সামাজিক-আর্থনীতিক 
মানদণ্ড স্থির করা প্রয়োজন ( উৎপাদনের মুল উপায়গুলোর ক্ষেত্রে সম্পত্তির 
ধরন, সমাজের সামাজিক কাঠামো )। অন্যান্য অপরিহার্য মীনদণ্ডও নিশ্চয়ই 
হিসেবের মধ্যে আনতে হবে, কিন্ত সেগুলো! আসবে অতিরিক্ত মানদণ্ড 
হিসেবে | | 

বুর্জোয়া জাগতিক নকশার আঞ্চলিক বিভাজনের ক্ষেত্রে আর একটা ক্রটি 
হলো এই যে, এখানে অঞ্চলগুলোকে অপরিবর্তনগয় ও চিরস্থায়ী হিসেবে 
উপস্থাপিত করা হয়। কিন্ত বাস্তবে আধুনিক জগৎ ক্রমবর্ধমান মাত্রায় 
গতিশীল । মহান অক্টোবর বিপ্লব মানবজাতির সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদে 
উত্তরণের মুগ সূচিত করেছিল এবং 'এতে কোনো! সন্দেহ নেই যে ক্রমশ 
আরও, বেশি বেশি করে বিভিন্ন জাতি এই লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে ঘাবে । 
জাগতিক বিকাশের নকশা নির্দাণের ক্ষেত্রে বর্তমান মুগের গতিলতাকে 
হিসেবের মধ্যে আনা দরকার যাতে সংখ্যা ও আঞ্চলিক বিভাজনের ক্ষেঞ্জে 
অদলবদল কবার সুযোগ থাকে । | 

নকশায় স্বতন্ত্র অঞ্চলগুলোর কাঠামোর মধ্যে অতিরিক্ত কিছু যোগ করার 
- প্রয়োজ্রনায়তাও সমান গুরুত্বপূর্ণ । অবশ্ত নকশায় জনসংখ্যা, পরিবেশ ও সহায়- 
সম্পদ, শিল্প ও কৃষি উৎপাদন এবং অন্যান্য চিরাচরিত উপাদানগুলিও অবশ্যই 
থাক! দরকার কিন্ত কোনো নকশার লক্ষ্য সম্পূর্ণ করতে হলে তার কাঠামোর 
মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোকেও স্থান দিতে 


* ল্যাভিন আমেরিকান মডেল, বুয়েনস এযার্স, ৯৯৭৪, এম মেসাঁবোভিক 
ও ই পেস্টেল । ম্যানকাইও ফ্লাট দি টানিং পয়েণ্ট, নিউ ইয়র্ক 
৯৯৭৪, ডাবলিউ লিওনটিয়েফ (সম্পাদনা ) 1 দি ফিউচার অব দি৷ 
ওয়াল্ড ইকমমি, ইউনাইটেড নেশানস, ১১৭৬ | 


হবে । বীর] মার্কসবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে জাগতিক বিকাশের নকশা নির্মাণে 
ব্যাপৃত, সেই সব বি শযজ্ঞ আঞ্চলিক নকশায় এসব উপাদানের প্রাতফলন 
ঘটানোর জটিল ও সৃজনধর্মী কাজের সম্ুখীন হচ্ছেন । 

"প্রশাসনের কর্মকোঁশলের” মতো ব্যাপার, যার বিষয়বন্তও ( উদ্দ্ঠ, 
পদ্ধতি ও কাঠামো) ধনতন্ত্ৰ ও সমাজতন্ত্রে মূলগতভাবে পৃথক, সেটাও আঞ্চলিক 
নকশার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ 

জাগতিক নকশা-ব্যবস্থার প্রাথমিক. প্যারামিটারগুলোর নির্বাচন ও তার 
ভাবরূপ সৃষ্টি নকশার চিত্রাবঙ্গীর শক্তিকে অর্থাৎ এর মধ্যে বিকল্প অগ্রগতির: 
সম্ভাবনাগুলোর অনুশীলন কার্ধকে নির্ধারণ'করে ৷ জাগতিক নকশা-নির্দাণের 
এই দিকটি ভাবাদর্শ ও পদ্ধতবিদ্ভার দৃষ্টিকোণ থেকেও গভীরভাবে 
প্রভাবিত হয় । 

অন্যান্য বিষয়ের রর গবেষকদের দ্বারা রচিত অনেকগুলো 
জাগতিক নকশার চিত্রাবলীর সীমাবদ্ধ শক্তি তাদের তব্গত ভিত্তির অসম্পূর্ণতা: 
তুলে ধরে । - তাদের কাঠামো ও বিষয়বন্ত এই ধরনের যে, তাদের রচিত 
চিত্রাবলীতে তারা নির্দিষ্ট আর্থনীতিক, জনসংখ্যাগত, প্রাকৃতিক ও অন্যান্য, 
উপাদানের অপেক্ষাকৃত ছোট তালিকায় বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন ফুটিয়ে 
তুলতে পারেন । কিন্ত যেসমন্ত চিত্রে সামাজিক-আর্থনশীতিক উপাদান নিয়ে 
গবেষণা করা হয়, সেখানে এই ধরনের নকশা অর্থহীন । | 

একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে এটা মনে করা যাক যে, ফররেস্টার ও মীভোজ- 
“শুন্য বিকাশে”র কৌশলকে প্রচলিত প্রবণতার মধ্যে এরমাত্র যুক্তিসঙ্গত বলে 
সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন । কিন্ত তাদের ভাবাদর্শশত দৃষ্টিভঙ্গির জন্যে তারা 
অর্থনশতির ব্যবস্থাপনা ষে-সামাজিক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল, সেক্ষেত্রে মৌলিক 
পরিবর্তন এনে এসব প্রবণতাকে সংশোধন করার সম্ভাবনা বিচার করতে 
সক্ষম হন নি ৷ 

সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা! ফররেস্টারএর ওয়ার্ডই মডেল (নকশা! ) " 
ব্যবহার করে অত্যন্ত যু'ক্তিসিদ্ধ পরীক্ষা চালিয়েছেন ৷ ১এর থেকে এটা প্রতিপন্ন 
হয়েছে যে, বিনিয্মোগ-বন্টনের পরিকল্পিত কৌশল এই নকশায় প্রয়োগ করলে 
বিশ্বজোড়া বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব ।* তাই স্পষ্টতই এই কৌশল সমাজ- 


* ভি এ গেলভানি এট অল, কনসানিং ওয়ান য্যাডমিনিস্ট্রেটিভ প্রবলেম 
ইন ফররেস্টার*স গ্লোবাল ভায়ানামিক মডেল ৷ প্রসিডিংস অব দি ইউ- 
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তান্ত্রিক অর্থনীতিতেই' দেখতে 'পাওয়া : যাবে, ধনতাতিক; অর্থনীতিতে নয়, এবং 
‘লেই জন্য এই নক রিডার এটাকে অবহেলা করেছেন - 


. ম্কসবাদঁ.গৃরেষকরা নাব্য _সাম্ীজিক“আঁ্থনতিক উপাঁদান- 
খন ডু বন প্রয়োজনায়তীর উপর” গুরুত্ব আরোপ করেছেন 
তারা মার্কসবাদশ-লোনিনবাঁদী মতবাদের মৃলসূত্রগুলোর এবং 

বি আর উর ভা কি 
একমাত্র প্রথম, দৃষ্টিতে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলোর 
গবেষণার ক্ষেত্রে চিত্রগত ৃষিভাঁগকে একটা পদ্ধতিগত আবিষ্কার বলেই 
মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে, এর তত্বগত ও পদ্ধতিবিস্তাপত সূত্রগুলোর, সন্ধান 
মাকসবাদপ-লেনির্বাঁদশ চিরায়ত গর্বে পাওয়া” যায় এবং লোনিন.' বৈপ্লবিক 
সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির রপনীতি ও রণকোশল রচনায় সেগুলোকে বিশদ 
করে তোঁলী ও তাঁদের প্রয়োগের দিকে যথেষ্ঠ নজর দিয়েছিলেন । | ; 
" ৯৯৫৫ সালে প্রথম রুশ বিশ্বের সময়ে-লেনিনের কাঁজকর্ণের দিকে একটু 
সৃষ্টি দেওয়া যাক । এই সময়ে তিনি বলশেতিকদের “নেতা হিসেবে - অস্থায়ী 
বিল্পবী সরকারে সোস্যাল ডেমোক্রাটদের অংশগ্রহণের বিষয়টি নিয়ে 
মেনশেভিকদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চাঁলাচ্ছিলেন ।' আর এঁস ডি এল 
পি-র (রুশ সোস্যাল ডেমোক্তাটিক লেবার পার্টি ) তৃতণয় কংগ্রেসে এবং 
তারপর তার রচিত গণতান্ত্রিক বিশ্নবে সোস্যাল .ডেমোক্রাসির দুই 
' কৌশল গ্রন্থে তিনি অবস্থা অনুকূল হলে এই ধরণের : অংশগ্রহণের 
প্রয়োজনীয়তা দেখান । তিনি দেখান রাশিয়ার বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক. .বিপ্লবে 
এই দুই ধরনের বিকাশ ও পরিণতি এঁ সময়ে সম্ভব ছিল £ জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে 
| বিপ্লবের চুড়ান্ত বিজয় অথবা যদি এই ধরণের বিজয়ের. পক্ষে. অনুকুল শক্তির 
'অভাব থাকে, তাহলে জারতন্তর ' ও বুর্জোয়াদের সবচাইতে রক্ষণশীল . শর্ভ- 
গুলোর মধ্যে একটা বোঝাপড়া! সম্ভব 1“ এই প্রশ্নটির উত্তর “বিভিন্ন সামাজির 
কার্ধাবলীর বাস্তব সংহতির ছারা নির্ধারিত হয়|”, (কালেক্টেড ওয়ার্কস 
ম খণ্ড, ৫৫ পৃঃ) 777) 5.3 


চি 


এই সব শক্তি কারা ? সের পুত ববির লাহে 
তাদের প্রকৃতি ও গঠন নির্ণাত হয়েছিল । : কিন্ত একটা ওরুত্পূর্ টির 


এস এস আর য্যাকাডেমী অব জায়াদ্দেস। ডি -২২০ চি ৩য় 
ভাগ ( রুশ ভাষায় )। 


| শাস্তি 
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- সর্বনিল্ কর্মসূচী এবং 85859 | 


* একটি শব্দ হুষ্পাঠ্য ৷ / 


wus মী 


৯৯০৫-এর জুন মাসে ছুই'কৌশিজ.বইটি লেখার ঠিক- আগে, লেনিন অস্থায়ী 
বিপ্লবী সরকার গঠনের সম্ভাব্যতা, সম্পর্কে, প্রধান ধান সায়ািক শি দুর) 
ভার নিয়োক ছবির, (য] আসলে চিত্াবলগী ) রূপরেখা অঙ্কন (প্রকাশের 
জন্যে, নয়, নিজেরে বাছাইয়ের প্রয়োজনে ) করেছিলেন: “সেট পিটাসবার্গে 
জ্বারতন্ত্ুকে আঘাত কর], হয়েছে, ঘৈভা্ুক সরকারের উচ্ছেদ ঘটেছে 
আঘাত করা হয়েছে কিন্ত পূর্ণ ধ্বংস হয় নি, নিহত্‌ হয় নি, সম্পুণ নিজ 
হয়নি, নির্মূল হয়নি . 

“অস্থায়ী বি্বী,সরকার জুনুগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে। শ্রমিক ও 
কৃষকরা উভধোগু, নিচ্ছে! সম্পূৰ্ণ মুক্তি ৪732 

“ভারপর-সংবিধান পরিষদ ৷. জনগণের যুদি উত্থানু ঘটে, তারা* ce 
নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠ (ত্রমিক ও কৃষকেরা) হিসেবে দেখুতে পারে (এষা না 
হলেও )। অতএব, প্রল্তোরূয়েত ও কৃষকদের শবপ্বী একনামৃকৃত্ব তত 

“আয়রা যদি মার্কসুবাদের দৃষ্টিকোণ, থেকে বিল্পুবী একনাযুকত্ের প্রশ্নটি £ 
বিচার করি, তাহলে এটাকে ভ্রেণীগুলোর সংগ্রায়ের বিশ্লেষণে প্রিগ়্ধ 
করতে হবে । j 

“সুত্রাং কোন্‌ কোন্‌ প্রধান সামাজিক শক্তিকে হিসেবের মধ্যে আনতে 
হবে £ শৃম্খলা না সংগ্রাম? 

“(ক) আমলাতান্ত্রিক, সামরিক ও তি সাক্তিগুলো:- ‘এবং / 
জনগণের সচেতন শাক্তগুলো ----. 
“(খ) কমবেশি মাঝারি ধরনের উদারপন্থী বুর্জোয়ার!:----- 
*€গ) পেটি বূর্জৌয়া ও কৃষকদের অংশ... - 
“(ঘ) প্রলেতারিয়েত--- পা 
' “সংগ্রামের গা ( সর্বপ্রকার যা টি সমত 






“(ঙ) - সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ৷ 

“(চ) সংবিধানের জ্বম্যে, প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধ (২৩২) ( 
কষাকষি ) 

4) কির সু (ছাবে নয়) পাতের জনকে জাতের সু 
শক্তিগুলো )। 
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এজ) সমগ্র ও পুরোপুরিভাবে প্রজাতন্ত্রের জন্যে ।” (কালেক্টেড 
ওয়ার্কজ । ৮ম খণ্ড, ৫৩৪-৫৩৬ পৃঃ) ! 

লেনিনের রচনার মধ্যে এই ধরণের মৌল চিত্ররেখা রয়েছে! এগুলোর 

প্রচণ্ড পদ্ধতিগত -গুরুত্ব গুধু “পার্টির নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মের ক্ষেত্রেই 

প্রয়েণ্জনয় নয়(জগং-জোড়ী ও আঞ্চলিক সামাঁজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ী- 

গুলোর চিত্র-রচনার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্টতর করার ক্ষেত্রে এবং পাতি 

নকশার সাহায্যে তাদের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপুর্ণ । 

. ১ মার্কসবাদী-লেনিনবাদশ চিরায়ত গ্রন্থে নির্শত পদ্ধাতবিদ্ভার ভিত্তিতেই 
\ জাগতিক বিকাশের একমাত্র পূর্ণাঙ্গ চিত্রাবলী নির্মাণ করা স্তব ৷ 

মার্কস, এক্জেলস ও লেনিনের উত্তরাধিকারের এই দিকচির অনুমীলন থেকে 

বিশ্বব্যাপী প্রক্িয়াগুলোর নকলা নির্মাণ সম্পর্কে একটি মুখ সদ্ধা টার্ন যায়: 
ও যে সমস্ত মূল সামাজিক শর্জির সমাবেশ ও পারশরক সম্পর্ক বিভিন্ন দেশ ও 
| অঞ্চলের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অন্যান্ত প্রক্রিয়ানুলোর লক্ষ্য ও গাঁতকে 
= প্রভাবিত করে, তাদের বিশ্লেষণের উপযোগ চিত্রাবলী নির্মাণের হদিশ 

/ই উত্তরাধিকার, থেকেই পাওয়া যায় । এর অর্থ হলো! প্রাসঙ্গিক ফ্রবকগুলোকে 

( প্যারামিটার ) শুধু ' একটা নিরাকার নক্শাপিদতিরি অনু করলেই 

হবে না, সেগুলোকে এ পদ্ধতির আকাঁরগত অংশের, খোদ গাণিতিক 
।  ছকেরও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে । 

অব টা করা খুব কটি এটা করা সম্ভব এবং মর্কসবাদ গবেষকরা 
ইতিমধ্যেই এই সমস্য! নিয়ে কাজ করছেন । 

বর্তমানের ঘটনাবহুল এই গতিশীল জগতে জাগতিক নকশা নির্মাণ পদ্ধতি 
বড়ো বড়ো রাজনৈতিক পর্িস্থিতের প্রায়োগিক বিশ্লেষণের পক্ষে গ্রুতবপূর্ণ 
অতিরিক্ত হাতিয়ার হতে পারে ৷ 

গৃহীত সিদ্ধান্ত ও কৌশলের উপর নির্ভর করে এই পদ্ধতিতে খানিকটা 
প্রামাণিক ভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলশর বিকাশের চিত্র অঙ্কন করা 
যায় । তার ফলে নানারকম সিদ্ধান্ত থেকে উত্তবত ব্যাপক আকারের ফলাফল 
(যার মধ্যে থেকে সব চেয়ে পছন্দসই সিদ্ধান্তটি বাছাই করতে হবে ) অধিকতর 
অনম্ববিস্বাসের সঙ্গে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা সম্ভব ৷ 

কিন্ত নকশা নির্মাণের সম্ভাব্য ভূমিকাকে বাড়িয়ে দেখা মারাত্মক ভুল হবে। 
অগ্রসরমান ও আসন্ন পরিবর্তনের সামাজিক অর্থ এবং তাদের প্রগতিশীল 


' পাপা পোল 


\ ঠি ৭১ 


বিকাশ-ধারা নির্ণয় করা সম্ভব একমাত্র মার্কসবাদ-লেনিনবাদের 085 
পদ্ধাত্বিষ্ঠার ভিত্তিতেই 1১ . ১, 

_ মানবজাতির এঁতিহাসিক বিকাশে িহ্বযাপী সমস্যাগুলোর বর্ধমান 
গুরুত্ব এবং খাপছাড়া ও অনিয়মিত বিকাশ থেকে কঠোর সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ' 
মাধ্যমে বিকাশ_ (যা এমন সব লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে আসে যেগুলো সমগ্র 
মানব জাতির পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ). জাগতিক নকশা নির্মাণের অগ্রগাঁভকে বর্তমান 
বিজ্ঞানের একটা মুখ্য কর্তব্যে পরিণত করেছে । 

জাগতিক ন্‌কশ! নির্মাণ, পদ্ধতিকে বিশদ. করে তোলা ও তার ব্যবহার 
শুধু তত্গত ব্যাপার নয়, কমিউনিস্টদের দৃরপ্রসারী কর্তব্য এবং শান্তি ও সমাজ 
তন্ত্রের জন্যে তাদের দৈনান্দ্ন সংগ্রামের ব্যবহাঁরক রাজনৈতিক গুরুত্বস্পৃননও 
বটে। তাই মার্কসবাদী : বিজ্ঞানীদের, উচিত এই নতুন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রটি 
সম্পর্কে গভীর উপলক্ধি অর্জন করা এবং মার্কসবাদ লেনিনবাদের মূল সুত্রগুলোর 
ভিত্তিতে এই বিজ্ঞান্রে তত্ব ও পদ্ধতিগত সময্যাগুলে৷ আরও বিশদ করে 
তোল1-| .. - নে 

সোভিয়েত রাই ও অন্ন সমাজতাত্রিক দেশে এই স্ব সমস্যার 
০০০ 


৭২. 


নত মে প্রতিফলিত ফ্যা্িবাদের দ্যা 


০০৮ সস কামলা উরুগুয্ষে - 
তাত সাম ইন কও গরিবের শাতিনোর মধ্য 
বিরোধের এক * প্রতিফলন ও তাঁর অঙ্ছে্য অংশ ৷ আমর!" কমিউনিস্টরাও 
অবস্থার মধ্যে অনেক নতুন নতুন সমস্যার সম্বখীন হই এবং এর সঠিক জবাবের 
উপরই ফ্যাঁসবাদাবরোধী সমগ্র গনশীক্িকে ্কাবন্ধ করার - এবং রাজনৈতিক 
দায়িত্ব পালনের কাজ বহুলাংশে নির্ভর করে ৷: তাই, উতিহার্সক' অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে আম ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রামের পাবাভিপ্ন “দক 
বিবেচনা" করতে চাই ।: এটা করতে হবে শুধু এ কারণেই নয় ষে' লাতিন 
আমেরিকান ফ্যাসিবাদের মতাদর্শের বৈশিষ্ট্য এখনও যৃধোপযব্তভাবে বিশেষণ 
করতে হবে; তাছাড়াও আমীদের মহাদেশে এমন অনেক প্রগতিসীল মানুষ 
আছেন ধারা কোনো কোনো" দেশে শুধু কর প্রতিক্রিয়াশীল একনায়কতন্ত্রে 
আন্তিত্বকেই অস্বীকার করেন না, ফ্যাঁসিস্ট শাসনের অস্তিত্বের কথাও অস্বশকার 
করেন 1 তাদের মতামত বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন এবং তা সপুগ্ঘানুপুত্থ 
রূপে আলোচনা করতে হবে ৷ এধরনের আলোচনা ফ্যাঁসিবিরোধী 'এক্য 
সম্পাদনে সাহায্য করে এবং গণতযের জন্ত লাতিন আমেরিকার সংগ্রামের সঙ্গে 
আন্তর্জীতিক সংহতি বৃদ্ধির কাজে উৎসাহের সৃষ্টি করে ! 7 ও 
কোনো কোনে'সাংবাঁদিক মনে “করেন যে *ফ্যাসিবাদ” শব্দটি প্রধানত 
প্রচারের উদ্দেস্ঠে ব্যবহার করা হয় ।' এটা অবশ্য প্রায়ই উপযুক্ত কারণ ছাড়াই 
ব্যবহৃত হয়" শেষপৰ্যন্ত যে বিষয়টি নিয়ে মতপার্থক্য “দেখা দেয় তা হলঃ 
কোনো কোনো লাতিন আমেরিকার শাসনকে ফ্যাসিস্ট শাসন বলে গণ্য করা 
যায় কিনা যদিও’ 49 
নেই 12. | 
কোনো শাসনকে. টি ররর তত 
ধরতে হবে ।" লাতিন আমেরিকার-ফ্যাসিবাদ. হল ফ্রিশ্তান্স -পুঁজিবিনিয়োগ- 
কারী মোড়লতন্ত্রের চরম প্রতিক্রিয়াশীল. গোষ্ঠীগুলির এক .সন্ত্রাসমূলক 
} একনায়কতন্ত্-_এই: একনায়রতন্ত্র হল বৈদেশিক একচেটিয়া পুঁজিপাঁত; দ্র্নীতি 
বরা ক 2১, এও ৪ 3 5 


সি পরে ভিউ CIT Et, গীত ছি 4 লি তে এ নয ০8১০ বি a 
৬০ 


তি পি 


Le কত SALIENCE, এ NEU rset 
পরাযণ বৃহৎ বুর্জোয়া এবং বৃহৎ লাঁতি ফ্যাণ্ডিটটদের অত্যন্ত রক্ষণশীল চক্রের 
স্বার্থের পারপোষক ৷ মাক্ষিন সাম্রাজ্যবাদের অনুগত এই একনায়কতন্তর অ্রম- 
জাঁবাঁ জনগণের ঘাড়ে সামাজিক কাঁঠামোর সংকটের বোবা চাপিয়ে দেয়, 
দেশের সম্পদ অপব্যয় করে, জাতীয় সার্বভৌমতুকে অগ্রাহৃ করে এবং 
তে দেঁতাতের বিরোধিতা করে । এ থেকেই বোকা যাবে যে 
6 আর্ত প্রতিক পরিস্থিতির পার- 
বর্ন স্লটেছে, রং এর সংশ্রো্রন করাও একান্ত প্রস্নোজন্‌_। মাঝারী স্তরের 
পুঁছিবাদশ বিকাশণ্রাপ্ত দেশগুলিতে, ফ্যায্নিবাদের উত্তর ঘটেছে |, বিশে কুরে ' 
য়ে দ্লেশগলে! রাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরইীল্র এবং যেখানে জাতীয় ্কা়নতা ও 
সাম্য সুর সান্দোরুর সামাজিক কাঠামো ও তান সংকট সমাধানের পথ 
উন্মুক্ত করে দিয়েছে ৷ ' সাম্রাজ্যবার শুধু একটি বৈদদশির, উপ্লা্রান নয় এবং 
বি দেশে এর মতে. স্র্কের চরিত হল পরপর রিকভার, এর জটিল .. 
রি, যেখানে স্থানীয় মোডুলতনের রয়েছে: টা, রিও এরা, বৈদেশিক 
যর সবে খাবে হও তাদের উপর প্রধানতঃ আর্থিক দিক 
থেকে নির্ভরশীল ।,, 

ERA EE ERT RHE 
ফুল £ (ক) কাঠামোগত সংকট এবং কোনে কোনো দেশে শাসকশ্রেণীর / 
শাঠনরিক্কাযে প্ররিবর্তন ;,(খ) লাতিন আমেরিকায়, বিশেষত: তার ; 
দক্ষিণাঞ্চলে বৈ্বিক আন্নোল্ন্রে জোয়ারের মুখে মোর্কন, সাআাঙ্গযবাদের ূ 
পাল্টা আত্রমশ-_কিউরার বিপ্লব জয়যুক্ত হওয়ার প্র এবং তার প্রভাবে এই 
আন্দোলনে গুণগত প্রবর্তন ঘটে । সুতরাং লাতিন আমেরিকান ও,ফ্্যাজি- 
_ বাদের ননর্িষ্ট বৈশিষ্ট্য হল তার নিজস্ব বৈষায়িক. ভিত্তি এবং তার পর- 
নৃনর্ভরশীল চরিত্র ৷ 

লাতিন আমেরিকান .ফ্যাসিবাদের টাল .এ 
হল অত্যন্ত আদিম কমিউনিজম বিরোধিতার ভিত্তিতে ফ্যাসিবাদী ও সাধার 
ভাবে উন্র প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধাঁর ও তত্বের এক পীচমিশালশ 'মশ্রপণ এর 
উদ্দেশ্য ইল শাসন ক্ষমতাগুলির প্ররাশ্ত সন্ত্রাসমূলক চরিত্রের. পক্ষে মতাদর্্রগত 
ও সামাজিব-মনন্তাত্বিক সমর্থন আদায় । 

এই ভাবধারার.অশ্ততম আবশ্তকতা হল “অভ্যন্তরণপ নিরাপত্তার” জন্ম, সচেষ্ট 
হওয়া এই ভাবধারার প্রত্যক্ষ উৎস হল মার্কন উত্তাবিত “পশ্চিম গোলার্ধের 1 


৭৪ 









ভোঁগোঁলিক রাজনৈতিক স্কুলের অভিমতের অনুসারণী এবং .৯৯৪৭ সালে 
ব্যবহার করা ইয়েছিল---এই চুক্তিটি হল লাতিন আমেরিকার 'দেশগুলির একটি 
রাজনৈতিক উ সামরিক সংস্থা এবং এর উদ্যোক্তা "ছল পেন্টাগন 1 অই 
'আগ্রীসনের” অভ্ভৃহাত তুলে “ঠাণ্ডা লড়াই”-_এর'যুগে-প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সেই 
সঙ্গেত্রই চুক্তিতে “অভ্যন্তরীণ ফ্রন্ট” সংক্রান্তি ধারণা সংযোঁজন কতর জাতীয় 
স্বাধীনতা" ও সামাজিক মুক্তির জন্য আমীদের জনগণের সংগ্রাম দমন করার . 
'াখ্রাজীবাঁদন উদ্েশ্টকেই আঁড়াল করা হয়েছিল"। ' এই অভ্যন্তরীণ ফ্রন্টের 
ধনী থেকে ‘লাতিন আমেরিকারফ্যাসিস্টরাদাবি করেছে 'যে “আন্তর্জাতিক 
মার্কসবাদী ভন্তৰ্থাতমুলক কার্যকলাপের 'বিরুদ্ধে জীবনএমরণ সংগ্রামের 

রা 
. এই গোলা্ধের নিরাপঙার মতবাদের'এক “বৈজ্ঞানিক” ভিত্তি হিসাবে 
লাতিন আমেরিকার ক্যাস্টর ভৌগোলিক বাঁজনশতি গ্রহণ করে_ এটা 
নাঁধনীদের উীতীয় * বিশ্্ধের 'শেষে মার্কন'দীত্রাজ্যবাদের উীত্বকেরা 
িস্ব-নেতহ গ্রহণের ক্ষেত্রে আমেরিকার “বিশেষ মিশনের” মুভির সমর্থনে 
_-সীদের এই ভোঁগোপিক রাজনীতির তত্ব অনুসরণ করে। “লাতিন 
আমেরিকার বিশ্বনেতৃত্ব গ্রহণের' তত্বের ধাবক ও বাহক হল ত্রাজিল--এঁই 
অঞ্চলের' সশস্ত্র পুলিশ বা রক্ষী হিসাবে প্রধান ভূমিকা পালনের দায়িত্ব 
ইিস্ত হয়েছে ব্রাজিলের উপর--ব্রাজিলের কর্তব্য হল আমোরকার নিরাপত্তা! 
সুনিশ্চিত করা এবং 'তাই আমেরিকার সামরিক-ফ্যাসিস্ট একনায়কতন্ত্ে 
সম্প্রসারণবাদশ বাসনা চাঙ্গ! হয়ে ওঠে । 

কিন্তু (ভৌগোলিক রাজনপীতি শুধু ব্রাজিলীয় “গরিলা” এবং মার্কিন 
'সমরবাদীর্দের একমাত্র মতবাঁদ'নয় । এই মহাদেশের সমগ্র দক্ষিণাঞ্চলে এই 
মতবাদি ফ্যাসিস্টদের 'মতাঁদর্গের অবিচ্ছেদ্য 'অংশ । এটা, কোনো আকম্মিক 
ঘটনা নয় *যৈ পিনোচেত ভৌটোলিক রাজনীতি সম্পর্কে এক বই লিখেছে ' 
পিনোচেত তাঁর এই বইকে “আন্তর্জীতিক'কামিউনি্জমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মুক্ত 
দুনিয়ার প্রধান হাতিয়ার” হিসাবেণ্য করে ৷ 

“তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য মূলধন বিনিয়ৌগকরিপ মোড়লতন্্র এবং 
সাগ্রার্জীবাদী একচে্চিয়ারা পুরানো 'ধরনের সরকারি পরিবর্তনের "জন্য এবং 
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স্ৈরতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয় । কিন্তু হিটলার" কায়দায় যুদ্ধবাজ গণতন্ত্র 
বিরোধিতার জন্য প্রকাশ্তু ওকালতির,ফলে য়খনু নিজেদের মুখোস বুলে যায়, 
তখন ফ্যাসিস্ট প্রচার. অভিয়ানে মার্কন সাম্রাজ্যবাদের “গণতন্ত্র” সম্পর্কিত , 
বাধারুলি র্যবহার করা হয় ।.-লাতিন আমেরিকায় এই প্রচারের ধরন হল ঃ 
“ব্চরাচরিত-আনুষ্ঠানিক গণতন্ত্র’ ১9 “রাগ্যাড়ম্বর পূর্ণ রাজ্জনগীতিবাজ” এর বিরুদ্ধে 
আক্রমণ ৷ অপর দিকে এই প্রচারে, “নয়া গণতন্ত্র” অথবা “স্বৈরতাঞ্রিক গতর 
এর, সপক্ষে' বক্তব্য. উপস্থিত করা হয়, যে. ক। টিন্যেচেত প্রকাশ্যে ঘোষণা 
করেছে॥ রাজনৈতিক দলগুলির তস্তিত্বেই অধিকাংশ সামাজিক দুর্ভোগ্রে 
কারণ বলে বর্ণনা করা হয়। সংসদশয় ব্যবস্থা এবং বুর্জোয়া প্রাতিনিধিমূল্ক 
প্পতন্ত্ের-সংস্াগুির্র বিরুদ্ধে. তীর আক্রমণ চালানো হয় । বাগাড়ম্বরের সঙ্গে 
তাদের প্রকৃত অথব] কল্পিত ক্রটিগুলির কথা, উল্লেখ করে, ফ্যাসিস্ট প্রচার 
অভিযান সামাজিক শক্কিগুলির মধ্যে ভাঙ্গন 'ধরানোর প্রয়াস চালায়, 
প্রতিনিধিমূলত গণতন্ত্রে শ্রমিকত্রেণী ও জনগণের অঞ্জিত সাঁফল্যকে অগ্রান্ করে 
এবং ভৃণ্ডের-মত ঘোষণা করে যে এই সাফল্যগুলি সমাজের স্বার্থের পরিপন্থী ৷ 
এই প্রচারকার্ধে আরও ঘোষণা করা হয় যে বুর্জোয়া, গণতন্ত্রের অর্ধীনে ক্ষমতা 2 
পৃথক'ক্রগ হল অচল, সেকেলে ধরনের £ সবকিছুই শাসন ক্ষমতার অধীনে 
নিয়ে আসতে হবে । উরুগুয়েতে ফ্যাসিস্টরা বিচার বিভাগকে গুটিয়ে 
ফেলেছে এবং একে, শাস্ন বিভাগের অধীন একটি প্রশাসনিক সংস্থায় পরিণত 
করেছে ॥. 


তা বিভিন্ন ক্ষেত্রে .শাসন 
বিভাগের হস্তক্ষেপ । শক্তি প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গোঁয়ক্ত করা হয় লাগামহাঁন 
কর্তাসুলভ 'আড়ম্বরপূর্ণ ভাষা এবং এটা জনসাধারণের কাছে ঘৃণ্য রলে বিবেচিত 
হয় । এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রাঁজনৈতিক,”ও সামাজিক-অর্থনৈতিক 
জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ শিখিল করা হয় না বরঞ্চ বি-জাতীয়করণের সঙ্গে সঙ্গে 
এবং উৎপাদানের উপায়সমূহ এবং সাভিস শিল্পগুি বেসরকারি নিয়ন্ত্রণে, বিশেষ 
করে যে-বহুজাতিক সাম্রাজ্যবাদ একচেটিয়াদের ,বিনিয়োগ্‌কে সর্বতৌভাবে 
উৎসাহ -দেস্া হয়, সেই বহুজাতিক, একচেটিয়াদের হাতে হস্তান্তরের সে, সঙ্গে 
এই রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপে আরও . তীব্রতর হয়ে ওঠে. এই উদ্দেশ্যের “স্রাধীল 
উদ্যোগের”-এর পক্ষে জোরদার প্রচার চালানো হয় এবং অনেকে একে ফ্যাসি- ' 
'বাদের অর্থনৈতিক নীতির প্রধান লাইনের বিরোধী. বলে মনে করে । প্রকৃত 
পক্ষে সে্ধানে কোনোরূপ রিরোধ.নেই, কারণ এখানে-রাষ্্র ক্ষমতা একচেটিয়া 
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পুঁিপাভিদের -এরং, সর্বোপরি, বৈদেশিক" একচেটিয়াদের স্বার্থ রক্ষা কুরে. 
ফ্যাসিঈীদের মতাদর্শগত. কোঁশল খুঁজাবানয়োগকারী মোড়্লভঙ্তরর সঙ্গে 
< রাত্রের কুমবর্মান যোগ্সাদকে গোপন করতে পারে না 1." 
| সমর্রাদ হল সর রাই অপরিহার্য :স্হগাসণী। , চিরাচারত দামারিক 
হেচ্ছাচারতনের মতই ফ্যাট একনাযুরুতর সশত্ত বাহিনীকে তার চিরাচরিত- 
ভাবে দেশরক্ষার কাজে নিয়োগ করার বদলে তাদের উপর নিজ দেশের 
ভন্গণ্কে দমন করার দায়িত্ব স্তস্ত করে । সামারিত বাহিনীর উপর শিক্ষা ও 
আইন প্রশযন সহ সম সামার্জিক ও সরকার কাজকর্মের ভার দেওয়া হয়। 
| .ফ্যাসিবাদ ম্যাকার্ছিজম এবং মতামত, বা মতবাদ পোষণের অন্ত উৎপীড়ন- 
মূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন. করেছে__ এটা . শুধু দৈনন্দিন প্রয়োগের ক্ষেত্রেই নয়, 
সরকারি নীতির মানদণ্ড হিসাবে এটা প্রয়োগ করা হয় । উদ্বাহরণ স্বরূপ, 
উরচগয়েতে ইন্টিটউসন্জাল জা নং ৭ ৭ (১৯৭৭) অনুসারে এই উৎপীড়ন চালানো 
হুফ এই আযাষ্ট-এর বলে শাস্ন রিভাগায় কর্তৃপক্ষ কোনোরূপ উদ্দেষ্ঠট আরোপ 
না:করে,শুধুমাত্র সমাজের স্বার্থ এবং বিভাগপয় উন্নতি সাধনের আরশ্তকতার 
কথা উল্লেখ করে সরকারি কর্মচারীদের বরখাস্ত করে দেয় । তাছাড়া সরকারি 
কর্থচারীদের "গণান্রিক আস্থা” জাপরু/চরম বিরত স্বাক্ষর দিতে হয়, যাতে 
কৃরে রর্তমান সরকারি ব্যবস্থার প্রতি তাদের আনুগত্য প্রয়াশিত হয়! শিক্ষা 
ক্ষেত্রে তন্নতন্ন করে তল্লাস্ণর কাজ এক অভূতপূর্ব আকার ধার্ণ করেছে: বই, 
প্রত্রিকা, ইন্তাহার, সংবাদপত্র, দলিলপত্র ইত্যাদির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ 
কর! হয়, “যেগুলোর রিষয়বনত জাত'য় জবলের মৌির নীতির সঙ্গে স্গাতি- 
পূর্ব ন, বিশেষ করে যে প্রকাশিত গরন্থগুলোর মধ্যে প্রচলিত রয়েছে মার্কসবাদী 
ধারা” । এটা শুধু সামাজিক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, পনির প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, 
ভাষা) শিক্ষার, ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য এবং এ ক্ষেতরগুলিতে যে ক্ল্যাসিকাল বা প্রাচীন 
অথবা, পশ্চিমী চিন্তা . ধারা রয়েছে তারমধ্যে ক্ষতিকর ধারণা” প্রবেশ করতে 
পারে 1” প্রাক্তন একনায়ক, বরভাবোরি সূ বাহিনীর প্রধানের কাছে 
“শিক্ষা ব্যবস্থায় মার্কসূবাদণ অনুপ্রবেশ সম্পর্কে যে শ্মারিকপ্তর দেয় তাতে 
1 উদ্বেগের সঙ্গে উল্লেখ করা, হয় যে “ভ্যক্ষবাদ, বন্তবাদৃণ এবং যুকিবাদ 
দার্শানক চিন্তাধারার প্রচল্‌ন-- 'ভাবধারার সংগ্রামে শুধু একটি ধাপ মাত্র নয়, 
এটা মার্কসবাদী মতবাদের প্রসার এবং পরিণামে ওটা জাতীয় নিরাপত্তা 
“ৰপয়,করতে পারে, I AR | 
ফাদ ঢাত মাতি নাত কে টনি অযু খান 
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উর উনি টে উপেক্কা CR এ র 'কারিণ ইলি 
LEE SE 3 ৯১৯৯) ~~ পৰ ॥ 
আমাদের আধিকাংশ দেলে তীর উচ্চমান সল্প রজিনৈতিক ধ্যান 


aT ৫ বিলি শ ্াঃ শত দু পুন সাজিদ পার সার রস এবং | 
তা উঃ PEA মে } কটন] তাঁদের চে x বপা Seon 
শসিক্েকে পাতি বুর্জোয়া ও টা ফী সৌর বিরুদ্ধে সর্ধভৌ 


শি 


ভাবে প্রাতিরপ্রিতীয় তীয় দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে । 

আইসা, পতল জাত্মতাৰ হল লাতিন আরমান কয 

পদে যদিও এর বিভৃতি স্মিত । কারণ জনগলের 
প্রচারের ৫ প্রভাব থ, এবং নেতা জাতিগুলোহি মধ্যে 
পরম পড়া সমপ্সীধবণে সাহায্য করে এবং ভাদের কাছীকাছ নিয়ে 
্ রাত উল থে র প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উপাদান 
বা প্রচারের প্রচারের হাতি হিল টক দেখা উচিত নয় খতীরদর্শগত 
হাতিয়া? হাতিয়ার পাবে আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ নিয় জনশ্ণৈর ইতিহাস মিথ্যা 
চাটনি করে এঁবং এবং সত্যিকারের দেশপ্রেমের সঙ্গে এর কোনো সর্্গাত নৈই। 

জ্রীত। তা বির বি সাত আমানের অর নে 

ভিপি উঁহ সেই সকল সীল থেকে লিক্ষণীয়ভাবে পৃথক যৈ ৯ বল রাযে 
বর্থীবছ্ধেবাদি ফ্যার্সিবাদশ মতাদর্শের! প্রধান উপাদান । শঁকপ্ত "লাতিন 
উলামা আমেরিকান ফ্যাস্টরাও বর্ণবিদ্বেষবাদণ তব প্রচার করেছে । টা প্রত্যক্ষ- 
ভাবে একনায়কতজ্ত্রের সামারক-রাজনৈতিক লক্ষ্যের সঙ্গে খু £ দক্ষিণ 
আফ্রিকা এবং রোডেশিয়ার শীসকদের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়িয়ে তোলা এবং দক্ষিণ 
ক মি উড ক সারিকা উন করা । উনের এটি 
সংবাদপত্রে বলা হয়েছে যে উষ্টার ২ সরকার হল “প্রচণ্ড ভাবে আন্দোলিত 
আফ্রিকা মহাদেশে পশ্চিমী ' সভ্যতার একমাত্র দু্গ-_-যখন এই মহাদে শ 
মীর্কসবাদের কৰলে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ।” উপরস্ত উরুগুয়ের ফ্যাসিস্টরা ইন্ছদণ । 
বিরোধ অভিযান পরিচালনা করেছে, যদিও তারা আতির্জাঁতিক ইহাদী 
পুনর্বাসনের আন্দোলনের সঙ্গে পারস্পরিক বোঝাপড়া স্থাপন করেছে। 

ৃ এসব কিছুই প্রমাণ করে যে ৷ লাতিন আমেরিকান ফ্টাসিবাদ অত্যন্ত 
প্রতিকিয়াসীল ভাবধারার সংমিশ্রণ এর প্রতিটি 'ভাবিধীরা পৃথকভাবে 
একনায়কতঘ্রের নি্ধিষ্ট রাজনৈতিক উচ্দে্ট পুরণ করে : সৈইসঙ্গে প্রথমতঃ 

বর্ধর ভাবে: কমিউনিজম ও সোভিয়েত ' বিরোধিতা, মানবতা 

বিরোধিতী, হিংসা, শিক্ষা-সংস্কৃতি বিরোধী সংকীর্ণভাবাদৈর প্রচার | 


ব্চ 


প্রভৃতি থেকেই বোকা যা যে লাতিন আমেরিকান ফ্যাসুবাদ ডিরাচারও 
ফ্যািবাদের. সমজাতীয়ু_এই. লাতিন আমেরিকান ফ্যাসিবাদিকে নিশ্চিত 
ভারে প্রভাবিত করেছে মার্কিন য়া তাতকিদের রাজনৈতিক ও 
সামরিক চিন্তায়ার-4ই ভাত্বিকেরাই হিটলারবাদের চিন্তাধারা আঁত 
আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ কুরেছে। Ee 

লাতিন আমেরিকায় ফ্যাসিবাদের সময আমাদের যুগের প্রধান 
কেকের পটভূমি-বহির্ভূত বিষয়ে বলে গণ্য করা হয়, ফলে এই মনোভাব 
এক পক্ষাঘাত নৈরাশ্যবাদের সুচনা করে । কিন্ত কোনো ভান আা- 
বাদও প্রকৃত পারিপ্রেক্ষিতের বিকল্প নয়৷ ওঁতিহ্থাসিক প্রক্রিয়া হল পরস্পর 
বিরোধী এবং কখনও সহজ গতিতে অগ্রসর হয়না । বিগত কয়েক দশক 
ধরে,লাতিন জামেরিকায় ষে প্রক্রিয়া চলেছে তারই গৃতিশীলতার আলোকে 
আমাদের পার্টি বর্তমান সমস্যাগুলো..বির্লেরা করে থাকে_এই, প্রক্রিয়া হল 
জমবিকাশযান বিপ্লবের প্লকিযা_সনিরা্যভাবেই এর ..জোয়ার-ভণটা 
রয়েছে। এই মহাদেশের উপর ,মাকিন সীভাজ্যবাদ?ী পাল্টা আক্রমণের 
সুনির্দিষ্ট উৎস হল £ তার নিজের “পরশ্চাদভূম্তে” তার নির্কুশ ক্ষমতার 
সংরট এবং যে সমস্ত এলাকা তার অপ্রনীতি ও রাজনৈতিক রণ্লশীতির পৃক্ষে 
অসাম গুরুতপূর্ণ সে সব এলাকায় তার অবস্থান থেকে হঠে যাওয়া ৷ কোনো 
কোনো লাতিন আমেরিকান দেশে ফ্যাঁরিস্ট, শাসন_ এবং. কোনো কোনো 
দেশে ফ্যাসিবাদের বিপদের অর্থ এ নয় য়ে, ঘটনাবলী সম্পর্কে নৈরাশ্যয় 
অথবা আশাবাদ" দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে_এ সম্পর্কিত প্রশ্ন হল প্রকৃত 
বাস্তব অবস্থার বিষ্য়গত বিশ্লেষণ ৷ 


ই আমি যা বলেছি তার অর্থকিছুতেই এ নয় থে সমগ্র লাতিন 
আমেরিকায় ফ্যাঁসবাদের প্রতিষ্ঠা অবৃস্ঠস্ভারী ৷ ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস 
করালত দেশগুলি সহ সর্বত্র গণস্ংগ্রাম, শ্রমিকশ্রেণণীর আন্দোলন, . 
সমাজতান্ত্রিক কিউবার আন্তর্জাতিক মর্যাদার শক্তি বৃদ্ধি, .সাআজ্যবাদী 
দাসত্ব, থেকে মুভির পথে প্রানামার বিরাট পদক্ষেপ প্রভৃতি লাতিন 
আমেরিকার প্রধান বেশকের সাক্ষ্য বন করছে । কঠোর. সংগ্রামের মধ্যে এই 
ঝৌককে এগিয়ে যেতে হবে, এবং আম্মাদের ভুলে গেলে চলবে ন) যে প্রথমতঃ, 
“রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার আগাগ্রোড়!” ( লেনিন, কাদেক্টেড ওয়ার্কস, 
খণ্ড ,২৩, পৃঃ ৯০৬) উত্তব,.ঘটেছে আধিপত্য প্রাতষ্ঠার ঝেশক থেকে, , ্বাধীনডা 
প্রতিষ্ঠার ঝেশক থেকে নয় ৷ লেনিন বলেছেন যে সাম্রাজ্যবাদের অধীনে 


৭৯ 


. (১৯২২ সালে “ইতালির ফ্যাসিস্টদের” সম্পর্কে লেনিন যে কথা ভেবেছিলেন) 
অত্যন্ত প্রাতীক্রয়াশশল সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কোনো গ্যারান্টি নেইণা" ভ্ইব্য 
কালেইউ' ওয়ার্কাস খণ্ড ৩৩,” পৃঃ ৩৯) শদ্ঘতীয়ত, লাতিন আমৌরকায় 
'ফ্যাঁসিবাঁদের প্রতি বেশকও সমাজের কাঠামোগত সংকটেরই” ফলজ্রনত । 
এটা একটা “ইতিহাসের প্রাসঙ্গিক ঈটনীবল” নয় যে সহজেই-তাকে "পরাজিত 
করা যায় তাই, যারা! আশা করে ফ্যাসিবাদের'সমস্তা কার্টার প্রশাসনের 
"প্রচেষ্টায় নি্মুল:করা যেতে পারে.তারা "ভ্রান্ত. ৷ - আমাদের পাটি মাক্কিন 
শাসক চক্রের কৌশলের কারণ ও" সমাবন্ধতা সম্পর্কে তার অভিমত' ব্যক্ত 
"করেছে ৷: - ঘটনাবলী সম্পর্কে, ভাবনাচিন্তা বা নশতি ব্যাখ্যার বদলে আমাদের 
'শক্তিশালপ রণকৌশল গ্রহণ করতে হবে রডনে 'আযারিসমেপ্ডি- জোর 
“দিয়ে বলৈছেন' যে “মার্কিন সামাজ্যবাদ কখনও লাতিন 'আমেরিকাঁন 
‘দেশগুলির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষ সমর্থন করবে না-। 
এমনকি বুর্জোয়া অর্থেও প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে ' মার্কিন সাম্াজাবাদ 
' কখনও 'সাহায্য করবে না" এর অর্থ এই নয় যে আমাদের মুক্তি ' সংগ্রামের 
“ব্যাপক অগ্রগতি যাতে রৌধ করা 'বাঁয় সেজন্য সাআাজ্যবীদ কিছু কিছু: ব্যবস্থা 
"গ্রহণ করতে ও'তার নীতির পরিবর্তন করতে পারে না---যে' গুরুত্বপুর্ণ বিষয়টি 
মনে রাখতে হবে তা হল এই যে: সাম্রাজ্যবাদণীরা কাঁ ' চায় “সেটা 
প্রক কথা এবং যাঁ্দ জনসাধারণ এঁক্যবন্ধ হয় এবং 'যদদি. সমস্ত: ফ্যাসিবীদশ 
বিরোধী শক্তিগুলি“ তাঁদের প্রচেষ্টা একত্র মুক্ত করে তবে'ষে 'কাঁ- ঘটতে 
'পারোতী সম্পুর্ণ অন্ত কথা এরা নারি হত 
উৎখাত করার একমাত্র সম্ভাব্য পথ 1-: "1 "? হট ও 

প্রায়ই, বিশেষ করে ইউরোপে, লাতিন আমেরিকার বর্তমান ' ফ্যাসিটট 
সরকারকে চিরাচারিত স্বেচ্ছাচারী শাসনের সঙ্গে, বিশেষ ভাবে সামরিক 
7৮9 পার্থক্য রয়েছে৷ বর্তমীন-ফ্যাসিষ্ট একনায়ক- 
তন্তগুলি" সাম্রাজ্যবাদ একচেটিয়াদের সঙ্গে মুক্ত মূলধন বিনিয়োগকারী 
মোড়লতরত্রের ‘এক ' সংকপর্ণ চক্রের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে;।” “যদিও ' এই 
“সামাজিক গ্রুপে মুক্ত রয়েছে বৃহৎ ল্যাতিফাণ্ডিস্টদের একটি অংশ, তথাপি এর 
“এক পৃথক শ্রেণাচারিত রয়েছে এবং তাঁ-আঁর কখনও সেই বিশেষ ধরনের 'আধা- ' 
৮১১৮ নয়। রর হিলিতে সর নি 
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সেখানে সামাজ্যৰাদাী উ উপস্থিতি উৎপাদক প্রভাবিত করে আবার 
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৷ সেই, কেক আখ! মতা অবশেষ্গুলি অব্যাহত 
রাঞ্চে।, অপর পক্ষে 72 
অভ্যন্তরীণ সাধারণ স্কেটের? লতি লাতিন. আমেরিকান দেশগুলির অর্থনীতির 
উপর প্রভাব রয়েছে! টির 
পাতি বুজায় আািকেরা রানে ০টা তা আছেন ছুয়ান 
প্রেন,বলিভিয়ার প্লাজ এফ্রেনুসোরো এবং, উরুগুরুতে, লুই হেরেরা'র নেতৃত্বে 
পরিচালিত ত্রিশ , ও চল্লিশ দশকের আন্দোলনের জন্ত 'আকুলতার প্রলেপ 
লাগিয়ে প্রকাস্তে অথবা গোপনে লাতিন আমেরিকায় ফ্যাসিন্ট - - অবস্থানকে 
অস্বীকার করেছে -. এই আন্দোলনগুলিকে. “জনপ্রিয় জাতাঁয়তাবাদের 
সমর্থক” বলে বর্ণনা করে তারা বামপস্থ ভুলের পুনরারুতির বিরুদ্ধে হশশয়ার 
দেয়, এবং বর্তমান একনায়কতন্ত্রের কয়েকটির ফ্যাসিস্ট.. চরিত্র স্পিকার করতে 
অস্বীকার করে।, +. 
৯ সন্প্রাত “লাতিন আনোরিকান পাল াইপোলাগ র্নক. বইতে 
ত্রাজিলিয়ান সমাভুতত্ববিদ.ড়ারসি রিরোরে বলেছেন. যে, “ফ্যাসিবাদ” সহ 
“রাজনৈতিক, সংজ্ঞাপডলিকে গার কুতুৰটিকা থেকে টেনে বেরু করে আনার” 
সময় হয়েছে ৷ : তিনি অভুত্‌ ও বর্তমান: শান এবং লাতিন, আমোরকায় 
রাজনৈতিক, ঝৌকগুলি বিভিন্ন স্তরে ভাগ করেছেন কিন্তু তাদের কোনো 
ঞরনীগ্ত বৰ্ণনা দেননি ৷, তার কাছে.ব! আছে সাম্রাজ্যবাদ, না আছে লাতিন 
আমেরিকান শাসুকশ্রেণীর অভ্যন্তরে রাঠামোগত্‌ -পারিবর্তন-এএই. শাসকত্রেণ 
“বুর্জোক়! ক্ষমতা, প্রয়োগে অসমর্থ হয়,এবং আগ বিপদ-সংকেড উপলব্ধি করে 
০558 সশস্ত্র বাহিনীর দিকে, দৃষ্টি 
*১ প্রকৃতপুক্ষে যে লেণীগুলি সাম্রাজ্যবাদের, উপর নির্ভরীল, এবং এর 

এব আবদ্ধ হয়েছে অথবা মোড়লতাত্ত্িক অভিজাত হিসাবে 
এই শেণীগুলির্‌ এক্টি অং পারুণত হয়েছে, তারা আর. গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া 
, ক্ষমতা প্রয়োগে সক্ষম নয় এবং ফ্যাসিন্ট বুর্জোয়া ক্ষমতা প্রয়োগের পথ 
অনুস্র্ করে ॥.:।, Mr. 
প্রায়ই, কমিউনিস্ট, a হারণা থেকে উনি শাল ফ্যাসিস্ট 
স্াবির্ভারকে উলকি, করেনা এবং এরই, কমিউনিস্ট বিরোধী, ধ্যান ধারণাই 
গ্রণতান্র্িক শির উর্যগঠনে রাধার সৃষ্টি করে! : প্রুতিয়ান-লেখক কোলে” 
ডেলগ্েডোর মতামত থেকে এ কথা বোঝা যাবে । ডেলগেডো! বিস্বাস করেন 


লি 


৮৯ 


যাবা” সবি এবং এই পদের নানারকম ব্যুৎপাভিগত সংজ্ঞার ফলে 


২১ ER এ আপ eT 1 


এই শব্দলিকে সমা বিজ্ঞানের, বিশেষ কুরে বাই বিজ্ঞানের” রসিক 


ফলৰ পকা ~ প্রাসছিক 


হিসেবে গণ্য করা যায়না ৷ ভি ধোসা থেকে গম আলাদা করতে অক্ষ 


শক 2 


এব তাই তিনি নৈৰাজ্যবাদা লহ করেছেন এর ফলে তিনি এ বিষর 
কোনো মূল্যায়ন করতে অক্ষম কারণ এই পতিত তুল জানা বানা থেকে 
কোনো মুল্যায়ন করা যায় না--কাজের প্রয়োজনীয়তা বোষ থেকে শর মলিন 
সম্ভব । ডেলগেডো বলেন যে “লাতিন আমেরিকায় সচরাচর ফ্যাসিবাদ 
হল একটি কৌশলগত আবিষ্কার এবং এটা কমিউনিস্ট পার্টিগুলির রণনশতির 
জন্ত অত্যাবষ্যক প্রয়োজন 1” কিন্ত তিনি স্বয়ং তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে একটি 
তথ্য অথবা যুক্তিও উপস্থিত করা “অত্যাবশ্যক প্রয়োজন” বলে বিবেচনা করেন 
না। তানি নয় কমিউনিউ-বিরোধণ আক্রমন টালিয়ে তার ব্তব্য শেষ করেন 
এটা একজন লেখকের নয়ুনা খিনি ফ্যাসিবাদকে চিহ্নিত 'করার পরিবর্তে 
কমিউনিস্ট-বিরোধা ম্গণরোগে আক্রান্ত হয়েছেন । কমিউনিস্ট ভাবধারার 
সঙ্গে মুক্ত না থাকা এক কথা আর কিউনিজম-বিরোধিভাুলক 'কাে 


মুক্ত থাকা ভিন্ন কথা । 

কমিউনিস্ট বিরোধী কার্যকলাপকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করার অর্থ 
ব্যাপক পাঁতিবৃর্জোয়া মতামতের সঙ্গে বিঙ্কুলক আলোচনা ' পরিহার 
করা নয়, বিশেষ করে যখন লাতিন আমেরিকায় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক 
পরিবর্তনের > সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মতামত প্রচারিত হচ্ছে'। বিবেরো * এবং 
ডেল্গেডো' লিখিত প্রবন্ধ ও সেই ‘সঙ্গে অন্তান্ত রুটনাবলী মৌক্িকোঁতে 
প্রকাশিত আমেরিকায় ফ্যাসিবাদ, নামক গ্র্থে সামবোশিত করী! হয়েছে। 
এর থেকে এ মানত হচ্ছে থে এ বরা ফ্যাসিবাদের বিপদ 
সম্পর্কে অবগত হচ্ছেন । 

লাতিন আমোঁরকায় ফ্যাসিবাদের বিশেষ বৈশিষ্্য উপলব্ধি করার ও 
তাকে প্রান্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় রপনশীতি ও রণকেশিল অনুধাবন 
করার অকষমভার উৎস ইল প্রধানত: পতি বর্দোয়া সলভ বিবাদে । 

গত সংগ্রামের এই ক্ষেত্রে আমাদের পার্টির নীতি শ্রিক্কালিধিত 
বিষয়গুলির উপর নির্ধারিত হয়? (ক) শ্রেণীগত অর্থে “্বামপন্থার’ বৈশিষ্ট্য 
বৰ্বনীর ও “বি্নীবিক প্রিয়া তার স্থান নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা; 
(২) পপ সংগ্রামের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রশকৌঁশলগত লাইনের বিশদ 
বিবরণ 5 গা ০০7 


৬২ 


“পাম, প্রথমতঃ সুংগ্রামূকে অনুপ্রাণিত করে, এবং ফ্যাসিস্ট 


সত ই ব্রোধা 
্ সত তন গনি পাটা ও 
৮4 | - LB Heb 
৮74 করে ছাতু ও ্াধরপজাবে অংশ গৃহদ সু 


৮১ খু] ra সিসি 


মুল্যায়ন কুরুতে আমাদের, সঠিকভাবে, সহ্য ক্রেছে। অবস্ত যে যে শ্ব” 


‘Da PY ib ft 


বুল ও হঠকািতা জুনগণ ও ভ্রশিকুজ্ণৌর ওঁকে প্রতিবন্ধক হয়ে ড়া 
প্রাতুশোধ এহণের অজুহাত হিসাবে প্রাতিিয়াল্চন্র এগুলো ব্যব্হার 
কুরে । ক্ন্তি এটা এই অবস্থার সামাজিক ভিড়িকে অস্পষ্ট কৰে দেবেনা 
এবং এবং লাতিন আমোরিকার ভাতায় স্বাধীনতা ও সামু মুভির জন পা 
মধ্যবর্গের অংশ. গ্রহণের যে বুপুকৌশুলগত বিপুল্‌ ইূতিবা ইতিবাচক গুরু রয়েছে র রয়েছে সে 
সম্পর্কে মৃল্যাযুন্ও বিদ্বিত হবে না । লা মগ কম বা ন 
কমিউনিউরা, অগামণ্র্‌ অধিকার অর্জুন 

সন্ত বাহিনীর জটিল সমস্ত লাতিন EE ফ্যাসবাদু উদ্তবের 


৮8558 সংকট রূণকোশল বিস্তারের ক্ষেত্র 


ব্যাস্াত্‌ সৃষ্টি করছে করুছে। চির সমাজত হুগো জেমেলমেন লাতিন 
WA CE Tz তার নিছনে দশে ্যাসিবাদ বিস্তারের 


জবার সরে অধ্যয়নের” জবার উর বৃদ্ধে |. 


প্রকৃত পক্ষে, “সামরিক শ্রেণী? বলে কিছু নেই, কার? যেখানে সেনাবাহিনী 
অপেক্ষাকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণের আঁকার ভোশ করে অথবা যেখানে, তারা! বিশেষ 
ক্ষমূতাসম্পর্ন, সেখানেও শেষ নত সেনাবাহিনীকে জে সংগ্রামে একটি পক্ষ 
অবলম্বন কুরুতে হবে এবং তারা সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীণ পার্থক্যকে 


এ 


পরিহার করুতে প্রারে না । 

. এ সম্পর্কে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন য়ে. বি প্রতিষ্ঠান হিসাবে সেনা- 
বাহিনীর কাজের সঙ্গে সৃমরবাদকে এক করে দেখা সক নয । যদি সেনা- 
ফমরবাদের অবসান ঘটবে ৷ ফ্যাসিটি একনায়ক্তন উচ্ছেদের, যাধামে মুর 
বাদের অবসান ঘটানো, যেতে পারে) কিন্ত বলিষ্ঠ গণসংগ্রায় ছাড়! ও 
সেনাবাহিনীর মধ্যে পূরকঠীকরপের কাজ সুরাস্িত করার ছন্ত সুন্রির্টিু রাজ- 
নৈতিক উপাদান ব্রারহার করা না. হল্লে এবং শনেননাবাহিনার অৃত্ততঃ ওকুটি 


চি 


টি 


অংশকে জনগণের পক্ষভুজ করতে না. পারলে এটা সম্ভব হবে নান রর 
কাজ সম্পন্ন হলে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব ৷ অবশ্য, এর অর্থ এ নয় যে 
আমাদের সেনাবাহিনীর পেছনে প্রেছনে চলতে হবে পূর্বে কয়েকটি পাতি, 
বুর্জোয়া জাতশয়তাবাদণ মহল এই নশীতি অনুসরণের প্রস্তাব দেয়_তাঁরা সেনা- 
বাহিনশকে মুক্তিদাতা হিসাবে মনে করে । সেনাবাহিনীর যে সমস্ত ব্যক্তি 
অপরাধী তাঁদের অপরাধের স্বরূপ বিটভাবে উদধাটন করার. কাজ চালিয়ে 
ধাওয়া প্রয়োজন-_তারা সমগ্রভাবে ফ্যাসিবাদের দমনপণড়নের : হাতিয়ার 

হিসাবে নিজেদের ব্যবহার, করার সুযোগ দেওয়ার জন দায়ণ এবং প্রকৃতপক্ষে 
তারা একটি রাজনৈতিক পার্টির ভুমিকা গ্রহণ করে'। সেনাবাহিনণ সম্পর্কে 
আমাদের পার্টির দৃষ্টিভাক্ি হল: স্থল সামরিকবাদ বিরোধীতাও নয় 
অথৰা পিতৃস্থুলভ সামরিক পরিন্জাণবাদও = নয় ৷ 

আবার আর একটি ভুল প্রায়ই ঘটে । ফ্যাঁপিবাদের বিরোধণ ভূমিকায় 
সেনাবাহিনীর অবস্থান সম্পর্কে মুল্যায়ন করা হবে স্ংকীর্ণতা, হঠকার “এবং 
. অভিদরলকরণ এবং সংগ্রামের স্তর সম্পর্কেও এটা একটা যাস্তরিক 
দৃষ্টিভঙ্গি ৷ আমি যা বলতে চাই তা হল সমগ্রভাবে একটি সঠিক ভাব 
ধারার মধ্যে কিছু ভুল অভিমত । তাই চলর সমাজতধাবদ আর্মান্ডো 
ক্যাসিগলি বৈল্পবিক, আন্দোলনে দক্ষিণ ও “বাম” ব্ছ্যিতি সম্পর্কে 
উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন যে “একটি সম্পূর্ণ স্থাধীন জাতীয় বুর্জোয়া অথবা 
স্বাধীন জাতীয় প্র্শজবাদশদের সঙ্গে প্রলেতারিয়েতের সাআজ্যবাদ-বিরোধী 
সি 2 

আমাদের এ-বিষয়টি ক ভাবে দেখা উচিত? 
রর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আনিবার্ষভাবে অ্রমিকশ্রেণার প্রচ্ছন্ন শক্তি 
সম্পন্ন সিত্রদের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত করে এবং প্রধান শত্রুর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট 
স্থান চিহিন্ত করার এবং যুক্ত কর্মপন্থা গ্রহণের সম্ভাবনা দৃষ্টি করে-- এমনকি 
এই সংগ্রামে শাসকশ্রেণীর প্রতিনিধিদের -সজেও যুক্ত ক'জ- সংগঠিত করার 
সুযোগ উপস্থিত হয় । এটা! বুর্জোয়াদের- কোনো কোনো অংশের সম্পর্কে ' 
'আতি-মুল্যায়ন নয়; এটা' হল বুর্জোয়াদের - বিষয্পগত অভ্যন্তরীণ - বিরোধ, 
সর্বোপরি! সীস্াজাবাদের সঙ্গে, বিশেষ করে তার * অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল 
চক্জের সঙ্গে তাঁৱতর শ্রেণীগত ও জাতীয় বিরোধ কাছে লাগানো ৷ এ 
| "সঠিক রণকোঁশল অবস্তই ফ্যাট বিরোধী “শক্তির "সম্ভাব্য ব্যাপকতম 
কয গঠনে উৎসাহিত করবে এবং এই-্ক্যের বিস্তৃত সংগ্রামের গভণরতারে 


৮৪ টি 


সল্প করবে না ৷ ফ্যাসিস্ট বিরোধী ফ্রন্ট তত ব্যাপক ও কার্যকর হবে তা 
প্রধানভঃ নির্ভর করে বিপ্লবের প্রধান্‌ চালিকা শক্তিকে এক্যবন্ধ করার জন্য 
ইন্তপূর্বেই কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার উপর ৷ বিশেষ করে কৃষক এবং 
অগ্রগামণ চিন্তাবিদ বুদ্ধিজীবশদের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে অমিকশ্রেণী যদি 
অগ্রণীবাহিনী হিসাবে কাজ করতে পারে তার উপরই এই ফ্রণ্টের কাজ 
সার্থক হবে । 

ভা সংগ্রামের কার্যত অর্থ হচ্ছে সাম্রাজ্য- 
বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম! তোগলিয়াতি বলেছেন যে “সাম্রাজ্যবাদ কণ 
তা! না.জেনে কেউ ফ্যাসিবাদকে জানতে পারে না ।” কমিউনিস্টরা! অধিকাংশ 
ফ্যাসিস্ট বিরোধীদের এই অভিমত গ্রহণ করানোর জ্ন্ত কঠোর প্রয়াস 
চালায় কিন্ত তার! এটাকে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ফ্রন্ট গঠনের প্রয়োজনীয় শর্ত 
হিসাবে উপস্থিত করে না ৷ যুক্ত কর্মপন্থা হল প্রধান কথা এবং বাস্তব ক্ষেত্রে 
তা অনেক বির্ভকমূলক বিষয় পরিষ্কার করতে সাহাষ্য করে । 

উরুগুয়ের কমিউনিস্ট পার্টি বিশ্বাস করে যে ওতিহাসিক পারিপ্রেক্ষিতের 
দিক থেকে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পুর্বে সাআাজ্যবাদ-বিরোধশ, 
কাষ ও গণতান্ত্রক বিপ্লবের স্তর অতিক্রম করে যাওয়া প্রয়োজন । 
কিন্ত জীবনধারা নতুন অবস্থার জন্ম দেয়, ফলে আমাদের রণকোঁশলের 
সংশোধন প্রয়োজন ৷ বর্তমানে আমাদের প্রার্থমক কর্তব্য হল ফ্যাসিবাদ 
উচ্ছেদ । এই মুহূর্তের বিকল্প পুঁজিবাদ বনাম সমাজতন্ত্র নয় বর্তমান 
বিকল্প হল ফ্যাসিবাদ বনাম গণতন্ত্র ।' মহান এতিহাসিক লক্ষ্যকে 
নির্দিষ্ট পদ্ধতির সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে না এই নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে 
এই এঁতিহাসিক লক্ষ্য প্রতিটি দেশে, প্রতিটি অধ্যায়ে অর্জিত হয়। এই 
মৌলিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য এটা কাউকে ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আমূল 
পরিবর্তন রূপায়পের জন্য প্রয়োজন দশর্ঘ-প্রসারণ প্রাক্রয়া_ এই প্রক্রিয়া 
ঘন্্গত ভাবে পরম্পর-বিরোধাী এবং তা বহু স্তর অতিক্রম করে এগিয়ে চলে ৷ 


ক্প্রবন্ধের পাদটীকাগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে । 
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ওয়াল্ড মার্কসিষ্ট রিভিউ ও মঙ্সোলপয়ান পিপলস্‌ রিভ্যদৃশনারশ 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির যোধ উদ্যোগে ১৯৭৮ সালের ১৪ই জুন থেকে 
৯৬ই জুন পর্যন্ত উলান বাজারে একটি আন্তর্জাতিক তাত্বিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। সম্মেলনের বিষয় বন্ত ছিল “কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্ন এবং জাতীয় মুক্তি 
বিপ্লবের, বর্তমান স্তরে কৃষক শ্রেণীর ভূমিকা 1” 

এই সম্মেলনে আলছিরিয়া, হপ্তুরাস, ভারত, ইন্দোনেশীয়া, ইরান, ইরাক, 
জর্ভন, ফিলিপাইনস, সেনেগাল, দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা, সুদান, সিরিয়! 
এবং তুরস্কের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন, 
এছাড়া এ্যাঙ্গোলা, কঙ্গো, ইথোওপায়া, গিনি মাদাকস্কার প্রভৃতি দেশের 
বিপ্লবী গণতান্ত্রিক পার্টি ও সংগঠনগুলোর প্রতিনিধির! -এবং বুলগেরিয়া,. 
চেকোপ্লোভাকিয়া, কিউবা, জি, ডি, আর, হাঙ্গেরশী, এম পি আর, পোলাগ, 
রুমানীয়া, ইউ-এস-এস আর এবং ভিয়েতনামের বিশেষজ্ঞরা এবং ভক্লিউ 
এম আর-এর এক প্রাতানিধি দল এতে অংশ নেন '। | 

সম্মেলনটি উদ্বোধন করেন এম-পি-আর-পির কেন্দ্রীয় কমিটির বিভাগীয় 
প্রধান সি সেরেটার ৷ সম্মেলনের শুরুতে এম-পি-আরু পির কেন্দ্রশয় কমিটির 
রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য এবং সম্পাদক আযাকাডেমিসিয়ান জীগভারল , 

. বস্তা করেন এবং তিনি এম-পি আর-পির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক 
' এবং এম-পি আর এর গ্রেট পিপলস হোরালের সভাপতিমণ্ডলশর সভাপতি 

জুমাঝগিন সাদেনবাল এর একটি বার্তা পাঠ করেন ৷ সোভিয়েত বিজ্ঞান 
পর্ষদের করসপনভিং সদস্য ইভান ফ্রলভ ডব্লিউ এম আর পক্ষে ভাষণ দেন । 

নিয়লিখিত সমস্যাগুলি সম্মেলনে আলোচনা করা হয় 

এশিয়া এবং আফ্রিকান.দেশগুলোর সামাজিক কাঙামোর, বৈশিষ্ট্য এবং ২ 
এ সব দেশে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার বিকাশে কৃষকদের ভূমিকা । 


--সমাজ্তাত্িক দেশগুলোর অভিজ্ঞতা সমাজতনতম ও ধনতন্ত্রযুখি দেশ- 
গুলোর কার্ধাবলীর অভিজ্ঞতাসহ এশিয়া ও আফ্রিকায় কৃষি সমস্যার পথ 
নির্ধারণ ৷. 
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_জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের সাফল্যের প্রধান উপাদান হিসেবে আন্তর্জাতিক 
শ্রমিক আন্দোলনের সাথে এশিয়া ও আফ্রিকার কৃষকদের মৈত্রী ৷ 
| ডব্লিউ এম আর আগামী একটি সংখ্যায় এই সম্মেলনের একটি 
LO: 


আনত 
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' উপস্থাপিত তার প্লোগান--“এক্যবদ্ধ দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট আমাদের এতিহাসিক 





দেশপ্রেমিক ফ্ৰণ্ট ঃ একটি গাবেষণ]--এই গ্রন্থে ইরাকের কমিউনিস্ট | 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য বাক্র ইব্রাহিম আজকের 
ইরাকের অশ্যতম মূল সমস্যা, কমিউনিস্ট ও বিপ্লবী গণতন্ত্রীদের মোর্চার সমস্যা 
বলী বিচার বিশ্লেষণ করেছেন । 

যে ঘটনাবলপ লেখক বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি নিজে একজন অংশীদার ৷ 
ব্রিটিশ সাত্রাছ্্যবাদ ও স্থানীয় সামন্ত রাজতান্ত্রিক চক্রণদের বিরুদ্ধে উদ্যত ব্যাপক 
দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট গঠনের জন্ম আই সি পি-র অভিষানকে ইতিহাস লহ 
বিবৃত করেছেন । পুর্ণ জাতণয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির জন্য 
পার্টির প্রচেষ্টার কথাও হিতনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন । 

প্রথম মুদ্ধোতর বছরগুলোতে ভয়ঙ্কর সন্ত্রাস ও অত্যাচারের আবহাওয়ায় 
কমিউনিস্টরা জনগণের মধ্যে একনাগাড়ে কাজ .করে চলেছিল, ছোট ও 
মাঝারশী বৃর্জোয়াদের প্রগতিশীল অংশের প্রতিনিধিস্থানীয় দলগুলোর 
যোগাযোগ ও আলোচনার অন্য উদ্যোগ গ্রহণ করে চলেছিল, “প্রতিটি 
সুষোগকেই জাতীয় দলগুলোকে এইকথা বোঝানোর জন্য ব্যবহার কর! হত যে 
যুক্তফ্রন্ট অপরিহার্য” (পৃঃ ১৭) । 

আই সি পি-র সঙ্গতিপূর্ণ ও নীতিনিষ্ঠ অবস্থানের জন্য ১৯৪৬ সাল থেকে 















লক্ষ্য” ধাঁরে ধারে রাজতন্ত্রী শাসনের বিরোধাঁ শক্তিগুলোর প্রধান 
হিসেবে বাকৃত হয়ে যায় ৷ 

মৈত্রীর নীতি অনুসরণ করে আই সি পি ফ্রন্ট সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারপাগুলোর 
বিরুদ্ধাচরণ করে আসছে, তার এই মৈত্রণর নীতি সাফল্য লাভ করেছে । 
ফ্রন্টের পার্টিগুলোর সম্পর্ক সৃষ্টি করার সময় যে সব নীতিকে বিশদাক্িত করা 
হয়েছে, সেই সব নশীত হচ্ছে £ কেউ কারুর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে” 
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LE 
না, প্রত্যেকে সাংগঠনিক, মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক বিষ্য়ে স্ব-নির্ভর থাকবে 
- এবং সমালোচনার স্বাধীনতা! থাকবে__এই সব নীতি আজও বৈধ । 

ইরাকের প্রতিক্রিয়াশীল সরকারগুলোর বিরুদ্ধে, রাজতন্ত্র ও উপ- 
'নবোশকতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ব্যাপক জনসাধারণের সমাবেশ করায় 
প্রথম দেশপ্রেমিক মোর্চাগুলে! যে-সব সাফল্য লাভ করে, সেগুলো ৯৯৫৮ 
সালের মুক্তি বিপ্রবের স্তরকে স্থির করে দেয় । “আই সি পি, বাথ পার্টি, 
ইস্ভিকলাল” পার্টি এবং দেশপ্রেমিক সামারিকবাহিনীর অংশ গ্রহণে জাতীয় 
এঁক্যের ফ্রণ্টের কাঠামোর মধ্যে জনগণের সমবেত প্রচেষ্টার ফল হল ১১৫৮ 
সালের মুক্তি বিপ্লব (পৃঃ ২৯) । 

লেখক দেখিয়েছেন যে ১৯৬৮ সালের ১৭ই জুলাই বিপ্লবী গণতান্ত্রিক বাথ 
পার্টি ক্ষমতায় আসায় গুণগতভাবে নতুন স্তরে দেশপ্রেমিক মোর্চার বাস্তব 
সম্মত বিকাশের অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি হয় । 

১৯৭৩ সালে আই সি পি ও বাথ পার্টি প্রগতিশশল জাতীয় দেশপ্রেমিক 

(পি এন পি এফ) স্থাপনের জন্য এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে । অপ্ুজিবাদী 
" পথের বিকাশ ও তার সাফল্যকে রক্ষার জন্য সাম্রাজ্যবাদ ও অন্যান্য 
প্রততাক্রিয়াশশীদের ষড়যন্ত্রের শবরুদ্ধে সকল বিপ্লবী ও গণতত্ত্রীদের সমাবেশের 
বাস্তব প্রয়োজনীয়তা এই চুক্তিতে প্রতিফলিত হয় । আগের অন্যান্য মোর্চা 
থেকে এই 'মার্চার পার্থক্য এইখানে যে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ও সামাজিক- 
অর্থনৈতিক ঘিবকাশের গঠনমুলক ও ব্যাপক কর্মসূচী পি এন পি-দের রয়েছে । 
গ্রন্থকার লিং ছন যে ফ্রন্ট “জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে গভীরতর করার 
কর্তব্যের সণ টীন_ যে কর্তব্যগুলো' ৯৯৫৮-এর জুলাই বিপ্লবের মর্ম ও রূপের 
মধ্যে আবদ্ধ মন, আবার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য স্থাপনের স্তরে এখনও পৌঁছয় নি।” 
(পৃঃ ২৬) । 

শপি এন প এফ-এর শ্রেণী-প্রকৃতি ও সামাজিক ভিত্তি বিশ্লেষণ করে 
ইব্রাহিম মস্ত , করেন যে ফ্রন্ট শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, বিপ্রবী মনোভাবাপন্ন 
জবা, : [রিক ও বেসামরিক উভয়ের দ্বারা সমপ্রিত হলেও” ছোট 
দোকানদার, কারিগর ও ছোট ছোট কারখানার মালিক প্রভৃতি মধ্যবিত্তের! 
ফ্রন্ট ও তার কর্ষসূচীকে সমর্থন করে (পৃঃ ২৭)। কর্মসূচী যা হচ্ছে জাতীয় 
কার্যকলাপের সনদ, সেই কর্মসূচী অনুসারে ফ্রণ্টে শ্রামিকশ্রেণী রাজনৈতিক 
অগ্রবাহিনীর ভূমিকা পালন করবে ৷ জীবনের সর্বক্ষেত্রের বড় বড় সমস্যাবলশ 
সমাধানের জন্য যত বেশি সম্ভব শ্রমিকদের তার ব্রত উদযাপনের জন্য সামিল 


৮৯ 


| 








রা 
= সং ও 
করবে । বিশেষ সৈজনাই ট্রেড ইউনিয়নে কমিউনিস্টদের অংশ গ্রহণ 
দরকার” (পৃঃ ২৬) | 

জনগণের মধ্যে আই সি পি-র কাজের সমস্যাবদশর বিষয়ে লিখতে ? 
লেখক বলেন যে গণসংগঠনের এক বা অপর কোনো নির্দিষ্ট নে 
বিরোধিতা না করলেও কমিউনিস্টর! মনে করে যে এসব সংগঠনে, বিশেষত ট্রেড 
ইউনিয়নগুলোতে “সমস্ত স্তরে সকল প্রগতিশণল শক্তি ও ব্যক্তিদের অন্য খোলা 
থাকা উচিত” (পৃঃ ৪১) ৷ এ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে, আই সি পি এই নীতি 
তুলে ধরে যে ক্রণ্টের প্রতিটি সদস্য স্বাধীনভাবে জনগণের মধ্যে কাজ করবে, . 
জর বাদ এইসব কাজ কের: কাচা অনার হয় পরব ও কর্মসূচীর 
কূপায়ণকে ত্বরাম্বিত করে৷ j | 

কািউনি্টরা মনে -করে যে জট সংক্রান্ত এই নীতি ও অন্যান্য মৌল 
নতিগুলো। দেশের রাজনৈতিক জীবনে পি এন পি এফ-এর প্রভাব ও ভূমিকা, 
বাড়াতে সাহায্য করবে, সমাজতন্ত্র নির্মাণে উত্তরণের জন্য বৈষাঁফিক, মতাদিশগত 
ও রাজনৈতিক, পূর্বশর্ত প্রস্তুত করার কালপর্বে জনগণের শট ধান 
হাতিয়ারে পরিণত করবে । 

 অপ্ুুজিবাঁদপ পথের বিকাশ ও পি এন পি এফ এর বিরোধী শড়িগুলোর 
' সামাজিক ভিত্তি বইটিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শোষকশ্রেণীগুলোর স্বার্থ, 
"বিশেষ করে পরগাছা বুর্জোয়ারা এবং বর্তমানে প্রায় নিঃশেশষত ভূমি, | 
মালিকদের সদস্যরা কর্মসৃচঁর বিরোধী বলে উল্লেখ করে ইত্রাহিম জোর দিয়ে | 
পেটি বুর্জোয়াত্রেণীর ওপরের দোদ্বল্যমান অংশের প্রতি আলাদা আলাদা দৃষ্টি- 
= ভঙ্গি গ্রহণের প্রয়োজনের কথা বলেন । তিনি লিখেছেন, এদের কোনো 
কোনো অংশকে নিক্ষিয় করে দেওষা যেতে পারে অথবা বিপ্লবের দিকে টেনে 
আন! যেতে পারে: এবং এটা 5994509808 
অবস্থান গ্রহণ করবে তার ওপর (পৃঃ ৩৯) ৷ 

মতাদর্শগ্গত সংগ্রামের প্রশ্নে লেখক লিখেছেন যে বিপ্রবী আন্দোলনের 
ভিতর থেকে চরম বামপন্থীদের বিপদ কমলেও নিঃশেষ হয় নি.। মে 
ধারণা প্রিত্যাগ করবার দাবি করে এসব বামপন্থী ব্যক্তিরা প্রতিক্রিয়া, 
প্রতিবিল্পব ও সাম্রাজ্যবাদের হাতে খেলছে । “শুধুমাত্র কমিউনিস্ট পার্টি 

নয়, দক্ষিণপন্থত ও উগ্র-বাম' ্লোগানের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার 
১5, (পৃঃ ১৪)। 
ক্রণ্টের কার্যকলাপ সম্পর্কে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তবগত ও ব্যবহারিব্‌ 
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পণ লেখক তুলেছেন এর অন্যান্য মেসের মোদির অডিজতার সঙ্গে ইরাকী 
পাঠকদের পরিচিত করিয়েছেন । 

বইটির ভূমিকায় আই দি. পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক আজিজ 
মোহাম্মদ লিখেছেন, “পার্টির মোর্চার অভিজ্ঞতার সফত্ত অধ্যয়ন প্রয়োজন 
কারণ এটা একটা সংগ্রামের উত্তরাধিকার এবং এটা প্রয়োজনীয় ও গঠনমূলক 


জ্ঞানের অফুরস্ত উৎস” (পৃঃ ৩) 1 
নাঁজিহা দুলেইমি 
আহমেদ তালেব 


৯৯ 


গুধুমান্ধ তি-নির্ভর হয়ে কি কোনো দেশ টিকতে পারে ? 


র্যামন লোসাদো আল্দানা (দি ল্যাণ্ড অব ভেনেজুয়েলা 
এগ দ্য ডায়ালেক্টিকস্‌ অব আগার ডেভেলপম্যাণ্ট ) 
ইউিভাসিজাড সেপ্টাল ত ভেনেজুয়েলা, ক্যারাকাস ২ খণ্ড, 
২৬৩ এবং ৩৬৮ পৃঃ 


লাতিন আমেরিকীয় কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্ন সর্বদাই গভীর আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। 
ভেনেজ্য়েলাতে এটি একটি গভীরভাবে অধ্যয়নের বিষয় । এই সামাঁজিক- 
অর্থনৈতিক গবেষপার ক্ষেত্রে অত্যন্ত লক্ষ্যণীয়ডাবে গবেষকর1 মার্কসবাদশ- 
লেনিনবাদণ' পদ্ধতি অনুসরণ করেই তাদের অবদান রেখেছেন । আলোচ্য 
গ্রন্থটি তারই নিদর্শন ৷ কৃৎকোঁশলগত কারণে এর মুদ্রণ বিলম্বিত হয়েছে এবং 
নাম-সুদ্রক পৃষ্ঠায় মুদ্রণ বর্ষ ১৯৭৬ বলে উল্লিখিত হলেও ৯১৭৭ এর পূর্বে গ্রন্থটি 
পুস্তক বিপাঁণতে লভ্য ছিল না। এর কিছু পরে, ভেনেজুয়েলার সেন্ট্রাল 
ইউনিভাপিটি ( ক্যারাকাস ) কর্তৃক গ্রন্থটি বৎসরের শ্রেষ্ঠ সামাজিক অর্থনৈতিক 
গ্রন্থ রূপে পুরস্কৃত হয় । টি 

এই মৌলিক রচনার গ্রন্থকার একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং তিনি 
বনু পূর্বে দৃঢ় বিপ্লবী অবস্থান গ্রহণ করেন। তিনি লাতিন আমেরিকার 
কৃষি সংক্রান্ত সমস্যার অন্যতম প্রধান বিশেষজ্ঞ 1 

তিনি বিষয়টিকে দায়িত্বের সাথে ও পদ্ধতিগতভাবে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা 
করেছেন; এরফলে তানি প্রতিটি সমস্যাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পরণক্ষা 
করতে পেরেছেন এবং তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি! . 

আমরা তাকে কৃতিত্বের অধিকার বলে মনে করি এই কারণে যে তিনি 
অষ্যদের মতো সামাজিক-অর্থনৈতিক সাধারণ পটভূমিকার বাইরে কৃষি প্রশ্নটিকে 
বিবেচনা করেন না বা তাকে উক্ত শাখার সামাবদ্ধ গণ্ডখতে সমাধানযোগ্যও 
বিবেচনা করেন ন! । তিনি সাধিক সামাজ্ক-পরিস্থিতির সঙ্গে মুক্ত করেই 
কৃষি সমস্যাকে অধ্যয়প করেছেন । তিনি এই মহাদেশের অর্থনীতিতে পশ্চাদ- 


a২ 


পদ কৃষি যে নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে-_তা প্রদর্শন করেছেন । একে 
কেউ সর্বনেশে বিষয়ও বলতে পারেন। তিনি একই সঙ্গে দেখিয়েছেন, ষে 
ডিন আকার দেশসেরা নির্যাইল ও বিদিশা অত ভাবের কহি 
তপাঁদন বৃদ্ধির সর্বত্র প্রয়াসের অন্তরায় ৷ 


ভন বিরত করেছেন CE ES শু হয়ছে 
(স্থ ভায়ালেক্টিক্স অব আগ্তারডেভেলেপমেন্ট এণ্ড ভেনেনভুয়েল! £ দ্য 
লাটিফ্যাণ্ডিয়া এগু আশার ডেভেলপমেন্ট )* এবং ডেনেজুয়েলার গ্রামাঞ্চলে 
যে সংকটাবস্থা বিস্বমান তাও অত্যন্ত বহুমুখী বিশ্লেষণকারাঁ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি প্রয়োগ করে অনুসন্ধান করেছেন । 

কৃষিবিষয়ক প্রশ্নের কিছু বিষয় পরণীক্ষা করে লোসাদা আদান! লেনিনের 
রচনা! থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং সর্বহারার বিপ্লবের মহান শিক্ষকের 
তাত্বিক এতিহ্‌ যে অতীতের মতো এখনো সঠিক তা প্রমাণ করেছেন । 


বিভিন্ন সৃত্র থেকে প্রাপ্ত সংখ্যাতত্ব প্রচুর পরিমাণে ধৈর্য্য সহকারে, এ গ্রন্থে 
[7 বশত রেড) এগুলো ভেনেজুয়েলা এবং অশ্যান্ত লাতিন আমেরিকার 
' দেশ সম্পর্কিত এবং তা গ্রস্থকারের প্রতিপান্যকেই সমর্থন করেছে। আমার 
বিবেচনায়, কিউবার বিপ্লবের এভাবে ভেনেজুয়েলা এবং মহাদেশের আরো! 
৯২টি দেশে ষাটের গোড়ার দিকে গৃহীত কৃষিসংক্তান্ত আইনের তুলনামুলক 
সারপি একাধারে, এবং অশ্যধারে প্রগতির তথাকথিত মোর্চা বিশেষভাবে, 
সহায়ক ৷ | 

এটা দুঃখজনক যে তিনি সর্বশেষ সংখ্যাতত্ব দেননি । পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে 
; পশ্চাদপদতা৷ বিশ্বের সর্বত্র একটি অনিবার্য ক্রটি, কিন্ত লাতিন আমেরিকায় বা 
। অন্তান্য অনগ্রসর অঞ্চলে সরকারি সংস্থাসমূহের অপারদর্শিতার ফলে এই ক্রটি 
আরো মারাত্মক । তাছাড়া, সরকারি পরিসংখ্যানেও বনু স্বেচ্ছাকৃত বা 
অনবধানবশত ভুল থাকে এবং অনেকগুলো সহজে তৈরী করে ফেলা হয় । 

প্রথম খগ্ডটিতে তিনটি অধ্যায় রয়েছে, যার সূচী গ্রন্থকারের অনুসৃত পদ্ধতি 
এবং গ্রন্থটির সাধারণ বিষয়বস্তুর ইঞ্জিতবাহী ৷ এগুলি হল : "জাতীয়, লাতিন 
আমেরিকান ও আন্তর্জাতিক স্তরে সমস্যা” ; এপ্রাকৃ-গ্ীজিবাদণ ইনফ্রাই্রাকচার,” 
এবং প্রাক্-পুঁজিবাদ উৎপাদিকা! শক্তিসমূহ” ৷ এভাবে ভেনেজুয়েলার কৃষি- 
সংক্রান্ত বিষয় মহাদেশীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে এবং দেশের সামাজিক অর্থ- 
নৈতিক বিবর্তনের পটভূমিকায় আলোচিত হয়েছে_যার মধ্যে বিংশ শতাব্দী 
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তেল উৎপাদনকারী ভেনেজুয়েলা বিগত দ্বই বা তিন শতাব্ধীর কৃষি নির্ভর 
ভেনেজুয়েলাকে প্রায় সর্বতোভাবে ছাড়িয়ে গেছে । 

দ্বিতীয় খণ্ডের “পুঁজিবাদ! সম্পর্ক এবং উৎপাঁদিকা শক্তি,” ও “কৃষি সংস্কার 
অথবা রাষ্ট্র প্রয়োগে ও তত্বে”, প্রভৃতি অধ্যায় অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং 
চিত্তাকর্ষক । 

একথা ঠিক, কৃষি উৎপাদন বিষয়ে লেখকের বিশ্লেষণ ১৯৭৩-এর পরে 
যায়নি এর তাৎপর্ষ্য হল গ্রন্থটি বিশ্বের তেলের উচ্চ দর থেকে সৃষ্ট নতুন অর্থ-' 
নৈতিক পরিস্থিতজাত কতিপয় প্রশ্নের কোনো! সুনির্দিষ্ট জবাব দেননি ৷ 
তথাপি এই নতুন পারিস্থিতিতেও লেখকের প্রধান সিদ্ধান্তগুলি ঠিক এবং তা 
বেছে নিতে সাহায্য করে৷ 

তেল শিল্প ও আকর্রিক লোহার জাতীয়করণের ফলে দেশে এর প্রাতিক্তিয়া 
কি? কালে আন্ড্রোজ পেরেজ তেল রপ্তানশী থেকে লব্ধ মুনাফা, য' বর্তমানে 
বৎসরের ১০,০০০ মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যায়, তা দিয়ে কৃষি উন্নয়ন কি কিছু 
করেছেন? ভেনেজুয়েলার সংবাদপত্র জগত একমত হয়ে চলেছে যে নি 
এবং ১৯৭৭-এ দেশ এই শতাব্দীর সবচেয়ে কঠিন খাদ্য সরবরাহের সংকটের 
, বিরুদ্ধে লড়েছে । রাজধানীর বাসফ্টপগুলোতে চিরাচরিত লম্বা লাইনের 
মতোই 'সারাদেশে বাজারে ও খান্ভের দোকানের সামনে লম্বা লাইনও 
স্বাভাবিক বিষয় হয়ে উঠেছে । এই সরকার গত ২ বৎসরে ২,০০০ মিলিয়ন 
ডলার মূল্যের পর্য্যাপ্ত খান্ত আমদানণ করে কোনক্রমে ক্ষুধার গ্রাসকে দুরে | 
সরিয়ে রাখতে পেরেছে ! কৃষিতে বিপর্য্যয়ের একটি প্রকৃষ্ট ধারণা এ থেকে 
পাওয়া যাবে । 

লোমাদ! আলদান! সঠিক ভাবে বলেন_-“আমাদের তেলসম্পদের 
বৈদেশিক শোষণ শুধুমাত্র আমাদের কৃষিকে অধিকতর নির্ভরশশীলই করে 
তোলেনি, উপরস্ত, কৃষি এবং তার সহজাত সামাজিক সমস্যারও অবমৃল্যায়প 
ঘটিয়েছে 1” ( ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৫) 

সাম্প্রতিক ঘটনাবলণ প্রমাণ করেছে যে বিদেশের উপর নির্ভরশীল, কৃষি 
দক্ষতা অর্জন করতে পারে না) এবং যখন এখনো পর্য্যন্ত ভেনেজুয়েলার 
কৃষিতে বিদেশী পুজি বিনিয়োগ বেশি হয়নি ( ১ম খণ্ড, ১১৭-১২০ পৃঃ দেখুন) 
সাম্রাজ্যবাদের উপর সমগ্র অর্থনীতির নির্ভরশশলতা__যা তেল ও আকরি 
লোহার জাতীয়করণের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়নি--তার কৃষি উৎপাদনের উপর , 
ছাপ পড়বে ! / 
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গ্রন্থকার লক্ষ্য করেছেন “উন্নয়নশীল দেশসমূহের স্বার্থ একচেটিয়া পুঁজির 
প্রয়োগ ও তত্বগত অবস্থানের সর্তের উপর নির্ভরশীল ৷ তাই, একচেটিয়া পুঁজি 
বিশেষত মার্কিন পুঁজি এবং মার্কিন সরকারি" নীতি লাতিন আমেরিকা বা 
বিশ্বের অন্তত্র সত্যিকারের কৃষির পরিবর্তনের মৌিকভার্বে বিরোধী 1” 
(২য় খণ্ড, ১৬৩-১৫৪ পৃঃ )। অন্যদিকে, সাম্প্রতিক সামাজিক সংগ্রামগুলো_ 
একচেটিয়া পুঁজিবাদ" দেশের বিরোধিতার মুখে উন্নয়নশীল ও সমাজতান্রক 
রাষ্সমূহের দৃঢ় ও ক্রমবর্ধমান এঁক্যের ইঙ্গিত বহন করে 1” ( ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৪) 
. ভেনেজুয়েলার গ্রামাঞ্চলে যে প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল, লোমাদা আলদাঁনা তার 
সফড ও বাস্তব মূল্যায়ণ করেছেন । এর সূচনা হয় ৯৯৬০ সালের ৫ই মার্চ, যখন 
কৃষি সংস্থার আইন ঘোখিত হয়। এই আইনের যাঁর! স্থপতি তারা একে 
কিউবা বিপ্লবী পথে যে দুর প্রভাব বিস্তারকারী কাজ শুরু করেছে তার প্রতি 
গণতান্ত্রিক” সাড়া দান বলে আখ্যাত করে ৷ 

আলোচ্য গ্রন্থটি অস্ধন্ত স্পষ্ট করে বিবৃত করেছে যে কৃষি সংস্কার আইনের 
পরবর্তী সময়ে ভেনেজুয়েলাতে যা ঘটেছে তা’ গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদ বিকাশের 
“প্রাশীয়ান” পথের ছদ্মবেশী রূপ | অর্থাৎ. জমির এফ্টেটের বুর্জোয়া! ফার্মে 
ধশরে পরিবর্তন__কৃষক জনতার পক্ষে যা একটি বেদনাদায়ক প্রক্রিয়া, এই ধারায় 
বিকাশের একটি ফল হল-_শহরে ব্যাপক কৃষক জ্নভার আবাস গ্রহণ, (ইন্টার- 
ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের হিসাব অনুসারে ৯৯৭৬ এর মাঝামাঝি 
শহরের জনসংখ্যায় ৮২-৬ শতাংশ যোগ হয় ; ভেনেজুয়েলায় যে কোনো লাতিন 
আমেরিকার দেশের তুলনায় কমসংখ্যক কৃষক আছে) ক্রমবর্ধমান খাদ্যাভাব 
এবং স্রুত খাদ্য দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি ৷ 

নির্ভরশীল কৃষি পুঁজিবাদের স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ঠ্যগুলোর এটা হলো ঘন*ভুভ 
বূপ যারফলে মধ্য পঞ্চাশে “সামরিক-পেট্রোলিয়াম” বি তে 
জুয়েলাতে উদ্ভূত হয় ৷ 

দেশে ব্যর্থ কৃষির কারপ'বূপে- গত ১৭ বৎসরে ৪০, ০০০ মিয়ন বাঁদভার 
(৯,০০০ মিলিয়ন ডলারের উপর) ব্যয়ে সম্পাদিত মেকা কৃষি সংস্কারকে 
দায়ী কর! যেতে পারে 

গরস্ককারের মৌলিক সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট । সম্পূর্ণ সামাজিক 
র্বপান্তরে সক্ষম নতুন ধরনের রাষ্ট্র ছাড়া কৃষি সমস্যার সমাধান নেই ।” ( ২য় 
খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪) গ্রন্থকার তাই বলে “হয় সব, নইলে কিছুই নয়” এই দৃটিভন্শ গ্রহণ 
করেছেন মনে কর! ঠিক নয় । তিনি “ভেনেজুয়েলার কৃষি সংস্কারের বিল্লবী- 
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করণের, আহ্বান জানিয়েছেন 1” এর অর্থ প্রকৃত কৃষি সংস্কার যা শেষ পর্যন্ত 
লাটফাওিয়া অপসারিত করে কৃষিতে সার্বিক সামাজিক ও প্রশুত্ডিগত উন্নয়নের 
পথ প্রশস্ত করবে । যে দেশের একপেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ণ শুধুমাত্র ডেল 
রগ্তানণ করে নিজেকে খীচাচ্ছে_তার পক্ষে এটা অতীব প্রয়োজন ৷ 

- - . _জারোনিমো ক্যার্যেরা 
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নারী ও ট্রেড ইউনিয়ন 
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শেইলা লেওয়েনহার্ক, নারী ও ট্রেড ইউনিয়ন. লণ্ডন ও 
টনব্রীজ, আর্নেষ্ট বেন্ন্‌ লিঃঃ ১৯৭৭ ৷ ৩০৮ পুঃ 
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ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নের ইতিহাস সম্পর্কে বহু বই লেখা হয়েছে । ১৯২০ 
সালে লগুনে প্রকাশিত বারবারা ড্রেকের “ট্রেড ইউনিয়নে নারী” বইটি এবং 
আর সামান্য কয়েকটি বই ছাড়া এই দপর্থ তিক্ত সংগ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ 
নিয়ে সামান্তই আলোচনা হয়েছে । ডঃ শেইলা লেওয়েনহার্ক-এর বইটি তিটিশ 
ট্রেড ইউনিয়নবাদে নারীদের ভূমিকা নিয়েই লেখা ৷ সম্পুর্ণ ইতিহাস না হলেও 
ট্রেড ইউনিয়নের জন্মগ্রহণের আগে নাঁরণদের অবস্থান সম্পর্কে এবং সাম্প্রতিক 
যে সব সংগ্রামে তারা সামনের সারিতে ছিলেন সে সম্পর্কে অন্তৃষ্টি লাভে 
সাহায্য করে। নারী শ্রমিকদের উদ্যোগী ভূমিকার নানাদিক বইটি 
আলোচনা করেছে_যার কোনো রেকর্ড করা হয় নি। 

উনবিংশ শতাব্দীতে ইয়র্কশায়ারে ও ল্যাঙ্কাশায়ারে তন্তু শিল্পের প্রসারের 
সময়ে পুরুষদের চেয়ে নারীদের অনেককম বেতন দেওয়া হোত । একথা 
অন্তান্ত বেশিরভাগ শিল্প ও কর্মস্থান সম্পর্কেও প্রযোজ্য ছিল-_১৯৭০ সালের 
নভেম্বর মাসের সমবেতন আইন পাশ হওয পর্য্যন্ত । ' মনে করা হয় এই আইন 
এই বৈষম্য দূর করেছে । 

আসলে কিন্ত পুরুষদের সমপরিমাণ নারীদের মন্ত্রীর নিশ্চয়তা এ 
আইন দেয় না এবং তার মধ্যেও ফাক-ফোকর আছে_যাঁর সাহায্যে 
মালিকরা এই আইন কার্ধকর করে না! সেজন্তই নারীদের লার্গাতর 
সংগ্রাম ! মিডল সেক্স বেস্টফোর্ডে ট্রীইকো-ফলবার্থ-এর নারণ শ্রমিকদের 
ছয় মাস দীর্ধ সংগ্রাম একটা অসাধারণ উদাহরণ ৷ সরকার শিল্প সংক্রান্ত 
ট্রাইবুনাল পুরুষদের সমান মজুরার দাবী মানতে অস্বীকার করায় নারণীরা 
ধর্মঘট করেন । ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নগুলোর সহায়তা ও সংহতি নিয়ে 
অক্টোবর ১৯৭৬-এ ভারা দাবী আদায় করে । উনবিংশ শতকের প্রথম চাঁর 
দশকে বৃটেনে যে আলোড়ন ও সংগ্রাম সৃষ্টি হয়, তার কারণ হচ্ছে যে ১৮২৫ 
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সালের পর যখন ইউনিয়ন সংগঠিত করা আইনসম্মত. হয়, তখন নতুন নতুন 
ইউনিয়ন গড়ে উঠেছিল এবং বৃটিশ শ্রামিকশ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন, 
চার্টিষ্ট আন্দোলনের মতো প্রগাতখল সংগ্রামগুলো শুরু হয় । বিগত শতাব্ৰীর- 
দ্বিতাঁয়ার্ধে এই আধুনিক ট্রেড ইউনিয়নগুলো জন্ম লাভ করে ! যাইহোক, 
১৮৬৮ সালে সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃত্ব সুবিধাবাদে গভীরভাবে 
নিমজ্জিত হয়েছিল ৷ “বিশ্বের কারখানা” হিসাবে ব্রিটেনের অবস্থান থেকে 
এই সুখিধাবাদ জন্মাল। ১৮৮০ সালের পরে যখন পশ্চিমজার্মানী ও ইউ 
এস এ শক্তিশালী প্রতিদবন্্রীরূপে এগিয়ে এল, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় 
আপন অবস্থান বজায় রাখার জন্য ব্রিটিশ শাসকশ্রেপী আরও বেশি শোষণ ও 
নার শ্রমিকদের বেতন: ও কাজের শর্তাবতে আরও ব্যাপক বৈষম্যমূলক 
আচরণ করতে লাগল । ' 

সমবেতনের সমস্যা দ্বরকরা। দূরে থাক, অদক্ষ শ্রমিকদের সংগঠপের পথ 
সুগম হল । তাদের মধ্যে ছিল বন্দর শ্রমিক, গ্যাস শ্রমিক ও লণ্ডনের দেশলাই 
কারখানার মেয়েরা ৷ সপ্তাহে অতিরিক্ত ৬ ফান্দিং-এর জন্য “ডকার্স ট্যানার” 
একটা বিরাট.সংগ্রাম লড়েছিল । এই আদর্শ শ্রমিকবাহিনর নেতৃবৃন্দের মধ্যে 
ছিলেন টমমান্ন্‌,.উইস থর্ণে, এিনর মার্স, এ্যানি বেসান্ত এবং বেন টিলেট্‌ ৷ 
, ত্রায়ান্ট ও মে দেশলাই-কারখানার মেয়েদের ধর্মঘটই ট্রেড ইউনিয়ন 
সংগ্রামের নতুন জঙ্গী পর্যায়ে বৃহত্তম একক উদ্দীপক হিসেবে কাজ করেছিল ৷ 
বন্দর শ্রমিক, গ্যাস শ্রমিক ও অন্যান্ধদের আন্দোলন সংগে মিলে এই 
আন্দোলন টি ইউ সির মধ্যে একটা প্রগতিশশল ধারা নিয়ে থাকে এবং ১৯০০ 
সালে শ্রমিকদের প্রতিনিধি কমিটি গঠন করে । এটিই ৯৯০৬ সালে লেবার 
পার্টিতে পরিণত হয় । আমার মতে, দেশলাই কারখানার মেয়েদের ধর্মঘটের 
গুরুত্ব লেখক উপলব্ধি করতে না পারার জন্মই এবিষয়ে খুব সংক্ষিপ্ত আলোচনা 
করেছেন ৷ মনে হয় তিনি এটাও স্বীকার করেন না ষে এলিনর মার্ক্স এদের 
সংগ্গে ঘনিষ্টভাবে যুক্ত ছিলেন, যেমন তিনি গ্যাস শ্রমিকদের সংগ্রামের সংগে 
যুক্ত ছিলেন । 

বইটিতে নারীদের ট্রেড ইউনিয়ন লগ-এর ওপূর প্রধান গুরুত্ব পড়েছে। 
অথচ এটা কোনো ট্রেড ইউনিয়ন ছিল ন! । এটা ছিল শুতবুদ্ধিসম্পন্ন 
মধ্যবিত্ত ও সক্রিয় নারীদের সংগঠন ৷ এরা ট্রেড ইউনিয়নে নারীদের 
অন্তর্ভুক্ত কররার চেষ্টা করতেন । কোনো কোনো ট্রেড ইউনিয়ন 
নেতার ওপর এই সংস্থার কিছু প্রভাব ছিল, টি ইউ সি-তে তারা: কিছু 
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প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিলেন এবং ১৮১০ সালে টি ইউ সি সাধারণ পাঁরষদে এক ' 
অথবা দুইজন প্রতিনিধি পাঠিয়েছিল । নারীদের ট্রেড ইউনিয়ন,'লশগের অবশ্য 
তর হানায় টে. ইউনিয়ন কাউন্সিলের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল এবং এই লাগ 
৯৮১২ সালে গ্লাসগোতে ও ১৮৯৫ সালে ম্যানচেষ্টার ও মালফোর্ড-এ মহিলা 
ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল গঠনের পথ সুগম করেছিল । | 
প্রাক-প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন বেড়ে উঠল ! তম্তজ 
বন্ত্র ও বহু ছোট-ইঞ্জিনিয়ারশং শিল্পগুলোতে ট্রেড ইউনিয়নে মহিলাদের সংখ্যা 
দ্রুত বেড়ে উঠল ৷ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ও তারপরে রেকর্ড সংখ্যক মহিলা 
ইঞ্জিনীয়ারিং ইউনিয়নে যোগ দিল । ১১৯২১ সালে নারাদের ট্রেড ইউনিয়ন- 
লগগ উঠে গেল । 
'_ যাইহোক, এখনও বহুসংখ্যক পুরুষশ্রামক নারণ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নে 
বিশেষত-ক্রাফউ'ইউশিয়নগুলোতে সদস্য হওয়ার বিষয়ে উদাসীন বা এমনি 
শক্রভাবাপন্ন । তারা নারশীদের সমান বেতনের দাবিও: সমর্থন করে 
২ না । টি ইউ সি-র সাধারণ পরিষদের ওপর চাপ পড়ায় টি ইউ সি প্রকৃত 
[ পারাস্থিতি অনুসন্ধান করে দেখতে বাধ্য হয়। ৯৯৬৮ সালের সরকারী অনুসন্ধান 
থেকে জানা যায়, নারীদের নিয়োগ করে এমন ৫২টি ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে 
প্রা শতকরা ৩০ ভাগ সমবেতনের বিরোধী ৷ যদিও তাদের অর্ধেকের বেশি 
ঘোষপ! করেছে যে “সমমূল্যের কাজের জন্য সমবেতন অজিত না হওয়া পর্যন্ত 
তারা সম্তষ্ট হবেনা” ( পৃঃ ২৮৫ ) | 
সাধারণভাবে ট্রেড ইউনিয়নে আনুপাতিকহিসাবে নারীদের সুংখ্যা এখনও 
খুব কম ৷ তার আংশিক কারণ হচ্ছে গৃহিণী হিসাবে নারীদের অতিরিক্ত 
দায়িত সভায় তাঁদের উপাস্থিতি কষ্টসাধ্য করে তোলে ৷ কর্মরত বিবাহিত 
নারীদের সংখ্যা ১৯৫১ ও ১৯৬৬ এর মধ্যে কুড়িলক্ষ বেড়েছে । যাদের 
ছেলেমেয়ে আছে তাদের সংখ্যা খুবই তীব্র । কারণ তিন ও চার বছরের মধ্যে 
শিশুদের শতকরা ৭'৭ ভাগের দেখাশোনার মত নার্শারী আছে। বন্ধ 
মহিলানেত্রীই জোর ক্রোধ প্রকাশ করেন এবং নার্শাবী স্কুল ও নারীদের 
সমবেতন দাবি করে আন্দোলন করেন ৷ 
মজুরীর প্রশ্নে, অল্প মজুরী দেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরে প্রমাণপত্র হাজির 
করা যায় এরকম কিছু কিছু শিল্পে একের পর এক সরকার ওয়েজস্‌ কাউন্সিল 
গঠণে বাধ্য হয়েছে । ১৯৬৫ সালে ৩৫ লক্ষ নারী-শ্রামক এসব আবেদন 
থেকে উপকৃত হয়েছিল__এট! হচ্ছে সংশ্লিষ্ট নারীদের শতকরা ৭০ ভাগ 
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(পৃঃ ২৮১ দেখুন )। তবুও এটা সমবেতর্ন -ছিল না। খুবই কম বেতনের 
ওপর সামান্ত কিছু বৃদ্ধি । 

১৯৭৫ সালে, রাইসজ্ঘের আন্তর্জাতিক নারার্ধে টি ইউ সি নবছর আগে 
পাশ করা নারীদের দাবি পুরুপ করেছিল_ পার্লামেন্টে একটা শোভাযাত্রা 
সংগঠিত করেছিল-_সেটি ট্রাফালগার স্কোয়ারে বিশাল সমাবেশের মধ্য দিয়ে | 
শেষ হয়েছিল ৷ নারশদের একটি নতুন সনদ প্রকাশ করা হয়েছিল । | 
সেই সনদে নারশ শ্রমিকদের বেশিরভাগ মৌলদাব স্থান পেয়েছে । তার : 
জন্ম এখন সংগ্রাম করতে হবে এবং আদায় করতে হবে । এটা শুধু নারী 
শ্রমিকদের ব্যাপার নয়, এটা সমগ্র শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ব্যাপার । 

ধৈৰ্য্যপূৰ্ণ, গভীর গবেষণার ফল বইটি ৷ সংগ্রামের জন্য বহু প্রয়োজনীয় 
অস্ত্র যোগান দেয়। যেমন লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন ব্রিটেনে পুরুষ 
ও নারীদের সমান অধিকারের. জন্য মহাসংগ্রামের একটা প্রাস্তদেশ মাত্র 
* বইটি ছু'য়েছে। সংগঠিত সংগ্রাম ও এখনও যা সংগঠিত হবে সেই সংগ্রামের 
প্রকৃতি আরও স্প্টভাবে প্রকাশ টকরার জৈন্য আরও যোঁথ কাজের জরুরা 
প্রয়োজন এখনও রয়েছে । . 
| \ ডোরা কক্স ' 


ডায়েরী 


গ্রীসের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আমন্ত্রণে ওয়াল্ড“ মার্কলিস্ট 
রিভিউর প্রধান সম্পাদক সি পি জি-র দশম কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
এখেন্সে মার্কসিষ্ট ষ্টাডি সেন্টার পরিদর্শন করেন এবং ভবলিউ এম আর-এর 
অভিজ্ঞতা এবং ফলাফল বর্ণনা করেন ৷ তিনি গ্রীক ভাষায় প্রকাশিত পাত্রকা- 


- টির অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হন ৷ পত্রিকাটি এখন বিশ হাজার কপি মুদ্রিত 


হচ্ছে . 
ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দীয় কমিটির সদস্য এবং ভবলিউ এম 
আর এর সম্পাদক মণ্ডলীর সভ্য! নাক্তিয়া দুলেমি ফিলল্যাগ্ড কমিউনিস্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ১৮ তম কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন ৷ 
এইচ-এস-ডািউ-পির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য এবং 
নেতাজ্গীবাত্‌'জাক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক ডেহি নেমেশ ডবলিউ এম 
আর-এর সম্পাদকীয় অফিস পরিদর্শন করেন । সেখানে এইচ-এস-ডব্রিউ-পি 
এবং ভবলিউ-এম-আর-এর মাঝে সৌহার্দ বৃদ্ধির প্রশ্ন আলোচিত হয় । 
ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক আজিজ মহাম্মদ ভবলিউ এম 
আর সম্পাদকীয় অফিস পরিদর্শন করেন । তিনি সম্পাদকীয় পর্যদে জাতীয়- 
ক্রন্টে দেশপ্রেমিক ইরাকের সমস্ত এঁক্য আরও জোরদার করেছে কমিউানিস্ট- 
দের সংগ্রামে কথা বর্ণনা করেন । 
নরওয়ের কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান মার্তনগুপার ডবলিউ এম 
আর-সম্পাদকীয় অফিস পাঁরদর্শ করেন ৷ তিনি কমিশনের এক বার্ধিত সভায় 
পুঁজবাদশ উন্নত দেশগুলোতে শ্রেণীসংগ্রামের রূপ এবং নরওয়ের আভ্যন্তরীপ 
রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর ভাষণ দেন । এ ভাষণে তিনি সি-পি-এন-এর 


৮ ১৬তম কংগ্রেসের ফলাফল এবং নরওয়ের কমিউনিস্ট কর্মীদের শক্তিশীলণ করার 


কার্যক্রম এবং শাস্তি ও সামাজিক প্রগতির সংগ্রামকে শাক্তশালপ করার উপর 
জোর দেন। সি-পি এন এবং ভবলিউ এম ক্সার-এর সৌহার্দ শাক্তশালণ 
করার উপরেও মতামত বিনিময় করা হয় । 


৯০৯, 


সাম্যবাদী কবি মখদুম মহীটদীন আবরণে 


বণেশ দাশগুপ্ত 


(5), 


জন্ম গুরা ফেব্রুয়ারী, ১৯০৮ । মৃত্যু ২৫শে আগস্ট, ১৯৬১ 1] 

ভারভসহ সারা উপমহাদেশে ‘লাল মখদুম’ নামে যার পরিচয়, সেই 
বিপ্লব জনগণ কবি মখদুম মহাউদ্দীনের সংগ্রাম সাধনা ও সৃষ্টিকে আমরা গভীর 
শ্রদ্ধা ও ভালবাসা জানিয়ে স্মরণ করছি । আমাদের সামনে রয়েছে' গত 
৪০:বছরের লাল পতাকা নিয়ে মেহনত মানুষের লড়াইএর ইতিহাসে মখদ্বম ' 
মহণউদ্দীনের সদাসক্রিয় ভূমিকার কথা ! রয়েছে তার কাব্যসমগ্র “বিসাভে 
রাকৃস (নৃত্য বিচিত্রা) ৷ রি 

এই কাব্য সমগ্রই এখানে আল্গোচ্য। | 

দাক্ষিপাত্যের অদ্তরপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ ছিল মখদুম মহাউন্নীনের মৃল কর্ম- 
কেন্দ্র ৷ ..১৯৬৬ সালে এখানে তার জন্মজয়ন্তী পালিত হয় এবং এই সময়ে তার 
কাব্যসমগ্র “বসাতে রাক্‌স্‌’ নাম দিয়ে প্রকাশ কর! হ্য় । ১৯৭৬ সালে 

হায়দ্রাবাদ থেকেই এর দ্বিতায় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে | - £ 
'_ গালিব, ইকবাল থেকে শুরু করে অধুনা ফয়েজ আহমদ ফয়েজের মতে 
বরেণ্য কবিরা যে ভাষায় স্বদেশ ও বিশ্বের মানবতা নিয়ে বিপ্লবাত্মক কবিতা 
লিখেছেন, সেই ভাষাতেই “বিসাতে বাক্স” চড়াপর্দায় লেখা ৷ দাক্ষিপাত্যের । 
একালের সর্বশ্রেষ্ঠ উর্ঘভাষণী কাব মখদুম মহণউদ্দীন লেখা শুরু করেছিলেন তাঁর । 
নিকটতম লোকায়ত ও নৈসর্গিক পরিবেশের সৌন্দর্যের প্রতি মোহ নিয়ে! 
এই মুগ্ধভাবকে বরাবর পাওয়া গেছে তার চল্লিশ বছরের কাব্যে । সারসভার 
অগ্রিক্ষর! নবনব বিন্যাস ঘটেছে বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদশ চেতনায় । “বিসাতে 
রাক্স্‌, কাব্যসমগ্রে রয়েছে তারই বিচিত্র চলচ্ছবি। ' দেশপ্রেম, মি 
স্বাধীনভা-প্রিয়তা, শ্রামক কৃষকের শ্রেণীসংগ্রাম, সাম্যবাদশ ভাবাদর্শ এবং 
সকল মুক্জি-সংগ্রামী জাতি ও মেহনতী মানবমানবাীর 'আন্তর্জাতিকতাবোধে . 
উন্মথত এই কাব্য ! ৮4 


‘৯০২ 


(২) 
অন্ধপ্রদেশের হায়দ্রাবাদ থেকে আদব ট্রাস্ট কর্তৃক প্রকাশিত “বিসাতে- 
- রাক্‌স্‌’ কাব্য-সমগ্রের দ্বিতীয় সংস্করণে ১৯৬৬ সালে কবির জয়ন্তাতে প্রদত্ত 
যাঁনাত সাজেদার অনুপম ঘরোয়া ধরনের ভাষণটি ছাড়া রয়েছে কবির 
অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজবাহাছুর গোঁড় এবং আদবা ট্রাস্টের আবেদ আলী খানের 
লেখা ভূমিকা । এদের বক্তব্যের একেকটি দৃষ্টান্ত নিয়রূপ £ 
আবেদ আলা খান লিখেছেন,” বিসাতে রাকৃস্‌ যেমন সখদুমের কাব্যসমগ্র 
তেমনি সঙ্গে সঙ্গেই হায়দ্রাবাদের রাজনৈতিক চেতনার আয়না । এই 
আয়নাতে সামস্তবাদশ আমল থেকে শুরু করে স্বাধীনতার পরবর্তী সমাজতন্ত্র 
সমাজ গড়ার জন্যে নিরন্তর সংগ্রাম ও সাধনার বিস্তারিত এীতিহাসিক ব্রপটিও 
প্রািফলিত ৷” | 
ষীনাত সাজেদা লিখেছেন, “আসল কথা, ওর কণ্ঠস্থরে জাদু রয়েছে। 
রয়েছে গভীর এ্ুপদভিত্তিক, উদাত্ত উচ্চাকত আওয়াজ । ও যখন গজল গায়, 
তখন নিজেই সঙ্গীত হয়ে যায়! মনে হয় ও যেন অমাবস্যায় দশপকের মতে! 
2 উঠলো ৷ কিন্ত ধেইমাত্র ভাল বলা! হলো, অমনি দুষ্টুমি শুরু হয়ে 
' যাবে। আপনি ফরমায়েস করলেন, সুর করে গজঙ্গ গাইতে, ও লেগে 
যাবে গগ্ঠ পড়তে.” 
রাজবাহাদ্বর গোঁড় লিখেছেন, “কী ভালই যে হতো যদি আজ মখদ্রম 
বেঁচে থাকতে! এবং নিজের চোখে দেখতো, 'নৃত্যবাচিত্রা” কত বেশি 
বিস্তারিত । যে ভিয়েতনামের দ্র্ধোগের দিনের কথা ও িখোছিলো1, 
সেই দেশ বিশ্বের সব চেয়ে শাকিশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কিজ্ঞী মুচড়ে 
দিয়েছে 1 এইভাবে এ্যাঙ্গোলা ও প্যালেস্টাইনের কথা বলা চলে । তবে 
অধ্যাপক আবদুল ওয়াহিদ তো স্বীকার করতেই চানন! খে মথদ্বম বেঁচে নেই £ 
বিসাতে রাকৃসের স্রষ্টা নতুন প্রভাতের ভার! 
যৌবন ও কবিতার অনুরাগণ, শ্রমজীবী প্রেমিক 
- মখহ্বম মনে হয় আত্মগোপন করেছে । | 
মধ্যেই কৰিভার পর উদ বলবো, 
তুমি আজ নেই 
কিন্তু তোমার দ্রচোখের চাউনি বেঁচে আছে ।* 
উপরোক্ত তিনটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মখ্দ্ুমের সংগ্রামী ও মৃত্যুহীন সভার 
পরিচয় প্রদানে গভাঁর আন্তরিকতার প্রকাশটি লক্ষণীয় । 


£ 


সংক্ষিপ্ত জীবন-পঞ্জণটি নিম্নরূপ £ 

১৯০৮ সালের শুরা ফেব্রুয়ারী মেদকে মখ্রমের জন্ম ! ১৯৯২৯ সালে 
সিঙ্গারেডিড হাইদ্ষুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তরণ । ১৯৩০ সালে হায়দ্রা- 
বাদে জওহর লাল নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ । ১৯৩৩ সালে প্রথম কবিতা “হলদে 
চাদর’ লেখা ৷ ৯৯৩৫ সালে মখছ্মের লেখা “চেতনার নথর’ ৬ 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপস্থিতিতে মঞ্চস্থ এবং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রশংসিত 
এই বছরেই মখদ্রমের লেখা নিবন্ধ 'রবান্রনাথ ও তার-কাব্য” 3 
আদবিয়াত কর্তৃক প্রকাশিত । ১৯৩৭ সালে ওসমানিস্বা বিশ্ববিস্তালয় থেকে 
এম এ ডিগ্রী । ১৯৩৯ সালে পান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের উপর 
কবিতা ‘মুসাফির’ ৷ এই বছরে সিটি কলেজে উর্দুর অধ্যাপক নিযুক্ত ৷ 
১৯৪৯ সালে অধ্যাপকের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কমিউনিস্ট. পার্টির সর্ব 
সময়ের ।সদস্য-কর্মী । ১৯৪৪ সালে প্রথম কবিতা সংকলন “দুর্খ লোয়েরা” 
(রক্তিম প্রভাত ) প্রকাশিত । পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয় ছিভীয় কবিতা 
সংকলন_-গগুলেতর* ( তাজাস্কল)। ১৯৪৫ সালে সোভিয়েত সুহৃদ সমিতির 


সম্মেলনের উদ্যোক্তা । এইসময়ে সরোজিনী নাইডু পান্ধীজীর সঙ্গে- মখদুমের- 


পরিচয় কাঁরয়ে বলেন, “এ আমার ছেলে’ ৷ ১৯৪৬ সালে নিখিল হায়দরাবাদ 
ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি এবং সঙ্গে সঙ্গেই গ্রেফতার ৷ জামিনে 
মুক্ত । এইসময়ে যখন কমিউনিস্টদের ধরপাকড়-শুরু হয় তখন মখদুম শাহ্‌ 
আবাদ থেকে শোলাপুরে চলে যান এবং ওখানে আত্মগোপন করেন ৷ ৯১৪৮ 
সালে কলকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন (এবং 
হায়দরাবাদে ফেরার পরে সেখানে আত্মগোপন করেন । ভেলেঙ্জানার কৃষক- 
বিদ্রোহে শরিক হন । ১৯৫১ সালে-গ্রেফতার হন ৷ ৯৯৫২ সালের সাধারণ 
নির্বাচনের আগে মুক্তি পান এবং হায়দ্রাবাদ শহরকেন্দ্র থেকে এসেমন্রী 
নির্চাচনে প্রার্থী হন । এই আসনে পরাজিত হলেও হজ্ুুরনগর থেকে নির্বাচনে 
জয়ী হন । ১৯৫৩ থেকে ; ৯৯৫৫ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে' সফর করেন । 


র্‌ 


| 
4 


৯৯৫৬ সালে লোজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্য নিযুক্ত হন । ৯৯৬৬ সালে ! 


তার জন্মজয়ন্তী পালিত হয় । .১৯৬৯ সালে সাহিত্য আকাডোমি পুরস্কার পান ৷ 
১৯৬৯ সালে দিল্লীতে থাকার সময় হৃদরোগে 00752 
হায়দরাবাদে মরদেহ সমাহিত । 
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(৩) | 

I বৈপ্লবিক স্বাদেশিকতা ও স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসগ্গিত-প্রাণ মখদুম 
মহাউদ্দীন যে একইসঙ্গে নিপগঁড়িত ও শ্রমিক কৃষকের শ্রেণীসংগ্রামকে 
জীবনের প্রধান কার্যক্রম করেছিলেন, তার একটা আভাষ উপরোক্ত চুম্বকে 
পাওয়া যায় । তবে তেলেঙ্গানাতেই হোক অথবা নিখিলভারত-ট্রেড ইউনিয়ন 
কংগ্রেসের 'সংগঠনের হরতাল ও বন্ধের বিশাল আয়োজনে হোক, তার 
উপাস্থিতিটাই যে কি বিপুল আলোড়ন: সৃষ্টি করতো, তার সামান্য পরিচয়ই এই 
চুম্বকে দেয়া সম্ভবপর হয়েছে । মখদ্বম মহীউদ্দীন ছিলেন একজন প্রিয়তম 
জনগণনেত! ৷ তিনি সাম্যবাদশী আদর্শে 'সম্পর্ণরূপে নিজেকে মিলিয়ে 
দিয়েছিলেন এবং মেহনতী মানব-মানবীদের ‘একজন’ হয়ে গিয়েছিলেন 1 
ভারতের সঙ্গে সঙ্গে সারা উপমহাদেশের সর্বদেশের সর্বভাষার স্বাধীনতা- 
সংগ্রামী মানুষ তাদের ভালবাসার ' মানুষ মখদুম মহপউদ্দীনকে স্মরণের 

মনিকোঠায় রাখছেন স্বাভাবিকভাবেই | . | 
উপমহাদেশের জনগণের স্বতস্ফূর্ত আদর ও ভালবাসা পেয়ে আমাদের 
: মুক্তিসংগ্রামে যে নেতারা ধন্য হয়েছেন মখদ্রম তাঁদের একজন! কৃষক আন্দোলন 
ও ট্রেড ইউনিয়নের কাজ ও কবিতা এদের কোন্টা এই ভালবাসার কারণ, সে 
প্রশ্ন এক্ষেত্রে আসেনা, কারণ তার কবিতা ছিল তার কাজের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গণভাবে 
যুক্ত । এদের কোনটাকে ছাড়া কোনটাকে পুরোপুরি পরিমাপের মধ্যে 
জানা যায়না । ভবে বিশেষ করে চাল্পিশের দশকের মাঝামাি সময়ে যখন 
তার “ইয়ে জং হায় জঙ্গে 'আজাদী” (এই যুদ্ধ স্বাধীনতার বদ্ধ ) কবিতাটি 
উপমহাদেশের গণসঙ্গরীতের আসরে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তখন 

মখদ্বমের সবচেয়ে বড় পরিচয় হয় এই যে, তিনি সাম্যবাদের চারণ কবি । 
ওখানেও অবশ্থু তিনি একক ছিলেন না । একক হবার কিংবা থাকবার 
কিংবা সেইভাবে উপরে উবার মেজাজই ছিলন! মখদুম মহশউদ্দীনের ! 
} চল্লিশের দশকে যুদ্ধ, দু্ভিক্ষ ও গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে উপমহাদেশে প্র্গাত 
লেখক লেখিকা! ও শিল্পাদের সংঘ এবং এরই সহযোগ হিসেবে গণনাট্য সংঘের 
বিল্পবাত্মক প্রসারে সকল ভাষার কাব্যে ও সাধারণভাবে সমন্ত শিল্পরূপে যে 
গণয়ুগের সুচনা হয় কমরেড সাজ্জাদ জহিরের নেতৃত্বে, তাতে উর্দু“ কবিতা এবং 
£ অন্যান্য শিল্পন্পপে একদল লেখক লেখিকার উত্তব হয় যারা তাদের সাধনাকে 
_ সম্মিলিত করেছিলেন বিপ্লবী একতানে ৷ মজাষ তার ভাবলো ককতা৷ ছেড়ে 
এসে এতে যোগ দেন । ছোটগল্প লেখক হিসেবে ধোগ দেন কৃষনচন্দর - 


১০৫ 


অন্থান্যের মধ্যে মখন্বুম মহাউদ্দীন এজন্যে নিজেকে তিরিশের দশকেই প্রস্তুত 
করেছিলেন ৷ চল্লিশের দশকের পরে যারা সিরস্তর সাময়িক বিপর্যয় 
সরে পারের রা বারা প্রসারিত করে নিট অরেছেন তাদের অবি- 
" চ্ছেত্য প্রিয় সাথশ মখদুম মহীউদ্দীন । 

“বসাতে রাক্‌স’ কাব্য সমগ্রের দ্বিতীয় সংস্করণের ৯১৩টি কবিতাতে রয়েছে 
এর পরিচয়-ধার! । কখনও মধুর, কখনও রাগণ, কখনও কোমলে কঠোরে 
মিশ্রিত । মেহনত মানুষের সংগ্রাম ও অভ্যুত্থান দ্বারা সাম্যবাদী সমাজে. 
পৌছবার সাধনাতে এর ঘটন] ৷ 

৫৪) 

“বসাতে রাক্‌স গ্রন্থের প্রথম সংস্করণে ছিল সুর্থ সোয়েরা? এবং গুলেতর? 
গ্রন্থদ্য়ের সমস্ত কবিতা ৷ দ্বিতীয় সংস্করণে আরও বারোটি কবিতা যোগ 
হয়েছে। সম্ভবত এগুলি কবির সবশেষের লেখা । উর্দু কাব্যে মোটামুটি, 
কয়েক রকমের পদ্ধাত- নজম্‌, গজল, কিতা, মহাকাব্য ৷ মখদ্মের কোনো ” 
মহাকাব্যিক কবিতা নেই ৷ তিনি বাকি তিন ধরণের রীতিতে কাজ করেছেন । 
এর মধ্যে নজ্‌ম্‌ হচ্ছে আধুনিক ব্যক্তি ভাবনার প্রযোজন! ৷ কয়েকটি গন্ত 
কবিতাও রয়েছে মুক্ত ছন্দের ব্যবহারের পাশাপাশি । | 

এই সব মিলিয়ে যে মখদ্বমের কাজ, তাকে মোটামুটি চার দশক অনুযায়ী 
চার ভাগে ভাগ করা যায়! কোন ভাগ কোন ভাগ'থেকে বিচ্ছিন্ন নয় । উপ- 
মহাদেশের ঘটনাধারা এবং এই সঙ্গে বিশ্ব-ঘটনা-প্রবাহের উত্তরণগুিকে অধ্যায়- 
পরত ভাবে যেমন বুঝতে পারা যায়, তেমনি বর্তমান শতাব্দীর মুল বিশ্ব-বিপ্লবের 
অবিচ্ছিন্ন দুর্বার ধারাটিও সামনে আসে ৷ 

মখদ্বম-কাব্যের চার পর্বকে নিয়োক্তভাবে চাহিত করা যেতে পারে । 


প্রথম পর্বের একেবারে শুরুতে পর্বত, সমুদ্র, অবারিত শস্যভূমি, ক্ষেতের 

শল, নদ'ঁনালা, মেঘমালা, সূর্য ঠাদ তারা, দিবারাত্রির মাল! নবয়ুবাকে , 
| এই পর্বে নিজেকে পর্বতের মতো নিঃসঙ্গ ভাবুক মনে 
করে সঙ্গে সঙ্গেই কবি আপন করে নিয়েছেন রম্য গ্রাম্য লোকালম্ের সহজ 
সরল খেটে খাওয়া সকল ধর্মের মানুষগুলিকে । তুর ( পর্বত) এবং 
“তেলেঙ্গান’ ( তেলেঙ্গানার সরলা গ্রামীন মেয়েরা ) কবিতা ঘটি এই প্রাথমিক 
পর্যায়ের দৃষ্টান্ত ৷ ' 


৯০৬ 


তবে মখছুম একেবারে কাচা বয়সে কাচা কবিতা লিখতে বসেননি ৷ প্রথম 
থেকেই ভাবনাগুলো গুছানো ৷ মৃক্কভাবের পাশাপাশি যৌবনের প্রবল আবেগ 
| এবং একধরনের অবরুদ্ধ ক্রোধ ও উত্তেজনা কাজ করেছে । এর পরিচয় রয়েছে 
বাঘ” (বিদ্রোহী ) কবিতায় ! এই কবিতায় তিনি লিখেছিলেন, “আমি 
হুঙ্কার, আমি বজ্র, আমি জ্ঞান, আমি পারদ, আমি আত্ম-আরাবক, আমি 
নিজে-জাপা,। আমি নিজ-শোভন ইত্যাদি ।* এই ধরনের বিদ্রোহাত্মক ভাবনা 
চিন্তার সঙ্গে সরলমনা গ্রামীন খেটে খাওয়া লোকসমাজের জন্যে সুস্থিত 
সহানুভূতির, সংযোগ ছিল বলে) তিরিশের দশকের স্বদেশ, ও বিশ্বের কড়ো 
হাওয়া মখদুমকে প্রায় একটা! হ্যাচক টান দিয়েই বিপ্লবের পথে বাস্তব কমক্ষেত্রে 
নিয়োজিত করে দিয়েছিল ৷ প্রথম পর্যেই তাই দেখা যায়, টাদ, তারা, সকাল, 
সন্ধ্যা, ফুল এবং শাশ্বতী প্রিয়ার ধ্যানধারণাকে ছিড়ে ফেলে না দিয়েও কবি 
এসে দিয়েছেন জীর্ণতা ও পরাধীনতা এবং মৃত্যু ও নিষ্ঠুরতার অসহনীয় 
পরিবেশে ৷ স্বভাবতই ভাঙ্গার প্রয়োজ্নকে সামনে এনেছেন ৷ ভাঙ্গার কথা 
» বলেছেন বলেই প্রাতকুল নিষ্টনর অসহনীয় পরিবেশে আশার কথাও শুনিয়েছেন 
দুঃখের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে । 
তিরিশের দশকের দ্বিতীয়াধ্বেমুদ্ধবাজ ফ্যাসিস্ট সাআাজ্যবাদীরা পৃথিবশ- 
টাকে নতুন করে ভাগাভাগি করে নেত্রার জন্যে এবং বিশেষ করে সগ্প্রতিষ্ঠিত 
সোভিয়েত সমাজতন্রকে এবং ভারত, ভিয়েতনাম ও চাঁন ও অন্তাগ্ স্বাধীনতা- 
প্ৰয়াসী উপাঁনবেশিক ও আধা-উনিবেশিক দেশকে দমন করার উদ্দেশ্তে দ্বিতীয় 
বিশ্বয়দ্ধ বাঁধাবার চেষ্টা করে চলেছিল । এর বিরুদ্ধে বারবুসে ও রোম" 
বোলশর নেতৃত্বে বিশ্বব্যাপী লেখক-লেখিকা ও শিক্পীদের প্রতিরোধ গড়ে 
- উঠেছিল একই সময়ে ৷ 
সাম্রাজ্যবাদী দুরভিসন্ধির বিরুদ্ধে আমাদের উপমহাদেশের লেখক- 
লেখিকা ও শিল্পীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন প্রগতিলেখকসংঘ গঠনের. 
মাধ্যমে ৷ মখদুম মহীউদ্দীন স্পষ্টতই এই প্রাতরোধের অংশশদার হয়েছিলেন । 
মহাকালের মঞ্চে প্রাণের বৈচিত্র্যময় নৃত্যে মৃত্যুর বিরুদ্ধে জীবনের 
_ পতিরোধের সঙ্গে একাত্ম করে দেখেছিলেন মখদুম ৷ মৃত্যুবাহা সাম্রাজ্যবাদশ 
' যুদ্ধের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা জানিয়েছিলেন তিনি ‘জং’ (সুদ্ধ ), “মওতকা গণ” 
(মৃত্যুর গান) এবং ধুয়া (ধেশয়া ) প্রভাতি কবিতায় । 
এই সমস্ত কবিতাই যেমন বিশ্বসচেতন, তেমনি যে স্বদেশের মাটির কাছা- 
কাছি ছিলেন কবি তার সম্বন্ধেও সজ্ঞান ৷ 


১০৭ 


‘ধুয়া’ কবিতাটির তিনটি পংক্তি লক্ষণীয় £ 
“হা, এ দৃহাও আমার পাপী চোখ দেখেছে ্‌ 
চাষীর রক্তের ধারায় ধানকের বাণিজ্য তরনি ভেসে ভেসে চলেছে | 
বিচারের ষে মৃতদেহ পুড়ছে তার ধেশয়া চারদিকে পুষ্গিতৃত 1” 
এই প্রথম পর্বের শেষের দিকে মখদুম একই সঙ্গে স্বদেশসচেতন ও বিশ্ব- 
সচেতন যেসব কবিতা লেখেন, তার ছুটি দৃষ্টান্ত” আযাদশ ওয়াতান” (মাতৃ 
ভূমির স্বাধীনতার জন্যে ) এবং জাহানে নও (নতুন পৃথিবা ) কবিতাঃ 
(১) “মাতৃভূমির স্বাধীনতার দাঁপশিখা কখনও নিভতে পারে না 1” 
(২) “এমন বিশ্ব হোক যেখানে অভিনব সমাজ থাকবে' 
এমন বিশ্ব হোক যেখানে ভ্রাতৃত্বই হবে বাণী 
এমন বিশ্ব হোক যেখানে আসবে নতুন প্রভাত নতুন সন্ধ্যা” 
বস্তুতপক্ষে দুর্গত, লাঞ্ছিত, শোষিত, শৃঙ্খলৈত মাতৃভূমি বা প্রাচ্যের উপর ; 
সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার প্রয়োজনবোধ থেকেই 
এসেছিল তার বিশ্বচেতনা ৷ এর পরবর্তী পর্বেও এই ধারাটি প্রবলভাবে কাজ 
করেছে৷ “মাশরিক” (প্রাচ্য) কবিতাটি এর উদাহরণ ৷ এতে বিশাল বিষাদ" 
আছে, আবার জয়ের'জ্বলস্ত আশ্বীসবাণী রয়েছে । 
দ্বিতীয় পর্বে মখদুম যখন কমিউনিস্ট হয়েছেন, তার পরক্ষণেই শুরু হয়েছে 
নাৎসণ' ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত লালফৌজের যুদ্ধ । মখদ্ম তার এই 
সময়ের কবিভায় বলেছেন, “সৈনিককে জিজ্ঞেস করো সে কেন এবং কার জন্যে 
যুদ্ধে যাচ্ছে, 1 মথদ্বমই ফ্যাসিস্টবিরোধী যুদ্ধকে ছ্যর্থহশীন ভাবে ও ভাষায় 
' মুক্তিযুদ্ধ বলে আভিহিত করে লিখেছেন মৃত্যুহীন কবিতা সির 
আজাদ ৷’ 
লিখেছেন, | 
“এই যুদ্ধ মুক্তির মুদ্ধ 
7951 
সেই যুদ্ধ কেমন রা 
যাতে শক্রু বিপর্যস্ত না হয়? 
সেই পৃথিবীই বা কেমন পৃর্িবী হবে | 
ষে পৃথিবীতে স্বরাজ হবে নী ? | 
সেই স্বাধীনতাই বা কেমন স্বাধীনতা হবে 
যেখানে মজুরের রাজত্ব হবে না?” 


! 
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কাই ছাতার সদ 
“সারা জগৎ সে তো আমাদেরই 
পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ 
আমরা স্বদেশের জন্যে উৎসগিত প্রাণ চশনা 
‘আমর! পীড়নবিরোধী লালফোঁজ 
লৌহ মুখ, লোঁহকায় ৷ 
আমাদের এই যুদ্ধ 
ববিতার, তে উ্াল উদার মানুষের 
এ বুদ্ধ শোষিতের লাঞ্কিতের 
কৃষকের এবং মন্ত্রের 1” 
সোভিয়েত ভূমির মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে এই পর্বেই মখদ্রম লেখেন স্তালিন' ৷ 
ভিনচারটি দীর্ঘতম কবিতার অন্যতম এই ‘স্তালিন’ ৷ 
পাশাপাশি লেখেন তিনি “কাম্রের শহীদের ৷” ৯৯৪৩ সালে মালাবারের 
ষে চারজন কৃষকনেতাঁকে সাম্রাজ্যবাদী শাসক ফর্শাসিতে ঝুলিয়োছিল, 
তাদের সালাম জানিয়ে মখদুম বলেন, কায়ুরের শহাদেরা লেনিন ও 
স্তাঁলনের সন্তত। দুর্ভিক্ষ পণীড়িত বাংলাকে রক্ষা করার জন্যে লেখেন 
আবেগী কবিতা “বাঙ্গালা? ৷ 
[ নিপশীড়িত বাংলাকে রক্ষা করার জন্যে দেশপ্রেমিকদের এক্যকে তিনি 
উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে এক্যের প্রয়োজনে একীভূত করে 
নেন । - 
তিরিশ ও চল্লিশের দশকের মখদ্বম-কাব্যে রি বিশেষ সংযোজক 
রয়েছে, যার ভাষা ও সুর দুইই ক্রন্দন ক্ষোভ এবং ভাঙ্গার শপে পুষ্জিভূত। শক্র 
হচ্ছে সামন্তবাদ, পুঁজ্বাদ, সাআাজ্যবাদ ৷ 
জুল্‌ফ্‌ চলেপা ( বিল্ৰন্ত জটা,) ইনকিলাব (বিপ্লব ), আন্ধেরা (অন্ধকার ), 
লী (প্রাসাদ ) প্রভৃতি কবিতায় যেমন দুঃখ পুর্জীভৃত, তেমনি মুক্তির 
শপথও উচ্চকিত 
‘ভুল্‌ফ চলেপা” কবিতার শেষ ছুটি পংক্তি £ 
“স্বাধীনতার শপথ অক্ষয় হোক, জীবন চির জয়ী হোক 
| লাল পতাকা আরও উচু হোক 
| বিদ্রোহের জয় হোক |” 


(আযম আযাদ সালাম, ছিন্দগী পায়েন্দাবাদ, সুরুখ পরচম আউর 
উন্চা হো, বঘায়োত জিন্দাবাদ) ! | 
মখদ্বমকাব্যের তৃতীয় পর্ব ১৯৪৭ সালে আমাদের উপমহাদেশে. ক্ষমতা 
হস্তান্তরের পটভূমিতে স্বাধীনতার আক্ষরিক অর্থে পাওয়া এবং বাস্তবে রক্তাক্ত 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায় নিদারুণভাবে বিস্মিত হওয়ার পটভূমিতে রচিত । 
এখানে কবির কাজ এবং লেখার নতুন বিন্যাস শুরু হয়েছে । ‘চাদ তারেশীকা 

বান’, ‘কয়েদ’, তেলেঙ্গানা” এই পর্বের প্রধান কয়েকটি কবিতা ৷ 
চাদ তারেশীক! বান” কবিতার বিষয়বস্তুটি শিরোনামার নীচে লেখা! . 
স্বাধীনতার আগে, পরে এবং সামনে ভবিষ্যতে ৷’ মাধুর্য, শক্তি ও সংযম 
এবং বাক্‌ ব্যবহারে মথহৃমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা এটি ৷ 
প্রথমে স্বাধীনতার তৃষ্ণা ঃ 
( মোম কি তরাহ্‌ জলতে রহে হম্‌ শহীর্দোকে তান ) 
“মোমের মতো দ্বলছিল প্রিয় শহণদদের দেহ 
রাত-ভর ঝলমল করেছে দেশ-প্রভাতের দীপাশিখা :.. 
 রাত-ভর জগমগ করেছে টাদ তারাদের কানন | 
তৃষা ছিল কিন্তু তৃষ্ণাতে জাগরুক্‌ ছিল 
' প্রতীক্ষমান নরনারশ 
তৃষ্ণার্ড চোখের খালি কৌটোগুলোকে হাতে নিয়ে 1” 
ছিতশীয় অধ্যায়, 
“প্রভাত এক শোকপুরী.হয়ে গেল 
কীটাবনে ঢেকে গেল ভূমিতল” hs Les 
রজের বন্যা পেরিয়ে তৃতীয় অধ্যায় 
“রাত্রির তলানির অন্ধকার রয়ে গেছে 
ETT TN 
' বন্ধুরা হাতে হাত রাখে 
রা চলো লক্ষ্যে ভালবাসার 
যেখানে আছে প্রিয়জন সব 
নিজের নিজের কীধে নিজের নিজের হাড়িকাঠ নিয়ে চলো ।” 


~ 


কারাভাঙ্গা দেশের স্বাধীনতার জন্যে নজ্রানা হলোন! ৷” 
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“তেলেঙ্গানা” কবিতায় মখদুম লিখলেন পুঁজিবাদ, সামন্তবাদ ও স্বৈরাচারের 
পতনের কথা £ ৃ্‌ 
“কালো রাত্রিতে বিদ্রোহ জন] বজ্ঞ কাধে নিয়ে 
উঠেছে হাতে তরবারি নিয়ে লক্ষ লক্ষ জ্যোতির্ময় 
পর্বত ও কান্তারের সন্তানেরা, ক্ষেতখামারের সন্তানের! 
ঝলসে উঠছে কাস্তে, লাফিয়ে উঠছে কোদাল 
প্রাসাদের! ডভিত্‌সমেত ধ্বসে যাচ্ছে ৷” 
, এই পর্বে ৯৯৪৯ সালে চীন গণপ্রজ্ঞাতন্তরের উত্তবকে স্বাগত জানিয়েছিলেন 
আরও অনেকের মতো মখদুমও ৷ উচ্ছল আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন তিনি 
নয়াচীন' কবিতায় । সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতে ' ভালাবাসা' 
জানিয়েছিলেন ‘মাস্কো’ কবিতায় ।লিখেছিলেন :- 
“হিন্দ্‌ কি দুখিয়ারি জন্তা কা স'লাম লে 
পয়াম লে 
মেরে সাথী মাস্কো ৷ 
সাতই নভেম্বরের জ্যোতি থেকে আমর! পথ দেখেছি 
আমরাও রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে তোর হাতে হাত রেখেছি 
বিশ্বের জনতার সঙ্গে মিলেমিশে জীবন সঙ্গীত রচনা করেছি 
তোর গান থেকে তোর কাজ থেকে চারদিকে দীপ জ্বেলেছি 
ভারতের দুঃখী জনতার সালাম নে মাস্কো 1৮ 
মখদ্রম কাব্যের চতুর্থ পর্ব হচ্ছে ষাটের দশক ৷ এই পর্বে তার লেখা 
সাআজ্যবাদের নতুনত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশও বিশ্বের জনগণের বৈপ্লবিক 
প্রতিরোধ ও শপথে গরীয়ান ৷ { 
লুমুম্বার হত্যার পরে লেখা ‘চুপ না রহো চুপ থেকো না), “সব কা খোয়া” 
( সকলের স্বপ্ন ), ভিয়েতনামের মু্জিযুদ্ধ নিয়ে লেখা দ্বররায়ে মওত’, ‘মার্টিন 
লুথার কিং; প্রভৃতি কবিতায় রয়েছে ষাটের দশকের মর্ম ! 
সাআজ্যবাদী আগ্রাসন সম্বন্ধে সমস্ত সংগ্রামী মানুষের জন্যে 
সাবধানবাণী £ 
“সেই হাত এখনও সক্তিয় রয়েছে 
যে হাত কাউকে বা বিষ থাইযেছে 
কাউকে বা ক্রুশে চড়িয়েছে 
সেই হাত যা সিনাই উপত্যকায ভিয়েতনামে থাব! বসিয়েছে 1” 


এই চতুর্থ পর্বেই রয়েছে সাম্ত্রাজ্যবাদবিরোধীদের মধ্যেই এখনও যে অনৈক্য 
বুস্পেগিয়েছে; তার জন্যে যন্ত্রণা । ফরিয়াদ” কবিতাটি দৃষ্টান্ত । বিপ্লবের 
পথের সাথীদের মধ্যে অনৈক্য মখ্ত্ুমের একটা হৃদয়বিদারক দুঃখ ! | 
তবে দ্ধ কখনও মখদ্বমকে মেহনতা মানুষের মুক্তির পথে দাখিল হবার 
ব্যাপারে নিবৃত্ত করেনি । 
বন্ততপক্ষে প্রকৃতি ও জনগণকে তিনি কখনও মাধুর্য ও নতুন সৃষ্টি ও. 
আশাবাদ থেকে বিভক্ত দেখেননি । তিনি যে ছুঃখশ মানুষের সঙ্গে একেবারে 
নাঁচতলায় অবস্থান করে মানবজীবনের গভীর"ও সম্বন্ধ অর্থময়তাঁকে উপলব্ধি 
করেছেন, ভার প্রমাণ তীর মূল কাব্যিক প্রতীক নির্বাচন । সেটি হচ্ছে, 
আীবন-নৃত্য । নৃত্য বারাকৃস্‌ নিয়ে আলাদা কবিতাও [লিখেছেন । আবার 
এছাড়া! এই শব্দটিকে তিনি সুযোগ পেলেই ব্যবহার করেছেন বেশ কয়েকটি 
কবিতায় ৷ 
এই নৃত্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন একটি চার পংক্তির নামহীন কাবিতায় £ 
“এই নাচ অগ্নিশিখার নাচ, তবে হে বন্ধু 
হৃদয়ের সরোদে আগ্মিশখার নাচই সৌভাগ্য 1” 
‘বরাক্‌স্’ নামের কবিতায় লিখেছেন মখদুম £ 
‘বিধাতা তুই নৃত্য বিচিত্রাকে আরও বিচিত্র কবে দে 
খন্তার আওয়াজ সফল হোক, 
পাহাড়-থোদাইকারকে জিতিয়ে দে ৷” 


€ 


ছ’শ বছরের উর্দু কবিতার কিংবা হাজার বছরের ফার্সী কবিতার কয়েকটি 
বন্ুব্যবহ্থত প্রতীক ব্যবহার করেছেন মার্কসবাদী মখদুম, যিনি তার সমস্ত 
কবিতাতে, যেকোন ধর্মীয় গৌড়ামি এবং ভণ্ডামির বিরুদ্ধে সোচ্চার ৷ এখানে 
একটা বিশেষ প্রতীক লক্ষণীয়, যার মধ্যে তিনি ভরে দিয়েছেন আমাদের 
শতার্ধীর বিপ্লবী সারবস্তকে । পাহাড় খোদাইকার হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের মহাঁ 
কাব্যিক বীর ফরহাদ যে প্রিয়তমা শিরশকে পাওয়ার জন্যে পাহাড় কেটে 
বর্ণা এনেছিল । মখদুমের কাছে ফরহাদ হচ্ছে শ্রমজশবশদের প্রতীক ! পাহাড় 
কাটার খন্তা শ্রমজশবীর হাতের মন্ত্র । শ্রমের সঙ্গে প্রেমকে যুক্ত করেছেন 
কবি । তিনি ভার সমগ্র কাব্যকে উৎসর্গ করেছেন, “শ্রম ও প্রেমের উদ্দেশে ।” 
নশাদ সম্বন্ধে প্রায় একই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী নাজিম হিকমতেরও । 
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/ A 
প্রাহক সংক্রান্ত 1/ 


প্রতি সংখ্যা এক টাকা। OE 
বাঁক গ্রাহক ঠাদা £ দশ টাকা। 5, 4 


ডাক খরচ আমাদের ৷ 


- এজেন্সি নংক্কান্ত 


৫ কপির কমে এজেন্সি ্ওয়া সম্ভৰ নয়} 
কমিশনের হার শতকর! ২৫ টাকা) . 
পাত্রকা ভি. পি-তে পাঠালে হয়। 

ডাক খরচ আমানের! 


যোগাযোগ করুন : 
কর্মাধ্যক্ষ 
শাস্তি স্বাধীনত! সসাজ তন্ত্র 
৪/৩এ, ওরিয়ে্ট রে", 
কলকাতা-১৭ ৷ 
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সম্পাদক : যাহ দাশগুপ্ত 
প্রার্ডিসধান £ সম্পাদকীয় দর 


মনীষা গ্রদ্ধালগ প্রাইভেট লিমিটেড '8/৩এ, ওরিয়েণ্ট রো ' 
8/৩াঁব, বাঁজ্কম চ্যাটাজশি স্ট্রীট, : . কলকাতা-১৭ ২ 


কলকাতা-৪৬ Le 88-৮৭৬৬, 





মূল্যঃ ১:০০ [এফ টাকা] I” 








ভারতের কমিউনিস্ট পার্ট'র রাজ্য পরিষদের পক্ষে ২০৮, বিপিনাবহারা দাণ্াদলাঁ স্থট, কাঁলকাতা-১২ 
থেকে অজয় দাগ কতক প্রকাশিত ও কালাশ্তর প্রেস) ৩০/৬, বাউলা রোড কাঁলকাতা-১৭ 
শামিল ভঞ্জ কর্ৃকি মছিত। | 


মক্টোবর বিপ্লবে গরীক্ষিড রণনীতি 


একচেটিয়াবিরোধী সংগ্রামে 
প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-মৈত্রী 
মার্টিন গানার হুটসেন 
সভাপতি, নরওয়ের কমিউনিস্ট পার্টি 


- পেট্রে'গ্রাদে ১৯১৭ সালের শরংকালের সেই রাতে যখন ভাবীকাঁলের 
" হাওয়ায় রাত্রির অন্ধকার চছিম্নডিম্ন .তয়ে যাচ্ছিল-_তারপর কালের 
যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে মানবেতিহাসের প্রথম সমাজতান্ত্রক বিপ্পব-_মহান 
অক্টোবর বিপ্লবের বাস্তব দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে! এই বিপ্লবের শক্তিশালী 
অস্তনিত্তি ক্ষমতার ক্রিয়াকাণ্ড এখন বিশ শতকের শেষ পাদে, শ্রমিকশ্রেণীর 
সংগ্রামশীলতার অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতির মধ্যে এবং বিপ্লবী আন্দোলনের 
হাত ও গভীরতার মনুকৃল গুণগতভাবে নতুন পরিস্থিতির উত্তবের মধ্যে ' 
সর্বজনবিদিত ! ১৯৬৯ সালে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর আত্ত- 
জাতিক সভা থেকে যে-সিদ্ধান্ত গৃহত হয়েছিল, তার সত্যতা! আমাদের এই 
প্রাতাহক অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রতিপন্ন হয়েছে £ যাটের দশকের শেষ দিকে 
.. প্রলেতারিয়েতের বিরাট সংগ্রাম “নতুন শ্রেণী-সংগ্রামের পূর্বাভাস সৃচিত' করে 
' মা মৌলিক সামাজিক পরিবর্তনের দিকে, সমাজতাপ্রিক বিপ্লবের দিকে. নিয়ে 
যেতে পারে এবং মেহনতাঁ জনগণের অগ্যান্য অংশের সঙ্গে মৈত্রবদ্ধ শ্রামক- 
শ্রেণীর ক্ষমত' প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যেতে পাবে ।** . 
একদিকে রুশদেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা এবং বিশ্ব-সমাত্রতন্ 
"ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাফঙ্যগডুলোর এবং অন্যদিকে বিপ্লব, 
গণতান্ত্রিক, একচেটে-বিরোধী ও সাম্রাজ্যবান-বিরোধশ ক্রমবর্ধমান শক্তির 
গভীর অভিঘাতের ফলে ধনতন্ত্রের যে-সাধারণ সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তারই 
রত রাজা দশকগুলোতে গড়ে উঠেছে বিশ্বের আর্থনপতিক ও 
সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি ! এই দুটি সমান্তরাল ও পরম্পর-সম্পর্কিত 


২ * কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর আত্তর্জাতিক সন্ভা, 
১৯৬৯ । পিস য্যাণ্ড সোশ্তালিজমন্পাবালিশাস, প্রাগ, ১৯৬৯, ২৪ পৃঃ! 


$ 


৫ 
শাত্তি_১ 


প্রক্রিয়া, ছেঁতাতের অনুকূল প্রভাব এবং কমিউনিজম-ীবরোধিতার উপর 
নির্ভরশীল স্রামুয্ের শক্তিগুলোর অবস্থান দর্বলতর হওয়ার ফন্দে এমন সব 
বাস্তব উপদান সৃষ্টি হয়েছে, যেগুলোর উৎপত্তি ও রূপ অরসমিকশ্রেণীকে এক- " 
চেটিয়ার প্রভুত্বের বিরুদ্ধে, শাস্তি, গণতগ্র ও সমাজতন্ত্রের জন্মে সংগ্রামে মোর্চার - 
রণনশীতি ও রণকোশলকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে হচ্ছে । 

এই সমসণটি ভাবী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষে মুখ্য গুরুত্বসম্পন্ন ৷ 
এটা বিশ্লেষণ করতে পিয়ে আমরা এর অত্যন্ত জটিঙ্গ ও বহুমুখণ চরিত্র সম্পর্কে 
স্বভাবতই সচেতন হই ৷ কারণ, ধনতান্ত্রিক দ্রানয়ায় ব্মানে সমাজবিকাঁশের 
যে-জটিল ও বহ্মুখী প্রক্রিয়া চলেছে, তার থেকেই উপরোক্ত সমস্যাটির উত্তব ৷ 
তাই এই কথাটি বলেই আম শুরু করতে চাই যে, এট বিশ্লেষণটি সর্ধোপাঁর- 
নরওয়ের কমিউনিস্ট পার্টির দলিলপত্রের ভিভিতে রাঁচিত | পার্টির ষে-অবগ্থান 
এখানে উপস্থাপিত হয়েছে তা তার দলিলপত্র-ভিত্তিত । যে-পরিস্থিতির 
মধ্যে আমাদের বাস ও কাজ করতে হবে, সেই বাস্তব পরিস্থিতির বৈশিষ্ট্য 
গুলোই ও দজিলপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে । আমাদের লাইন উদ্ভাবন ও 
কার্ধকর করতে গিয়ে আমর! স্বভাবতঃই ধনভান্ত্রিক দেশগুলোর ভ্রাতৃপ্রাত্তম 
পার্টির সমৃদ্ধ অভিজ্ঞত', বিজয়শ অক্টোবর বিপ্লবের দেশের অভিজ্ঞতা এবং" 
যেসব দেশ সমাজতন্ত্রের পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে, তাদের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর 
করি । 

সমাজের অন্তাস্ত অংশের দ্বার! শ্রমিকশ্রেণীর প্রাত সমর্থনের মুখ্য 
গুরুত্বের বিষয়টি মার্কসবাদ-জেনিনবাদের প্রতিষ্ঠাতার মূল্যবান তত্ত্বগত গুরুত্ব 
হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন এটা অক্টোবর বিপ্লবের অভিজ্ঞতা এবং বর্তমান- 
কালের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রয়োশ-কর্মের মধ্যে পরীক্ষিত হয়েছে । 

মার্ক তার সময়ের ঘটনাবলস বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে পৌছেছিজেন 

যে, “প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়াদের মধ্যে জাতির যে-জনগপ, যে-কৃষক ও 
পেটিবুর্জোয়ারা অবস্থান করছে, ষতদিন-না বিপ্লবের গতিধারা তাদের, ব্যবস্থা 
ও পুঁজির শাসনের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করছে এবং তাদের প্রবক্তা হিসেবে 
প্রলেতারীয়শ্রেণশর সঙ্গে হিজেদের যুক্ত করছে, ততদিন শ্রমিকরা কোনে! 
রকম অগ্রগামী পদক্ষেপ করতে পারে ন" বুর্জোয়া ব্যবস্থার কেশাগ্র 7 
করতে পারে ন! ৷» 

এইভাবে মার্কস প্রলেতারিয়েতের শ্রেণগত ও রাজনৈতিক মোগর প্‌ 


* মার্কস ও এল্সেলস, সিলেক্টেড ওয়ার্কস্‌, (৩ খন্ডে) ১ম খণ্ড, ২২৪ পৃঃ । 


ভাবধারা সুত্রায়িত করেছিলেন | এই শতাব্দীর সৃচনায় নতুন এীতহাদিক 
পরিস্থিতিতে লেনিন এ ভাবধারাকে আরও বিকশিত করেন । ভার কাছে 
[এটাই আিকশ্রেণগর একটা! প্রধান কর্তব্য বলে প্রতিভাত হয়েছিল £ 
শ্রমজীবী ও শোধিত জনগণের বিছিন্ন অনগ্রসর অংশগুলোকে এক্যবদ্ধ করা 
ও নেতৃত্ব দান ৷” কালেক্টেড ওয়ীকর্প, ২৮ খণ্ড, ৪৬ পৃঃ ৷ তিনি 
বলেছিলেন, “মুক্তিকামী সমস্ত শ্রেণণ এবং যারা এট! অর্জনে সক্ষম তাদের 
জাগরণ ও সংগ্রামে টেনে আনার লক্ষ্য নিয়ে সমগ্র জনগণের জন্যে, সমগ্র 


+ জনগণের পক্ষে বিপ্লবের পতাকা” শ্রমিকশ্রেণী উধ্বে তুলে ধরে । ১৮শ 
খণ্ড, ৯১২ পৃঃ । , 


বলাই বাহুল্য যে, বর্তমান পারিস্থিতিতে বহুদেশে একচেটিয়া বিরোধশ 
সংগ্রামে সাফল্যের জন্যে প্রলেতারীয়শ্রেণকে কেন্দ্র করে একটা ব্যাপক 
শক্তি-সমাবেশের সংহত রূপ সৃষ্টি করা অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে । 
চিলির বিপ্পবের বিয়োগাস্ত পরিণতির এটাই কি অন্যতম প্রধান শিক্ষা নয়? 
৯৯৭৩-এ গণ-এঁক্যের সরকারের পতনের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের 
{ চিলির কমরেডরা এই সিদ্ধান্তত টেনেছেন । চিঞ্জির কমিউনিস্ট পার্টির 
তৃত্বের সদস্য রেনে কাস্তিলো বলেছেন, “শ্ামিকপ্রেণী তার মিত্রদের থেকে 
(/বছিন্ন হয়েছিল বলেই আমরা পরাস্সিত হয়েছি 1” তান আরও লিখেছেন, 
. “আমাদের দেশের পরিস্থিতিতে কোন! না-কোনোভাবে বিভিন্ন অ-একচেটিয়া 
< বুর্জোয়াগোষ্ঠী, বিশেষ করে, মধ্য ও পেটিবুর্জোয়াদের পক্ষে আনার জন্যে 
। প্রয়োজন ছিল ব্যাপক জনগণের মধবর্তী অংশগুলোকে অমিকশ্রেণাীর 
চার পাশে সমবেত কর! 1”* চিলির কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক 
লুই করভ্ভালন ১৯৭৭-এর গোড়ার দিকে বলেছিলেন, “আরও ব্যাপক 
॥ আঁকাবে মধ্যবর্তী অংশের সমর্থন এবং এটা মনে রেখে আরও ভালোভাবে 
কাজ করা আমাদের প্রয়োজন 1৮ 


এইসব শ্রেণী ও তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক অপারিবর্তনপয় নয়, গঁতিশশল 
. প্রকৃতির_এটা না-দেখলে চলবে ন! ! বর্তমান শতকের বিপ্লবশ প্রক্রিয়ার 
বিশ্লেষণ থেকে এটা প্রতিপন্ন হয় যে, মুক্তি আন্দোলনের" সাফল্যের জন্যে 


৷ * আর. কান্তিলো : বিশ্বের সহত্র দিন। ' প্রথম সমালোচনা- 
মূলক বিশ্লেষণ, শান্তি ও সমাজতন্ত্র আতর্জাতিক প্রকাশন", 
পাত ১৯৭৮, ২২ ও ১৬ পৃঃ ! 


পিট ভয়ে শীপাঁজিভমোর আর গাড্নীবি সততা পায় 
করার কাজ রুতটা গুরুত্বপূর্ণ! 

যে-মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ষাটতম বাধিকী এই বছর 
সুচিত হচ্ছে, সেই বিপ্লব সম্পন্ন করার জন্যে বলশেভিকদের প্রস্তুতের মধ্যে 
' এই দৃষ্টিভঙ্গির নজির মেলে ৷ সেই সময়ের ঘটনাবলশর দিকে মার্কস- 
বাদশরা ষখন দৃষ্টিপাত করে, তখন তারা অনিবার্ষভাবেই এই সিদ্ধান্তে 
উপনপত হয় যে, বিশ শতকের গোড়ায় দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে আসন্ন 
বিপ্লবের জন্যে প্রলেতারিয়েতের মোর্চা গঠনের যে-রণকোঁশল লেনিন 
উদ্ভাবন করেছিলেন, সেটাকে বাদ 'দিয়ে অক্টোবরের বিজয়ের কথা ভাবাই 
ষায়না।, 
{ , ওপার রশকোঁশলের আকা ছিল, প্রথমত যখন সৈরতত্ের প্রতিরোধ 
চূর্ণ করতে হবে এবং বুর্জোয়াদের দোছুল্যমানতাকে অকেজো করে দিতে হবে, 
সেই সময়ে প্রলেতারিয়েতের কাজ হচ্ছে ব্যাপক কৃষক সাধারণের সমর্থন 
অর্জন করা । আর দ্বিতীয় স্তরে সমাজতান্ত্রিক বিপ্রবের জোয়ারে য 
বুর্ধোয়াদের প্রাতিরোধ ভাঙতে এবং কৃষক ও পেটি-বৃর্জোয়াদের 
মানতাকে জয় করতে হবে, তখন লেনিনের মতে পিতাকে 
হলো জনগণের ব্যাপক আধা-অ-প্রলেতারিয় অংশকে তার পাশে সমবেত “ 
করা । ৯ম খণ্ড, ১০০ পৃঃ । রুশ প্রলেতারিয়েতের ছারা বিপ্লবের সাফল্য 
লেনিনের রণকৌশলের সঠিকতার শ্রেষ্ট প্রমাণ ৷ টি 


মার্কসবাদশ-লেনিনবাদশ পার্টিগুলো অক্টোবর বিপ্লবের পর থেকে 
প্রলেতারিয়েতের মোর্চা গঠনের সমস্যা সম্পর্কে অনুক্ূপ ডায়ালেকটিক দৃষ্টি 
ভঙ্গি গ্রহণ করেছে৷ বিভিন্ন দেশের বিশেষ বিশেষ এতিহাসিক পরিস্থিতির 
উপর নির্ভর করে নান! দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যেসব পার্থক্য দেখ! 
যায় সেগুলোকে বাদ দিয়েও আমরা মুখ্য প্রবণতাকে নির্ধারণ করতে পারি । 
বিশ দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মূল লক্ষ্য ছিল এঁক্যবদ্ধ শ্রমিকশ্রোণীর ভ্রু 
গড়ে তোলা । পরবর্তীকালে বিশের দশকের শেষভাগে ও তিরিশের 
দশকের প্রথম দিকে অনেকগুলে ধনতান্ত্রিক দেশে ফ্যাসিবাদের যে-বিপদ 
দেখা দিয়েছিল তার ফলে ফ্যাঁসিবিরোধী জনগণের মোর্চা গঠনের” 
প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়। দ্বিতাঁয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী পরিস্থিতি থেকে 
একচেটিয়ার ক্ষমতা-বিরোধ সামাজিক £ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহ্রে এক 


Vv 


v 


' প্রলেতারয়েতের মোর্চ। গঠন ও তাকে শিশাজশী করার অন্যে নরওয়ের 
কমিউনিস্ট পার্টি সমেত প্রতিটি কমিউনিস্ট পর্টির নীতির কয়েকটি বাস্তব 
' সূত্র আছে__যেগুজে! সমস্ত ধনতান্ত্ক দেশেই কমবেশি পাওয়া যায়। এই 
' সব প্রত্যেকটি দেশের নির্দিষ্ট পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের রধকোশলগত 
লাইন নির্ধারিত হয় । 

রপনৈতিক উপাদানের মধ্যে এই বিষয়গুলো রয়েছে £ ধনতন্ত্রের সাধারণ 
সামাজিক-আর্থনশতক ও রাজনৈতিক ফলাফল, বুর্জোদ্বা সমাজের সামাজিক : 
কাঠামোর উপরে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিপ্লবের ফলাফল, বিশ্ব-পরিসরে 
সাম্রাজ্যবাদ ও সমাজতস্বাদের মধ্যে শক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তন এবং, 
বর্তমান সমাজতন্ত্রের ভাবাদর্শগত ও রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি । আর রণ- 
কৌশলগত উপাদানের মধ্যে এই বিষয়গুজে! রয়েছে : নংকট-চক্রের গভখরতার 
মাত্রা, কোনে! দেশের সামাজিক কাঠামো, সেখানকার রাজনৈতিক শক্তি- 
গুলোর পারস্পারক সম্পর্ক, কমিউনিস্ট পার্টির স্থান ও ভূমিকা এবং মেহনতাঁ 
জনগণের সংগঠনের বিস্তৃতি । 


রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতস্ত্রের পটতভঁমিতে বিজ্ঞান ও চার বিপ্লবের 
ক্রমবর্ধমান মাত্রায় তশক্ষতর সামাজিক ছন্দ সৃষ্টির প্রবণতা লক্ষ্য কর! 
যাচ্ছে__এর থেকে সৃষ্টি হচ্ছে ধনতান্ত্রিক সমাজের বৈশিষ্ট্য-সূচক নতুন নতুন 
দ্বন্ম । কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স. পার্টিগুলির ১৯৬৯-এর আন্তর্জাতিক সভার 
দলিলে বলা হয়েছে, এর পরিণতি হলো! “শুধু পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে ঘন্র বৃদ্ধি 
পাওয়াই নয়, জাতির ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্টের স্থার্থ ও ফিনাজ গোষ্ঠাঁচক্রের 
স্বার্থের মধ্যেকার দবন্ও গভারুতর হওয়া 1” 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তোবস্তার বিপ্লব বৃর্জোয়া সমাজের কাঠামোতে দৃশ্যমান, 
এমনকি কখনও কখনও গুণগ্নত পরিবর্তনও নিয়ে আসছে ।. এট! বিশেষ করে 
দেখতে পাওয়া যাবে মজুরি-ভোগ' শ্রমিক-বাহিনীর ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধির মধ্যে 
এবং লাভজনকভাবে নিয়োজিত জনসংখ্যার জ্জেত্রে এর অংশ বৃদ্ধি পাওয়ার 
মধ্যে | এ এমন এক বাহিনী যে প্রলেতািয়েতে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়ার! 
“মধ্যে দিয়ে ক্রমশ জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছে। 
তাছাড়া বুর্জোয়া সমাজের সামাজিক শক্তিগুলির প্রনর্বিন্াসের মুখ্য উপাদান 
যা ধনতাস্তরিক দেশগুলির. সমগ্র সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অধিকতর 
বিকাশের ক্ষেত্রে নিয়ামক গুরুত্বসস্পন্ন তা হালা, , শিল্প-উৎপাদনে 
প্রলেতারিয়েতের সংখ্যা ও প্রকৃত গুরুত্ব বৃদ্ধি । (এই শতকের প্রথমে সবচেয়ে 
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উন্নত্ত ধনতান্্রক দেশগুলোতে এদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ কোটি ৯৯৫০-এর 
মধ্যে তার সংখ্যা দাড়ায় ১৬ কোটি ২০ লক্ষে এবং ৯৯৭৫-এ ২০ কোটি / 
৯০ লক্ষ । ১৯৭৫-এর মধ্যে লাভজনকভাবে নিয়োজিত কর্মসংস্থানের ক্ষেতে ') 
এদের অংশ ৫৬.৯ শতাংশ থেকে ৬৯ শতাংশে পিষে পৌঁছয়) । 

নরওয়েতেও অনুরূপ ধার] লক্ষ্য করা ষায়। যদিও আমাদের দেশে 
শ্রমিকশ্রেশর অংশ উল্লিখিত গড় সংখ্যার চাইতে কিছুটা কম । এইভাবে 
শিল্পে এদের স্থান এক তৃতীয়াংশ, কিন্ত সমস্ত উৎপাদন ক্ষেত্রের মজুরি ও 
: বেতনভোগপদের মধ্যে এরা 'অ্স্তুত ৪০ শতাংশ ।* 

উদ্বৃত্ত মুল্যের প্রধান ত্রহ্টাী হিসেবে আঁমকশ্রেণ ধনতান্িক শোষণের 
প্রধান লক্ষ্য । প্রধান উৎপাদনখ-শক্তি হিসেবে এদের শ্রম ছাড়া সমাজ " 
একদিনও টিকে থাকতে পারে না; সামাঞ্জিক প্রক্রিয়ার উপর এদের 
নিয়ামক ভুমিকা বর্তমান ৷ সুতরাং একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে আর্থনপতিক 
ও রাজনীতিক আভধানে বাস্তব জীবনই প্রলেতারয়েতকে প্রধান সংগ্রামী 
শক্তিতে পরিণত করেছে. ৷ 

সমকাল'ন বুর্জোয়া সমাজে শ্রেণী ও সামাজিক শত্তিগুলির ব্যাপক Ee 
পুনিশ্যাসের ফলে জনসংখ্যার যে অংশকে শোষণের শিকার হিসেছে 
পুঁজিবাদের গভশরতর সংকটের যন্ত্রণা সহ করতে হয়, তারা, সংখ্যা 
ও অনুপাতের দিক থেকে যথেষ্ট বৃদ্ধ পাচ্ছে । নরওয়েতে মজুরি ও 
বেতনভোগশদের সংখ্যা ১:৪৫ মিলিয়ন অথবা কর্মক্ষম জনসংখ্যার 
৮৪ শতাংশ ৷ . নরওয়ের বাক ১৫ শতাংশ অয্ন জমির মালিক, জেলে, 
ট্যাকাঁস ও নারির মানিক ইত্যাদি ধরনের ছোট ব্যবসায়ী ।** 

এর ফলে সাধারণভাবে যাদের মধ্য-বর্গ বল! হয়, তারা সমেত বুর্জোয়া 
সমাজের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ক্রমশই এটা উপঙ্গক্ধি করছে যে, তাদের 
প্রধান শত্রু হলে! একচেটিয়া পুঁজিবাদ ৷ এটাই মৃলত সাম্মাজ্যবাদ-বিরোধা 
সংগ্রামের সামাজিক ভিত্তিকে প্রসারিত করেছে । 

অ-প্রলেতারশয় জনগণের ব্যাপক অংশ- ছোট কৃষক, ক্ষুদ্র ও কখনও কখনও 
শহরের মাঝা? রুর্জোয়াশ্রেপী, চার্চের কর্মীরা ও বৃদ্ধিজাবাপ্োষ্ঠাঁ ক্রমব 
মাআয় শ্রমিকশ্রেপণর পাশে এসে দীড়ানোর বাস্তব প্রয়োজনশয়তা উপলব্ধি 
করতে শুরু করেছে। এর ফলে অরসমিকপ্রেণী একচেটিয়াপতিদের অত্যাচারের 


০ 
_ * স্ট্যাটিসটিক্যাল ইস্বারবুক, অসলো, ১৯৭৭, ১৮ পৃঃ । 


কক এ গ্ৰন্থ, ৪৬ পৃঃ ৷ 
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ষে-পারিস্থিতির মধ্যে বিভিন্ন পার্টিকে লড়তে হয়, প্রতিটি পার্টি 
স্বাভাবিকভাবেই সেই নির্দিষ্ট সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনীতিক 
পরিস্থিতি থেকেই অগ্রসর হতে থাকে ৷ যে-সব: দেশে শ্রমিকশ্রেণীর প্রধান ' 
প্রধান সংগঠনে সংস্কীরবাঁদশ দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য, সেখানে কামিউনিস্টরা 
. বামপন্থী নীতির সাফল্যের জন্যে কাজ করে এবং বাম-মুখী অবস্থান: গ্রহণ - 
কারী নেতাদের সমর্থন জানায় । অন্য কথায়, শ্রমঙ্্ীব জনগণের যেসব অংশ 
এখনও নানা কারণে শ্রেণী সংগ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে, ভাদের 
রাজনৈতিক জীবনে জড়িত করাই প্রধান কাজ : কয়েকটি দেশে কমিউনিস্ট 
দের সরকারে অংশ নেওয়ার বাস্তব সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে । সেসব দেশে 
রাজনৈতিক মোর্চা গড়ার সংগ্রামে এটাই তাদের কর্মকৌশন্প নির্ধারণ করছে । 

আমরা নরওয়ের কাঁধউনিস্টর! শ্রমিকশ্রেণণ ও অন্যান্য মেহনত মানুষের 
এঁক্য শক্তিশালী করার 'সংগ্রণমে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিদের অভিজ্ঞতা বিচার 
করে নরওয়ের বিশেষ সামাজিক-আর্থনীতিক ' পরিস্থিতির আলোকে 
কাজ করে যাচ্ছি। তাই, আমাদের পার্টির ৯৯৭৩ সালের নীতি-সংক্রান্ত 
কর্মসূচীতে বলা হয়েছে, এই ব্যাপক মোর্চা এই সূত্র থেকে অগ্রসর চি 
যে, এই মোর্চার “ভিত্তি হলো সমাজের সেইসব : শ্রেণী ও অংশ যার /দেশী- 
বিদেশশ একচেটিয়া, পুঁজির প্রতক্রিয়াশীল নীতির ফলে কষ্টভোগ করে। | 
শ্রমিক, জেলে, কৃষক, বৃদ্ধ্ীবা, গৃহবধূ, ছোট ব্যবসায় এবং জনগণের অন্যান্য 
মেহনত’ অংশ এর অন্তর্ভুক্ত 1৮. 

বিপ্লবী আন্দোলনের এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাটি মোকাবিলা করতে - 
' গিয়ে বিভিন্ন পার্টির বিশেষ আভজ্ঞভা যা-ই হোক না কেন, সমাজতান্ত্রিক 
দুনিয়ার কমিউনিস্টদের সমস্ত কাজকর্ম বালিন সম্মেলনে সৃত্রা্সিত একটি 
মাত্র অভিন্ন আবেদনের দ্বার! অনুপ্রাণিত ৷. সেই আবেদনে এমনভাবে কাজ 
করতে বলা হয়েছে যাতে, “যে নশীতি, বায় ও প্রগণ্তর ভার] প্রবক্তা, 
সেইগুলে। ক্রমশই মেহনত জনগণ ও আরও অসংখ্য মানুষের ব্যাপকতম 
এঁক্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা শক্তিতে পরিণত হচ্ছে ।"** 


॥* প্রেনসিপ-প্রোগ্রাম ফর নর্জেস কমিউনিসতিসাক পার্তি, অসলে!,' 
১৯৭৩, ৬৮-৬৯ পৃঃ । 


* ইউরোপে শাস্তি, নিরাপত্তা, সহযোগিতা ও সামাজিক 
- প্রগতির জন্যে । ইউরোপের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর 
সম্মেলন, বার্লিন, জুন ২৯-৩০, ৯৯৭৬, ২২ পৃঃ ৷ 
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ব্যাপক মোর্চা-_-একচেটিয়া-বিরোধী গাপতান্ত্রিক ফ্রুণ্ট গড়ে তোলার বাস্তব 
সুযোগ দেখা দেয় ৷ | 
॥ ষাটের দশকের মধ্যভাগে এই ধরনের এক্য সংহত হওয়ার অনুকূল 
{ পারস্থিতির উত্তব ঘটে । কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর ১৯৬৯-এর 
আন্তর্জাতিক সভার প্রধান দলিলে বলা হয়েছে, “শ্রসিকশ্রেণী, কৃষক জনগণ, 
শহরের মধ্য বর্পগুলোর স্বার্থের সমধনিতা ও তাদের ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা 
একচেটিয়াপতিদের ক্ষমতার সামাজিক ভিত্তিকে সংকুচিত করছে,' তাদের 
অভ্যন্তরীণ হন্্রকে তীক্ষতর করছে এবং একচেটিয়া ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে ব্যাপক জনগণের সমাবেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে” 1* সাত বছর 
পরে, ৯৯৭৭-এর গ্রীষ্মকালে শান্তি, গণতন্ত্র ও সামাজিক প্রগতির জন্যে 
অভিযানের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তিগুলোর সর্বাত্মক মোর্চা 
গঠনের সমস্যাটি ইউরোপীয় কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর বাপ্লিন 
সম্মেলনে কমরেড-সুলভ আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠে ৷ রি 
নরওয়ের কমিউনিস্ট পার্টিও বালিন সম্মেলনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিল । 
[খানে আমরা ভাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে- 
ছিলাম এবং আমাদের নিজন্ব অভিজ্ঞতার বিনিময় করেছিলাম | এই 
, উপলক্ষে আমরা “একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে জনতার এঁক্যবন্ধ কার্যক্রম গড়ে 
তোলার সঠিকত! এবং বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে গণতাভ্রক অধিকারের জন্যে 
72848 করার প্রয়াসের উপর 
গুরুত্ব দিয়েছিলাম ৷’ 

EOE র্যা রানার তা 
লাগাতারভাবে কাজ করে যাচ্ছে । সামাজিক প্রগতির জন্যে এটা মৌলিক 
গুরুত্বসম্পন্ন । এইসব পার্টি এমন সমাধান খু'্জছে যা প্রতিটি দেশের বিশেষ 
পাঁরস্থিতিতে প্রয়োগ করা যাবে । সম্প্রতিকালের বিভিন্ন পার্টির কংগ্রেস, 
উচ্চ পর্যায়ের পার্টি সভা এবং নেতাদের বক্তৃতার বিষয়বস্তু অনুধাবন করলে 
এটা দেখা যায় যে, বিপ্লবশ পরিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে কমিউনিস্টদের মিত্র 
“সন্ধানের সমস্যাটি ইতি হরির জরিনা? হা 
. করেছে । 


* কমিউনিস্ট ও ওয়াকর্স পালার আন্তর্জাতিক সভা, 


মস্কো, ১৯৬৯, ২৫-২৬ পৃঃ ! 


উরিউ এম আর-এর বিংশভিতঘ বাধিকী 

















। ওয়ালি মার্কশিষ্ট রিভিউ-এর (প্রবলেমস-অব পশস গ্যা 
(সাশ্যালিজম) বিংশতি বার্ষিকী পালন করার জন্য এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী 
ট সম্পাদকীয় পরিষদের একটি সভা ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রাগে অনুষ্ঠিত হয় 
আমান্ত্রত অতিথির মধ্যে ছিলেন : ইরাকের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ 
সম্পাদক আজিজ মহম্মদ ; পিপলস পার্ট অব ইরানের সাধারণ সম্পাদক 
[ইরভ্ব ইসকানদারী ; লেবাননের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক 
নিকোলাস চাউই ; তুরস্কের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক আই. 
বিলেন; হাঙ্গেরির সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির পাঁলটব্যুরোর সদস্য 
গোসো নেমেস ; মঙ্গোলীয় পিপস্স রেভলিউশনারি পার্টির পিটব্যুরোর 
সদস্য নাঁমশ্রায়েন লুপসালরাভদাল ; উরুগুয়ে কমম্উিনিস্ট পার্টির বেক্দ্রীয় 
র কার্যানর্বাহক সম্পাদক এনরিকে। রড বিগ ন। বুলগেরিয়া কমিউনিস্ট 
কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক জিমিশর স্তাঁনসেভ ; চেকোললাভো- 
র কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক জাঁলফোজ তিক ; 
লজিয়াম কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রে রেইদোল্মেঠ; 
সি পি এস ইউ-র কেন্দ্রীয় কমিটির বিকল্প সদস্য ও আন্তর্জাতিক বিভাগের 
প্রথম উপ-প্রধান ভাঁদম জাগলাদিন ; ভবলিউ এম আর-এর প্রথম প্রধান 
৷ সম্পাদক, আকাদেমিসিয়ান আলো ক্স রুমাক্সাপ্টশেভ ; পাত্রকার প্রবীণ 
[কৰ্মী হেলেনাবার্গ (এস ইউ পিজি) এবং ইদ্রিস কক্স; (গ্রেট কুটেনের 
ৃ্‌ কমিউনিস্ট পার্টি) এবং অন্যান্য পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্শিরৃন্দ এবং বহু দেশের 
পত্রিকার ও প্রকাশনা সংস্থার কর্মকর্তাগণ । এই বার্ষিকী উপলক্ষে পত্রিকাটি 
॥ বিভিন্ন ভাতৃপ্রতিম পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, পার্টি নেতৃতৃন্দ ও রাজনীতিবিদদের, 
| কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর কেন্দ্রীয় কমিচির ঘুখপত্রগুলির, আন্ত- 
il সংগঠনগুলোর এবং বিভিন্ন বিপ্লবী গণতান্ত্রিক পার্টির ও পাঠকদের 
ভিনন্দল-বার্তা পেয়েছে । ( অভিনন্দন, বাৰ্তাগুলির একটি পর্যালোচনা এ- 
তারে শেষে পাওয়া যাবে) ৷ ' 
এই কালপর্ধে পাত্রকার কাজকর্ধের মূল্যায়ন কর] হয়েছে প ত্রকার প্রান 
সম্পাদক 'কলন্তান্তিন জাঁরদ ভ-এর ভাষণে । 











সভার বক্তারা জোর দিয়ে বলেন যে, বিগত ছুই দশকে ডবলিউ এম আর 
কমিউনিস্টদের পক্ষে একটা উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক মঞ্চ হয়ে দাড়িয়েছে 
এবং পত্রিকাচির বহুজাতিক গোষ্ঠী মার্কস, এজেলস ও লেনিনের মহৎ ভাবধ 
প্রসারের কাজে যথেষ্ট 'অবদান রেখেছে, কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর 
অভিজ্ঞত!. বিনিময়ের কাজ সুগম কয়ে এবং যে-কামিউনিস্টরা তাদের নিজেদের 
দেশে এবং আন্তর্জাতিক 'ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ ও গুতিক্রিয়াশক্তির বিরুদ্ধে এবং 
শান্ত, গণতন্ত্র 'জাতীয়্ মুক্তি ও সমাজতন্ত্রের আদর্শের পক্ষে অসম সাহাসিক 
সংগ্রাম করছে তাদের আন্তর্জাতিক সংহতিকে শক্তিশালশ করেছে । | 

সাংবাদিকদের আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জ্বোসেফ 
ৰকুব্‌ক। পাত্রকার, কর্মীদের গণতান্ত্রিক সাংবাদিকতা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার 
ছন্যে জুলিয়াস ফুচিক পদ উপহার দেন । : 
এই সভা থেকে ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলির উদেশ্যে নিয়লিখিত পট সভার 
সন্মাতক্রমে গৃহীত হয় । 


প্রয়' কমরেডগণ, 

ওয়াল্ড মার্কসিস্ট রিভিউ এর সম্পাদকমণ্ডল ও 
পরিষদ পত্রিকার হিংশাঁততম বার্ষিক উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সভা থেকে পার 
রজত জয়ন্তীতে কমিষ্টনিস্ট ও' ওয়ার্কার্স পার্টিগুলো। যে-সব শুভেচ্ছা" 
পাঠিয়েছে, সেজন্মে তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন-করছে। ' 

- ১৯৭৭-এর এপ্রিলে অনুষ্ঠিত ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টিগুলোর সম্মেলনে আমাদের [| 
কাজের প্রধান দিক নির্দেশ করা হয় এবং আমাদের সমস্ত পরিকল্পনায় আমরা 
সেগুলোর দ্বার! পরিচালিত হচ্ছি । আমর! বিভিন্ন পার্টির মধ্যে প্রায়োগিক ' 
ও তাত্বিক অভিজ্ঞতাবিনিময়ের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং শাস্তি ও 
সমাজতন্ত্রের সংগ্রামে পার্টিগুলোকে সাহায্য বরতে্ থাকব । | 

আগামশ দিনের জটিল কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে অভি 
কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স 'পার্টিগুলোকে এখন ও ভবিস্ততে 'তাদের সাহায্য ও 
' সমর্থনের জন্যে তাদের প্রাত আমাদের ধন্তবাদ জ্ঞাপন কর 






৬ 


বিরুদ্ধে এবং সামাজিক ও আর্থনশৃতিক প্রগতির জন্যে সংগ্রামে সিত্র লাভ 
করছে । 
| কাঁমউনিস্টদের অবশ্ত শ্রমিকত্রেণী ও একচেটিয়। বুর্জোয়াদের মধ্যবর্তী 
বর্গগুলোর নানাধর্মী বৈশিষ্টাকে তাদের সামাজিক-রাজনোভক স্বার্থের 
বিভিন্নতা এবং তাদের ভাবাদর্শগত নীতির অস্থায়িত্ব হিসেবে আমাদের প্রধান 
. সুত্র হলো, সামগ্রিকভাবে “তাদের এঁক্যের অভাব ও বুর্জোয়া ভাবাদর্শের 
প্রতি নমনীয়তা সত্বেও, মধ্য-বর্গগুলোর ব্যাপক অংশ তাদের স্বার্থ রক্ষায় 
এগিয়ে আসছে, সাধারণ গণতান্ত্রিক দাবির সংগ্রামে যোগ দিচ্ছে এবং শ্রমিক- 
শ্রেণীর সঙ্গে এঁক্যবদ্ধ কার্যক্রমের মৌল গুরুত্ব সম্পর্কে ক্রমবর্ধমানভাবে 
সচেতন হয়ে উঠছে ।”* 
এটা! কখনও কখনও বল! হয় যে, শ্রমিকশ্রেপীর মিত্র হিসেবে কৃষকদের 
ভূমিকা ক্রমশই শেষ হয়ে আসছে; এর একমাত্র কারণ হলো তাদের 
ক্রমবর্ধমান সংখ্যা হাস) এই মত গ্রহণ কর! কঠিন। নিশ্চয়ই এট! 
কেউ অস্বীকার করবে না যে, উন্নত দেশগুলোর জনসংখ্যার তুলনায় কৃষিতে 
“নিয়োজিত মানুষদের অনুপাত মধ্য সত্তর দশকেই যথেষ্ট কম ছিল ৷ (ব্রিটেনে 
১৬, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৩৬, ফেডারাল জাগানিতে ৬৮, নরওয়েতে ৭'৪, 
| ১২'৪ এবং ইতাঙ্গিতে ১৭২ শতাংশ ৷ )** তাছাড়া, যেমন কমন 
মার্কেটভুক্ত দেশগুলোর কর্তৃপক্ষ ১৯৮০ সালের*** গোড়ার দিকে ৯ কোটি 
কৃষি-শ্রামকের মধ্যে আরও ৫০ লক্ষকে উচ্ছেদ করে ও অনুপাতকে ৭ শতাংশে 
নামিয়ে এনেছে | গছ 
কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে এট! দেখা গিয়েছে যে, বৃহৎ পৃঁজিপতিদের হাতে 
কৃষিপণ্য কেন্দ্রীভূত হওয়ার প্রক্রিয়া ছোট ও মাঝারি কৃষকদের ধ্বংস 


* কমিউনিস্ট ও ওযাকর্প পার্টিগুলেোর আবন্তদ্রাতিক সভা, 
মস্কো, ১৯৬৯, ২৫ পৃঃ । j 


** দি স্টেটসম্যান’স ইয়ার বুক, ১৯৭৭-১৯৭৮ ৷ ১৯৭৭, ৯৯৯, 
“6৯৪, ৯৭৩, ১১০৩, ১০৯০ পৃঃ ৷ স্ট্যাটিস:টিক্যাল ইয়ারবুক, 
অনলো, ৯৯৭৭, ১৭ পৃঃ । 


*** ইকনমি এটপলিটিক, জুন, ১৯৬৯, ৯ পৃঃ 1 
**** এইচ টমাস, ইউরোপ ৷ দি র্যাডিক্যাল চ্যালেঞ্জ, লণ্ডন, ১৯৭৩, 


১৬৫ পৃঃ 
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ত্ববান্বত করে গ্রামাঞ্চলের সংঘাতকে তীক্ষতর করে তোলে । সম্প্রতিকালে 
বহু ধনডাস্তরিক দেশের জীবনে গ্রামীণ শ্রমিকদের ব্যাপক ধর্মঘট এর প্রমাণ । 
এপ্রদঙক্জে কয়েত বছর আগে ব্রাসেলস-এ কমন মার্কেট দেশগুলোর ১ লক্ষ 
কৃষকের বিশাল বিক্ষোভ মিছিলের ঘটন মনে করলেই হবে । অথবা 
অসষ্টিয়া, ডেনমার্ক, ' এফ আর জি ও অগ্যান্ত দেশের গ্রামীণ শ্রমিকদের বিরাট 
জাতীয় আন্দোলনের কথা স্মরণ করা যেতে পারে । এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, 
এইসব উপলক্ষে শ্র“মকশ্রেণীর সঙ্গে বড কর্মের আহ্বান এখন মাকে 
মাঝেই শোন! যাচ্ছে । 

- জন্তব দশকের গোড়ায় ইউরোপশয় আর্থনীভিক গোষ্টীতে নরওয়ের 
যোগদানকে বাঁধা দিতে গিয়ে আমরা আমাদের মিত্র হিসেবে কৃষকদের জড়িভ 
করার গুরুত্ব' উপলব্ধি করেছিলাম । তার! ও তাদের সংগঠনগুলোর ও 

"গ্ণআন্দোলনে একটা গুরুত্বপুণ ভূমিক! ছিল এবং একচেটিয়া-বিরোধণ শক্তির 
সাফল্যের জন্যে তারা ষখেষ্ট কাজ করেছিল । নরওয়ে কমন মার্কেটের প্রতি 
একটা জোরালো “না” ঘোষণা করেছিল । 


এটা সব সময়েই অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, ধনতান্তরিক ব্যবস্থায় কৃষক 
কখনও সমধর্মীশ্রেণী ছিল না, হতেও পারে না ৷ এদের একটা উল্লেখযোগ্য 
অংশ রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে র-বিরোধণী প্রবণতা দেখায় এবং বুর্জোয়া ও 
প্রলেভারিক্কেতের মধ্যে দোছুল্যমান অবস্থায় থাকে । এই কারণে কৃষি- 
শ্রমিক ও ছোট কৃষকরা একচেটিয়া-বিরোধী সংগ্রামে প্রলেতারিয়েতের মিত্র 
হয়ে দাড়ায় ! | Es 

কিন্তু মধ্য কৃষ ও যে নির্মম, শোষণের শিক্কার, অভিজ্ঞভায় এট! দেখা যায়। 
এর ফলে তারাও শ্রমিক শ্রেণীর সম্ভাব্য সিত্রে পরিণত হয়। ১৯৭৫-এর বসস্তকালে 
পারতে অনুষ্ঠিত ইউরোপের “ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর কমিউনিস্ট পার্টিদের 
কৃষি-সমস্যা সম্পর্কিত সম্মেলনের ঘোষণায় এটা বিচার করেই শুধু জনসংখ্যার 
সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত অংশের ( কৃষি-শ্রামিক, ছোট চাঁষণ ও রায়ুত চাষা ) অবস্থা 
উন্নত করার জন্যেই আহ্বান জানানো হয় নি,মধ্য-কৃষকদের অবস্থাকেও উন্নত 
করে তোলার জন্কে আহ্বান জানানে! হয়েছে । 

পেটি-রুর্জোয়া জনগণের ব্যাপক অংশ ও চিরাচরিত শহুরে মধ্যাবতকে 
শ্রমকশ্রেণীর পক্ষে আনার সম্ভাবনা ও পন্থা বিচার করার সময় নরওয়ের ৮ 
কমিউনিস্ট “বুর্জোয়া ও তাঁদের পেটি-বুর্জোয়া মিত্র অথবা তাদের মৈত্রীর 
অস্থায়িত্ব? (৩০শ খণ্ড, ২৭৪ পৃঃ ) সম্বন্ধে লেনিনের পরামর্শ বিবেচনার মধ্যে 
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রাখে । আছ যখন লক্ষ লক্ষ ছোট ও হ্বাঝারি পুঁজিপতি বৈজ্ঞানিক ও 
প্রযুক্তিগত বিপ্লবের তাঁত্রতার ফলে সামাজিক শক্তিগুলোর পৃথকশীকরণ ও 
টি মেরুভবনের প্রভাবে বৃহৎ একচেটিয়াপতিদের সম্পূর্ণ কুক্ষীগত হয়ে পড়ছে 
তখন লেনিনের এই রণকোঁশলগভ সূত্রের গুরুত্ব বিশেষভাবে প্রাসাঙ্গক । 
শহরের ছোট ও মাঝারি বৃর্জোয়াদের সামাজিক-আর্থনশতিক অবস্থার 
এই মৌলিক পরিবর্তন তাদের সামাজিক মনস্তত্ব ও রাজনৈতিক অবস্থানকেও 
প্রভাবিত করছে । একচেটিয়া পুঁজির সৃতশত্র চাপের ফলে এদের একটা বড়ো 
অংশ একচেটিফা-বিরোধশ মোর্চার দিকে! আকৃষ্ট হচ্ছে । কিন্তু ছোট বা 
মাঝারি রৃর্জোয়ারা একচেটিয়াদের সঙ্গে যাবে, ন! তাদের চ্যালেঞ্জ করবে, 
১” কমিউনিস্টদের মতে সেটা নির্ভর করে নির্দিষ্ট প্রীভহাপসিক পরিস্থিতির 
১ উপর ৷ এই কারণে একচেটিয়া! বৃর্জোয়াদের প্রাতীক্রিয়াশশল প্রভাব থেকে 
মধ্য-বর্গগুলোকে বের করে আনার জন্মে নরওয়ের কঁমিউীনস্টর! এই সামাজিক- 
গোষ্ঠী ও অ্রসিকত্রেণীর অভিন্ন স্বার্থের তথ্যমূলক প্রমাণ হাজির করে এবং 
একমাত্র ঘানি মিত্রত1] ও যৌথ সংগ্রামের ফলেই যে তাদের ন্যায্য দাৰ্গুলি 
পুরণ হতে পারে- তার পক্ষে যুক্তি দেখায় । 
ধনতান্্রক সমাজের সামাজিক-আর্থনীতিক কাঠামোর মধ্যে বুদ্ধিজীবীদের 
বস্থানের প্রশ্ন এবং এদের ভাবাদর্শ ও রাজনৈতিক বেশকের প্রশ্নের মধ্যে 
ভমানে অনেকগুলে! নতুন উপাদান দেখতে পাওয়া যায়। লেনিন 
একচেটিয়া পুঁজিবাদের একেবারে গোড়ার দিকেই -এটা বলেছিলেন যে 
| রাজশবাগ অনিবা্যভাবেই প্রলেতারিয়েতে পরিশত হবে । ( ৪র্থ খণ্ড, ২০৯ 
. পৃঃ) এবং ঘটনা হলে! রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া! পুঁজিবাদ বুদ্ধিজীবীদের একটা 
! বড়ো অংশকে মজুরিভোগ' শ্রামকে সি করে তাদের স্বাধীন অবস্থান 
ূ কেড়ে নিয়েছে ৷ 
1. , বৈজ্ঞানিক ও প্ৰযুক্তিগত বিপ্লবের দ্বারা এই প্রক্রিয়া আরও তীব্রতর 
হয়েছে। এই বিপ্লব তার অন্তর্লীন বৈশিষ্ট্য ও বস্তুগত নিয়মের ছার বিজ্ঞান ও 
; প্রযুক্তিবিদদের সামাজিক অবস্থানকে শ্রমিকশ্রেপণর' কাছাকাছি নিয়ে এসেছে । 
বিশেষজ্ঞদের প্রয়োজনীয়তা দ্রুত বৃদ্ধির ফলে তাদের সামাজিক 
নও পরিবর্তত হয়েছে । এখনকার ইনজিনিয়ার ও প্রয়ুক্তিবিদর' শুধু 
আর রুর্জোয়াশ্রেশীর মধ্যে থেকেই সংগৃহীত হয় না, এদের অনেকেই . মধ্য- 
বর্গ এবং শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকদের মধো থেকেও আসে ৷ 
কামউনিস্টদের দৃষ্টিভক্গি অনুযায়ী এই সমস্ত বটনা বুদ্ধিজশবশদের ব্যাপক 
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অংশের পক্ষে, বিশেষ করে, বিজ্ঞান ও প্রযবাক্তোবিস্তার ক্ষেত্রে, একচেটিয়া- 
বিরোধী সংগ্রামে শ্রামকশ্রেণীকে সমর্থনের বাস্তব পারাস্থিত্তি সৃষ্টি করে । 
যদিও বুদ্ধিজীবীদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ও হোয়াইটকলার শমকরা। 
একদিকে একচেটিয়া প্রভাব ও বুর্জোয়া ভাবাদর্শপত সংকটের বাহন, আবার 
অন্তদিকে, সমাজতত্ত্রের আকর্ষণশী শক্তি একচেটিয়াবরোধী ও সামাজ্যবাদ- 
বিরোধী সংগ্রামের দিকেও তাদের টেনে আনতে চায় । “শাস্তি, গণতন্ত্র 
ও সামাজিক প্রগতির পক্ষে, উৎপাদন, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও গণ-প্রচার 
মাধ্যমের উপর গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের জন্যে এবং জনস্বার্থে সরকারি শিক্ষার 
বিকাশের সংগ্রামে কায়িক ও মানসিক শ্রমিকদের মৈত্রী ক্রমশই গুরুত্বপুর্ণ 
শক্তি হয়ে উঠছে ।”* যে-পারিবেশে বিজ্ঞান সমস্ত সামাজিক প্রক্রিয়ার। 
উপর প্রচণ্ড প্রভাব নিয়ে ক্রমবর্ধমানভাবে একটা সামাজিক শক্তি হয়ে উঠছে, 
তখন বুদ্ধিজীবীদের, নিরন্তর বিকাশমান ভূমিকার কথা বিবেচনা করে কে 
এই ধরনের মৈত্রীর এতিহাসিক গুরুত্ব সন্দেহ প্রকাশ করবে ? 


ক্রমবর্ধমান সামাজিক-আর্থনীতিক সংকটের ফলে একচেটিয়াপাঁতিদের 
ক্রমবর্ধমান চাপ এবং পারমাণবিক বিপর্যয়ের আশংকামুক্ত সর্বাধিক আঁ 
সাত্রাজ্যবাদণ চক্রগুলি সমাজতাঁন্রক ছুনিয়ার উপর সামরিক কর্তৃত্ব 
অভিযানে বিভন্ন দেশের ঘটনাবলশর ক্ষেত্রে সা্রাজ্যবাদশদের ক্রমাগত হত্তক্ষে 
_-এইসব বিষয়ে শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থে কমিউনিস্টরা' যেসব সাধারণ গণতান্ত্রিক 
শ্লোগান দিয়েছিল তার অঙ্গ হয়ে গিয়েছে । এগুলে! জনসংখ্যার অন্যান্ত বনু 
ূ অংশ উপলব্ধি করছে। সুতরাং এর থেকে মনে হয়, প্রলেভারিয়েতের “জাতির 

নেতৃশ্রেণী**তে রূপান্তর সম্পর্কে মার্কস ও এজেলগস যে-ভবিহ্যদ্থাণী করেছিলেন, 
তা সত্যি হয়ে উঠছে । ইউরোপের কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগলোর 
বালিন সম্মেলন, ক্যাথলিক সম্প্রদায় ও অন্যান্ত ধর্মীবস্বাসী জনগণের সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্যে যে-আহ্বান জানিয়েছে সেটা এখন খুবই 
বাস্তবসম্মত । এটাই এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করছে যেখানে কমিউনিস্টরা 


* কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর আস্তর্ভাতিক সভা 
মস্কো, ১৯৬৯, ২৫পৃঃ ৷ 


** মার্কদ ও এক্ষেলস, সিলেক্টেড ওয়াক“স (ভিন খণ্ডে), ১ম থু 
৯২৪ পৃঃ । 
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| শান্তি ও সামাজিক প্রগতির অভিন্ন আদর্শের ভন্তে যুব, নারী ও অন্তান্ত 
এ সংগঠনগুলোর সঙ্গে যৌথ আদ্দোলনে যোগ দিতে পারে ।* 
রি শ্রমজাীবশ জনগণের অ-প্রলেতারীয় অংশগুলোর সঙ্গে সাধারণ সংগ্রামে 
মৈত্র সম্পর্কে ইচ্ছুক নরওয়ের কমিউনিস্টরা এটা বিশ্বাস করে যে, বর্তমান 
স্তরে_ এই ধরনের এঁক্য প্রধানত গড়তে হবে একচেটিয়! বিরোধী ও সাম্রীজ্য- 
বাদবিরোধশ, যৌথ সংগ্রামের ক্ষেত্রে । এছাড়া কমিউনিস্টদের দুরগ্রসারশ 
পরিপ্রেক্ষিতের কথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় । এই জক্তেই আমরা কতকগুলো 
আংশিক দাবি আদায়ের জন্যে গঠিত মোর্চাকে ব্যাপকতর গণতান্ত্রিক মোর্চায় 
রূপান্তরিত করার লক্ষ্য সামনে রাখি। আমরা মনে করি এর ফলে দূরপ্রসারী 
পরিবর্তনের জন্যে সকল প্রগতিশশল শাঁজির ব্যাপক সহযোগিতা! অর্জন কর! 
সম্ভব হবে । 
গত এপ্রিজে আমাদের ফোড়ণ কংগ্রেসে নরওয়ের কাটান এমন একট! 
কর্মসূচী নির্ধারণ করেছে যা এই ধরনের সংগ্রামী সহযোগিতার ভিতি তৈরি 
করবে। আর্থনতিক সংকটের ফলাফল কাটিয়ে ওঠার জন্যে এখানে যেশ্রস্তাব 
1 হয়েছে তা সমস্ত মেহনা মানুষের কাছে, যার! ধনতাস্তিক শোষণের শিকার 
তাদের কাছে, গ্রহণযোগ্য হবে । এইসব প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে সংকট-মুক্ত 
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে নরওয়ের বাণিজ্যের প্রসার ; একচেটিয়াদের 
কর ফাকি দেওয়ার বিরুদ্ধে অভিযান, জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি, 
সামাজিক নিরাপত্তা ও সাংস্কৃতিক বিকাশ; আর্থনীতিক জশবনের পরি- 
“ চালনার ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের আরও অধিকার এবং ব্যাংক, বড়ো বড়ো 
পোতাশ্রয় ও প্রধান প্রধান শিল্পের বিদেশী সম্পত্তির জাতীয়করণ । আমাদের 
আরও দাবির মধ্যে রয়েছে অস্ত্র নির্মাণের ব্যয় হাস, দেঁতাতকে শক্তিশালগ ও 
গভীরতর করার সক্রিয় প্রয়াদ এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থানের নতিগলোর আরও প্রসার ৷ 
সুতরাং সাধারণ মোঁলিক স্বার্থের ভিভিতে ধাপে ধাপে আমরা এই প্রধান 
সমস্যাটির সমাধানে পৌঁছতে চাই-_ব্যাপক গণতীস্ত্িক রাজনৈতিক মোর্চার দিক 
€ খেকে সমস্ত গণতাঁস্রক ধারার যৌথ কার্যক্রম | এই মোর্চার লক্ষ্য শুধু বৃহৎ 
পুঁজির ক্ষমতার অবসান ঘটানো নয়, এর আরও লক্ষ্য হলো এমন মৌলিক 


_* ইউরোপে শাস্তি, নিরাপত্তা, সহযোগিতা ও সামাজিক 
প্রগতির জন্যে ৷ ২৪পৃঃ। 


| 
| 
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রাজনৈতিক ও আর্থনশতিক পরিবর্তন আন! যার ফলে সমাজতন্ত্রের সংগ্রামকে 
এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটা ভিত্তি সৃষ্টি হয় । 

গ্রণতাস্তিক মোর্চ। গঠনের রপনীতি ও রণকৌশলের ক্ষেত্রে আমর! ব- | | 
সময়েই এই ধারণার ভিত্তিতে কাজ করি যে, এই হ্ণনণীত ও রণকোশলের 
সাফল্য প্রধানত নির্ভর করে আমরা শআামকশ্রেণীর এক্য অর্জন করতে 
পারব কিন' তার উপর | আঙ্গ যখন শিল্পে নিযুক্ত শ্রামিকশ্রেণীর সঙ্গে সঙ্গে 
বন্টন-ব্যবস্থা ও সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত দৈহিক শ্রম করে ন! এমন 
কর্মীরা ক্রমশই শ্রমিকশ্রেণীর অংশ হয়ে উঠছে, তখন এই কাজ আরও 
গুরুত্পূর্ণ । আমাদের অভিজ্ঞ! হলে! গোষ্ঠীগত মনোভাবের জন্যে তাদের 
একণকরণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে । এগুলে! কাটিয়ে উঠতে পারলে সমগ্র শ্রামিক- 
শ্রেণীর মধ্যে একটা উন্নতমানের রাজনৈতিক ও শ্রেণী চেতনা অর্জন কর? সম্ভব ৷ 


এই কর্তব্য সমাধা করার ক্ষেত্রে আমর! অএ্ববত ভ্রাতৃপ্রীতম পার্টিগুলোর 
অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টিপাত কার । কারণ, কার্যত সমস্ত ধনতান্ত্িক দেশের 
মেহনত মানুষের বৈশিষ্ট্য হলে! কোনো-না-কোনে1 রকম কেন্দ্রাতিগ প্রবণতা । 
যেমন, শ্রমিকশ্রেণীর একটা বিশেষ অংশ গড়ে উঠেছে তথাকধিত বিদেশী 
শ্রমিকদের দ্বারা, যাদের সংখ্য! হবে কয়েক লক্ষ । করেকাট ধনভান্ত্রক দেশে 
শাসকশ্রেণীগুলো। বর্ণাবদ্বেষধ ও জাতিয়তাবাদশী শ্লোগানের সাহায্যে ও জাতি 
দত্ত উস্কে দিয়ে মেহনত মানুষের মধ্যে বিভেদ আনার চেষ্টা করে । আবার 
কোনে! কোনে! জায়গায় তার জাতীয় অঞ্চলগুলোর মধ্যেকার দ্বন্থকে অশুভ 
উদ্দেশ্যে কাজে লাগায় । আমরা এটা জানি যে, দক্ষিণপন্থশ ও উগ্রদক্ষিণ 
বুর্জোয়া পার্টিগুলো। মতাদর্মগতভাবে শ্র“মকদের মগজ ধোলাইয়ের চেষ্টা করে 
এবং বুর্জোয়াদের বাহিনীতে তাদের টেনে আনে । কিছু শ্রমিক অতিবাম 
গোষ্ঠীগুলোর ছন্-বিপ্রবী শ্লোগানের দ্বার! বিভ্রান্ত হয় ৷ 

এসব সত্বেও বর্তমান পর্যায়ের একট! প্রধান ঘটনা হলো) অনেকগুলো 
ধনতাপ্তরিক দেশে এমন একাধিক পার্টি রয়েছে যাদের সামাজিক ভিত্তি হচ্ছে 
প্রলেতারিয়েত । কমিট্টানস্ট ও এইসব পার্টির মধ্যে, বিশেষ করে সোশ্যাল 
ডেমোক্রাটিক ও সোশ্যাঙ্জিস্ট পার্টিগুপোর মধ্যে সংযোগন্থাপন ও তার প্রসার 
এবং তাদের মধ্যেকার সহযোগিতার বাধা দূর করা এবং তাদের একচেটিয়া 


বিরোধী সংগ্রামে আকৃষ্ট করাই প্রলেতারিয়েতের মুখ্য সংগ্রামী কর্তব্য ৷ 
অবশ্য এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিভিন্ন মতাদর্শ ও রাজনৈতিক 


অবস্থান-সম্পন্ন গোষ্ঠী ও পার্টির দাংগঠাঁনক একশকরণের মাধ্যমে যোখ 


- ৯৮ 


সংগ্রামের ফেপ্রয়াদ মাকে মাঝে করা হয়, .তা এখনও পর্যন্ত সাফল্যলাভ 
করে পি । নরওয়েতেও এটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে । নরওয়ের শ্রমিক- 
শ্রেণীর আন্দোলনকে এই ধরনের পরাঁক্ষার জন্যে চড়া দাম দিতে হয়েছে। 
"কারণ, এই ব্যর্থতার পর কমরেভসুলভ মনোভাবের ক্ষেত্রে এবং সোশ্লালিউ 
ইলেক্টোরাল - এ্যালায়েন্স-এর সদস্যদের যৌথ আন্দোলনের ক্ষেত্রে অধোগতি 
ঘটে । i J 
আমরা মনে কার, এর থেকে নিয়লিখিত তর্কাতপত সিদ্ধান্ত বেরিয়ে 
আপে £ কমিটানস্ট-পোশ্টািস্ট সহযোগিতার মুখ্য শর্ত হলো, কামউানিস্টদের 
ভাবাদর্শগত স্বকপয়তা ও সাংগঠনিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে হবে । এই ভিত্তির 
উপর দাড়িয়ে, কমিউনিস্ট পার্টির শক্তিশালী অবস্থানের উপর নির্ভর করে 
৮ কতকগুলে! দেশে ও আন্তর্জাতিক স্তরে সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে 
একদিকে কমিউনিস্ট এবং “অন্যদিকে সোশ্যাল ডেমোক্রাট ও সোশ্তালিস্টদের 
মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা কর! সম্ভব হয়েছে । র্যা 


সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক নেতারা কী অবস্থান গ্রহণ করবেন সম্ভাবনা ভার 
পরে নির্ভর করে ৷ তারা কি বুর্জোয়া সমাভের সঙ্গে নিজেদের ঘনিষ্ঠতর 
প্রয়াস চালিয়েই যাবেন, না তাদের নীতির পুনমূল্যায়ন করবেন ?. তারা 
ভাবে এই এত্িহাসিক উত্ভয় সংকটের মোকাবিলা করেন, কমিইনিস্টরা 
ই তাতে আগ্রহী । কারণ সোস্যাল ডেমোক্রাঁসির মধ্যে যদি 
 প্রলেতারীয় ধারা জয়লাভ করে, একমাত্র তাহলেই উন্নত ধনতা স্রিক দেশগুলোর 
» শ্রামিকশ্রেণীর মধ্যেকার ছুটি রাজনৈতিক ধারার মধ্যে ব্যাপক সহযোগিতার 
সম্ভাবন: সৃষ্টি হবে ৷ এই সহযোগিতার লক্ষ্য হলে! বর্তমানে উন্নত গণতান্ত্রিক 
বাবস্থা কায়েম কর! এবং ভবিষ্যতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোল! । আমরা 
এটা অনুভব করি যে, উন্নত ধনতভান্ত্রত দেশগুলোর শ্রামক আন্দোলনের 
ভবিষ্যৎ প্রধানত নির্ভর করবে, এই প্রক্রিয়া কীভাবে চলতে থাকবে তার 
উপর ৷ আমাদের ষোড়শ কংগ্রেসে সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের সঙ্গে নির্দিষ্ট 
বিষয়গুলো নিয়ে সহযোগিতার জন্যে .আমাদের প্রস্তুতির কথা পুনর্ধোষণা 
রছি, কিন্ত স্বভাবতই আমাদের ভাবাদর্শগত পার্থক্য বিস্মৃত হয়ে নয় । 
দক্ষিণদিক থেকে নরওয়ের মেহনত জনগণের উপর ক্রমবর্ধমান চাপের 
মোকাবিলা করার জন্যেই বামপন্থী এঁক্য পুনঃপ্রতিষ্টত করতে হবে । 
কিন্ত এঁক্যবদ্ধ কার্যক্রমের অর্থ সোশ্তালগ ডেনোক্রাটিক লেবার পার্টির 
কাছে আমাদের পার্টির 'নতি স্বীকার নয় । এর অর্থ এটাও নয় যে, শ্রমিক- 


চা 
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শ্রেণীর উপর বুর্জোয়া ভাবাদর্শেরঃপ্রভাবের বিরুদ্ধে, সান্প্রাতক কমিউনিজম- 
বিরোধ ঢেউয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বর্জন করা । বরঞ্চ, ক্রমবর্ধমান ভাবাদর্শগত 
প্রতিযোগিতার এই পরিস্থিতিতে মধ্য-সেন্টেম্বর অভিযান প্রসঙ্গে আমাদের 
পার্টির. পাত্রকা ফ্রাইছিতেন-এর জন্যে তহবিল সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া |. 
হয়েছে; পার্টির পত্র-পত্রিকার উপর আরও গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, 
কারণ, এই পত্র-পাত্রকাই পার্টির কার্যকর হাতিয়ার । 

আমাদের শক্তি_কমিউনিস্টদের শক্তির উৎস হলে! সমাজ বিকাশের সেই 
বাস্তব ধারা যা জনগণকে বৈজ্ঞানিক সমাঞ্জতন্ত্রের ভাবাদর্শের দিকে লিক 
যায়। অনেকগুলো ধনতান্ত্রিক দেশের কমিউনিস্ট পার্টির বড়োবড়ো 
সাফল্যের মধ্যে এই সাক্ষ্য রয়েছে যে, ইতিমধ্যেই তার! কঠোর শ্রেণী সংগ্রামের, 
অগ্নিপরাক্ষায়, উত্তীর্ণ হয়েছে । সমগ্র অ-সমাজতান্ত্রক দুনিয়ায় এখন । এ 
কমিউনিস্টদের সংখ্যা হলো ৪৫ লক্ষ এবং ৪ কোটি মানুষ কমিউনিস্ট পার্টির 
প্রার্থীদের ভোট দেয় । ( এর অর্থ হলো, প্রতি কমিউনিস্ট পিছু ৮ জন লোক 
আমাদের বিশ্বাস করে, সমর্থন করে ও আমাদের অনুশামশ ) ২৫টি রাষ্ট্রের 
উচ্চতম আইন সভায় কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কাস* পার্টিগুলোর প্রতিনিধি রয়েছে । 
পৌরসংস্থার বিভিন্ন স্তরে হাজার হাজার কমিউনিস্ট নির্বাচিত হয়) 
কমিানিস্টরা ট্রেড ইউনিয়ন, যুব, নার ও অন্যান্য সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিব 
পালন করে । 

বর্তমান সমীজতন্ত্রের অভিজ্ঞতা ব্যাপক জনগণকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে , 
কমিউনিস্টদের শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। আর্থনীতিক সংকটমুক্ত 
নাগরিকদের ক্রমবর্ধমান বৈষাঁয়ক ও আত্মিক আকাজ্ষা পরিপুরপকারণ, সাম্য 
ও ন্যাযের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রক সমাজ আর্থনীতিক, সামাজিক, 
ভাবাদর্শগত ও নৈতিক অচলাবস্থা যাধনতন্ত্র কোটি কোটি মানুষের জীবনে সৃষ্টি 
করেছে, তার থেকে মুক্তির পথ দেখায় । 

নরওয়ের কমিউনিস্ট পার্টির যোড়শ কংগ্রেসে বিভিন্ন বক্তা বলেন, আমর! 
এমন সময়ে বাস করছি, ষখন আমাদের ভাবধারা, কমিউনিস্ট ভাবধারা সারা 
বিশ্বে বিজয়লাভ করছে, আবার আমরা যে-আদ্লোলনের শরিক- সেই. 
আন্দোলন বিশ্বের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রধান শাক্ত । প্রতিনিধিরা আরও 
. বলেন, আমরা যে-জগতের অধিবাসী সমাজতন্ত্র ইতিমধ্যেই তার অনেকগুলো! 
দেশে বাস্তব হয়ে উঠেছে, এই অকাট্য প্রমাণ দাখিল করেছে যে, ধনতন্ত্রেরর 
ষন্ত্রামুক্ত একটা সমা গড়ে তোলা সম্ভব 
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গত শতকের মধ্যভাগে বহু যুগের ওপার থেকে দৃষ্টিপাত করে মার্কস 
জবাদ” দুনিয়ার শাসকদের উদ্দেশ্যে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন: 
ইতিহাসে বিচারক-_এর শান্তিদাতা প্রলেতারিয়েত 1”* আজ বিশ শতকের 
দ্বিতীয় মধ্যভাগে এসে আমরা এই রায় সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ৷ ৬১ বছর 
আগে এই শাস্তি দানের কাজ শুরু করেছিল রুশ প্রলেতারিয়েত । এখন 
আমাদের কর্তব্য হলো অক্টোবর বিপ্লবের এই দ্বরস্ত প্রয়াসকে অব্যাহত 
রাখা । | t 
একচেটিয়াপতিদের স্বার্থপর নীতির বিরুদ্ধে এবং শাস্তি, গণতন্ত্র ও সমাজ- 
| তন্ত্রের জন্যে কঠোর সংগ্রামে এবং শোষণ ও নিপড়নমৃ্ক ব্যবস্থার উচ্ছেদের 
1 মহতম এতিহাসিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় যার! আগ্রহী, শ্রমিকশ্রেশী তাদের 
সঙ্গে যক্ত । এই আকাক্ষ। ও কার্যক্রমের এক্-_যা আমাদের কালে সম্ভব 
হয়ে উঠেছে, তার মধ্যেই ধনতন্ত্রের মৃত্যু ও আমাদের সাফল্যের সুিশ্চিতি 
নিহিত ৷ 


*-* মার্কস ও এঙ্গেলস, সিদেক্টেড ওয়াকর্স, (৩ খণ্ডে) ১ম বণ্ড, 
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' সংক্ষেপে 


আর্জেন্টিনা. | AE 

' আর্জেন্টিনার কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের পক্ষ খেকে এক বিরতিতে 

. “যোগাযোগের বিষয়” 'অনুসন্ধানের জন্মে সামর্রিক ও বেসামরিক -জনগণের 
প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে এবং আলাপ-জালোচন" বিতর্ক ও বা 
জনগণের দ্বারা সমর্থিত একটি কর্মসূচীর ওপর ভিত্তি করে চুক্তিতে উপনশত 


হওয়ার অন্যে ডাক দেওয়া হয়েছে । 


বেলজিয়াম 

এই ডিসেম্বরে বেলজিয়াম কমিউনিস্ট পার্টির যে-২৩হম পার্টি কংগ্রেস _ 
অনুষ্ঠিত চওয়ার কথা, তার প্রস্তাতি উপলক্ষে পার্টিব কেন্দ্র কামটিঝু 
প্রকাশিত বিষয়বস্তু কমিউনিস্ট পার্টির সংবাদপত্র দাদ্রাপিউ ব্ূজ পত্রি 
প্রকাশিত হয়েছে । তিনটি শিরোনামায় এই সব বিষয়বস্তু প্রকাশিত 
হয়েছে মামাদের কাজ-কর্থ ও আমাদের সম্ভাবনা, আমাদের আান্তর্জাতিকতা; 
বাদ সংহতি, এবং পার্টি ৷. | 
ফিনলাণ্ড . | ॥ 

অহ্টাদশ পার্ট কংগ্রেসের সদ্ধান্তগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কমিউনিস্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পাঁলট ব্যুরোকে, “'স পি এফ- নপতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রেব। 
অন্তে ফিনল্যাশ্ডের শ্রমজীবী জনগণের পক্ষ থেকে ষাট বছরের সংগ্রাম” 
শপর্ষক দলিল সম্পর্কে কাজ চালিয়ে ষেতে 'নর্দেশ দিয়েছে । এই দলিলে 
পার্টির প্রতিষ্ঠার সময় থেকে তার ইতিহাস, অভিজ্ঞতা ও নশতিগুলোর বিবরণ 
দেওয়া হয়েছে । সি 

ফ্রান্স i 
. ফরাসি কমিউনিস্ট পার্টির পলিট ব্যুরে! পার্টির সদস্য ও কর্মীদের তত্বগত' 
ও রাজনৈতিক শিক্ষার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে । পলিট ব্যুরে। 
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শাখা, ফেডারেশন ও কেন্দ্রীয় স্কুলগুলোতে সদস্য সংখ্যার ক্রম বৃদ্ধি লক্ষ 
করে এই কাজ তীব্রতর করার প্রয্বোঙ্জন্ীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ 
করেছে । 

পলিট ব্যুরো প্রতিটি ফেডারেশন, পার্টি সংগঠনের প্রতিটি অংশ ও শাখার 
কাজ-কর্মের সঙ্গে তত্ব, ও দৈনন্দিন সংগ্রামের সঙ্গে শিক্ষাকে মুক্ত করার 
দৃষ্টিভাঙ্গ নিয়ে পার্টি শিক্ষার বিষয়টি আলোচন! করার আহ্বান জানিয়েছে । 


জি ডি আর 


জেইং শিল্প কেন্দ্রে হ্যালে জেলায় বিপ্রবী সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে 
একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । এখানে পার্ট শাখ। সম্পাদক, বিভিন্ন শিল্প 
প্রতিষ্ঠানের প্রভিনিধিগণ, প্রবীণ শ্রমিক ও ফ্রি-দার্মান ইয়ুথ সদস্যদের নিয়ে 
২৬০ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন | এই সম্মেসনের পুর্বে এস ইউ পি 
জি জেলা কমিটিকে বহু মৃল্যবান দলিল সরবরাহ করণ হয়েছিল; যার 
মধ্যে ছিল নাংসশ বছরগুলোতে প্রোফেন কমিউনে বেআইনীীভাবে ম্বা্রুত 
নয় কমিউনিস্ট পার্টির সংবাদপত্রের একটি সংখ্যা । ১৯২৫ ও ১৯৩২ 
লে যখন জার্মান প্রজেতারিয়েছের নেত! আন্স্ট থেলম্যান জেইং শ্রকিকদের 
কাঁছে ভাষণ দিয়েছিলেন, সেই সময়ের পার্টির ইন্তাহারগুলোর সম্পর্বেও' 
আগ্রহ ছিল । 
জি ডি আর-এর ৩০তম বার্ষিকীর প্রাকাজে প্রচার-প্রোপাগাণ্ডার কাজে 
ব্যবহারের জন্যে এ সম্মেলনের দজিলগুলো পুস্তিকার আকারে প্রকাশিত 


হয়েছে । 


গা 


ভারতবর্ষ 

মেহনত জনগণের স্থার্থ রক্ষায় পার্টি কর্তৃক সংগঠিত দেশব)াপণী 
আন্দোলনের শেষে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দিতে গিয়ে ভারতের 
“কমিউনিস্ট পার্টির জাতাঁয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাজেস্বর রাও বলেন 

যে, তিন লক্ষেরও বেশি মানুষ এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছে, এই 
আন্দোলন ছিল জনগণের মধ্যে পার্টির কাজের একটা অংশ ৷ তালি 
বলেন, জনগণের বিরাট অংশকে আমরা আমাদের অহ্ান্ত প্রয়োজনশয় দাঁবি- 
গুলোর কথা জানাতে পেরেছি । এখন প্রয়োজন হল মেহনতাঁ মানুষের 
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স্বার্থকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াসে দেশের বামপন্থী ও গণতান্ত্রিক শক্তি _ 
গুলোর সমাবেশ ঘটানে! । 
ডি 

ইরান { 

ইরানের পিপল্‌স (তুদে) পার্টি সাম্রাজ্যবাদী: শাসনের বিরুদ্ধে এবং 
তেল শিল্প জাতীয়করণের জন্মে ও ইরানের সামারক জোট বাতিল করার 
জন্যে প্রজাতান্তিক সরকারের কর্মসূচী রূপায়ণের উদ্দেশো এক যুক্তফ্রন্ট গঠন 
করতে সমস্ত বিরোধ শক্তির কাছে আবেদন জানিয্লেছ । কেন্দ্রীয় কামিটির 
[িধাঁততে ইরানের সম্ভাব্য কোয়ালিশন সরকারের মুখ্য কর্তব্যগুলো 
লিপিবদ্ধ কর! হয়েছে । 


মেক্সিকো 

কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে ট্রেড ইউনিয়নে পার্টির কাজ-কর্মের পর্যালোচনা 
করা হয়েছে৷ কেক্ত্রীয় কমিটির কার্ধানিবাহক কমিশন ট্রেড ইউনিয়ন 
সম্পর্কে যে-দলিল প্রস্তুত করেছিল, এখানে সেটাও অনুমোদিত হয়েছে ! 
(ট্রেড ইউনিংন কাজকর্ম সম্পর্কে একটি জাতীয় পার্টি সম্মেলন আহ্বানের _ 
শিছ্ধান্ত গৃহণত হয় । এই প্লেনামে উল্লেখ কর! হয়, কমিউনিস্টর! ইউনিয়নের 
মধ্যে গণতন্ত্র ভিত্তিক দেশের শ্রমিক আন্দোলনের এঁক্যের জন্যে ট্রেড 
ইউনিয়নের ক্ষেত্রে তাদের কাজ-কর্ম চালিয়ে যাবে । | 


প্যারাগুয়ে b 
কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি একটি বর্ধিত সভায় দেশের জাঙগয় 

ও আন্তর্জাতিক অবস্থান, পার্টির গণ-কাজকর্ম, পার্টির অভ্যন্তরের / 

পরিস্থিতি, বিপ্লবশ সতর্কতা ও পার্টি এক্য সম্পর্কে আলোচনা হয় । কেন্দ্রীয় 

কমিটির সম্পাদক মণ্ডলী ও রাজনৈতিক কমিশনকে পুনর্গঠিত করার 

সিদ্ধান্ত এই সভায় গৃহীত হয় । 

এ পূৰ্ণাঙ্গ সভায় পার্টির আন্তর্জাতিক অবস্থান, ার্কদবার-লেনিনবাদ ও 
প্রলেতারীয় ও আন্তর্জাতিকতাবাদের নীতিগুলোর প্রতি সুদৃঢ় আনুগত্য 
ঘোষণা করা হয় । মাওপন্থী-নেতাদের সোঁভিয়েত-বিরোধণ ও কমিউনিটী- 
£বরোধণী নশীত যা-িল্পব আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে, ভাকে 
নিন্দা কর! হয়। সোভিয়েত-বিরোধী ও কমিউনিস্ট-বিরোধা প্রচার যে- 
ভাবেই করা হউক না কেন এই সভা তাৰ বিরুদ্ধে দীড়ায় । 
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এই অধিবেশনে বড় বড় কারখানায় এবং যে এলাকায় কৃষকদের বড় 
বড় সংগঠন রয়েছে, বিশেষ করে সেই সব ক্ষেত্রে গণ-কাজজকর্ষের প্রতি 
বিশেষ নজর দেওয়া হয় । এই সভায় এসব ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ 
করা হয় এবং জনগণের সঙ্গে পার্টির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং নতুন সদস্য 
সংগ্রহ ও নতুন পার্টি শাখা চালু করার পদ্ধতিগুলোর ব্ুপরেখা রচিত হয় । 

এ প্রেনামের আলোচনায় পার্টির ভাবাদর্শগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠানিক 
এঁক্যকে জোরদার করে তোলা হয় । প্রনাম সমস্ত রকম উপদলপয় কার্য- 
কলাপের, নিন্দা করে এবং মার্কসবাদশ-লেনিববাদী এঁক্য ও পার্টির 
সংহতিকে শক্তিশালশ করে ভোলার উপায়গুলো সম্পর্কে একমত হয় এবং 
তৃতীয় কংগ্রেসে অনুমোদিত পার্টির নিয়মাবলগ অনুযায়ী সমস্ত কাজকর্ম 
পারচালন! করার সিদ্ধান্ত করে । 

আন্তনপও ময়দানা পার্টির প্রথম সম্পাদক ও অবলীয় বার্থ পার্টির 
চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন । ৮ 


1 পেরু সি 


পেরুর কমিউনিস্ট পার্টি সংবিধান সভার মধ্যে যৌথ কাজের জন্যে 
বামপন্থী শকিগুলোকে এঁক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করছে ।' কুস্কো ডিপার্টমেন্টে 
পার্টি কমিটির সম্পাদকদের সভায় প্রদত্ত এক ভাষণে সাধারণ সম্পাদক 
জোর্পে ডেল প্রাদে' সাম্প্রতিক নিখাচনে ফলাফল বিশ্লেষণ করে বলেন যে, 
দেশের বামপন্থী শক্তিগুলো অভ্ভৃতপূর্ব মাত্রায় ৩৩ শতাংশ ভোট লাভ করেছে । 
তিনি আরও বলেন, এই পরিস্থিতিতে বামপন্থী শক্তিগুলো কার্যকর হতে 
পারে যদি সংহতি ও এঁক্য গড়ে তোলা যায় । বর্তমান সংবিধানে সংশোধন 
এনে যাঁভবিষ্যতে সমাজতন্ত্রের দ্বার খুলে দেবে_এই মূল লক্ষ্যে তাদের 
প্রয়াসকে অবশ্যই এঁক্যবদ্ধ করতে হবে । সমস্ত বিপ্লবী-গণতান্ত্রিক শক্তি 
এটাই হবে প্রধান রণনীতির লক্ষ্য ৷ 


সানমারনো | 


__ সানমারিনো দি গ্রেট ও জেনারেল কান্সিল (সংসদ) রাই প্রধানের 
কাজকর্ম পরিচালনার জন্যে নতুন ক্যাপটেন। রিজেন্ট নির্বাচিত করেছে । 
বিজয়ী প্রার্থীরা হলেন সানমারিনো কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান 
ইসম্যানে গিলতে! গ্যাসপারোনি, এবং সোশ্টালস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
সদস্য আত্রয়ানো রেফি ৷ তারা ছয় মাসের জন্ম নির্বাচিত হয়েছেন । 
একটি স্থানীয় পত্রিকা লিখেছে বিশ বছরের মধ্যে এই প্রথম কমিউনিস্ট ও 
সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা! এই পদে নির্বাচিত হলেন । 


২৫ 


পাটি কর্মী গঠন 


| এন রাজশেখর রেডিড 
1. সম্পাদক, জাতীয় পরিষদ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্ট ৷ 


১৯৪৮-৫১ পর্বের গুরুতর আহঃ পার্টি সংকট আমাদের পার্টির মাঝ্সবাদ৭-, 
লেনিনবাদী তত্ব অধ্যয়নের ক্ষেত্রে একটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল । 
ওঁ পর্বের তিক্ত বিতর্কের ফণে, ভারতের সুনির্দিষ্ট পারাস্থিতির গভীর 
মূল্যায়নের বদলে মাৰক্সবাদণ চিরায়ত গ্রন্থ ও অন্থান্য পুস্তক থেকে উদ্ধৃত 
আওড়ানোর লড়াই সৃষ্টি হয় । এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে তত্ব অধ্যয়ন সম্পর্কে 
একটা আযালার্জ জন্মালো । কিছু বুদ্ধিজীবী তাদের বদ্ধ ধারণার সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে তত্বকে বক্র করতেন, বিপুল সংখ্যক মধ্য-ন্তরের নেতৃত্ব বিপ্লবী 
তত্ব অধ্যয়নের ধারণাটাকেই অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করল ৷ তাই মার্জবাদী- 
লোনিনবাদপ তত্বপাঠ বহুদিন অবজ্ঞাত হল। কর্মীদের প্রক্রিয়াবদ্ধভাবে,_' 
আর্দশগ্ত শিক্ষা দেওয়ার কথা ভাবা হয় নি।, এমন কি কমিউনিস্ট ও 
ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর দলিল-পত্রগুলে! কোনে! প্রক্রিয়ার মধ্যে অধ্যয়ন করা 
হয় নি। ফলে, চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মাওবাদশ নেতৃবৃন্দ যথন 
আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সমস্ত অবস্থানের বিরুদ্ধে আক্রমণ 
সূচনা করল, আমাদের পার্টি আদর্শগত দিক থেকে নিরস্ত্র থাকায় তা রুখতে be 
অসমর্থ হল । তাই ১৯৬৪ সালে পার্ট ভাঙন গুরুতর হল ৷ 


নেতৃত্ব অনুধাবন করলেন পার্টির আদর্শগত ছূর্বলতাকে সংশোধন করতে 
হবে । তরু প্রক্রিয়াবন্ধ পার্টি কর্মীশিক্ষা নবম পার্টি কংগ্রেস (১৯৭১)-এর 
আগে সংগঠিত করা যায় নি। এ কংগ্রেস থেকে নির্দেশ দেংয়া হল 

সংগঠিতভাবে পার্টি শিক্ষা দেওয়া হবে এবং একই উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় পার্টি 
স্কুল গড়া হবে ৷ এ নির্দেশসমূহের ফলে পার্টি এব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে 
প্রয়াস চালাচ্ছে । bn 

'এটা অতিক্রম করার স্বভাবতই সবচেয়ে বড় বাধা হল অগ্রগণ্য কমরেড 
ও বিভিন্ন স্তরের কমিটিগুলোর আদর্শগত শিক্ষার ব্যাপারে অনাহা । আশু ৮ 
কাজগুলোর মধ্যে পার্টি শিক্ষাকে সবচেয়ে কম্‌ অগ্রাধিকার দেওয়া হত। 
হাতে আর কোনো তাজ না-থাকলে এ কর! যায়, এমন ধরনের একটা কাজ 
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বব 


1 

| বলে এটাকে ভাবা হত । “এক্ষেত্রে কর্মী বাছাইয়ের . ক্ষেত্রে, একই 'ন্পত্তি 

ূ অনুসৃত হত অর্থাৎ এই.কাজে এমন একজনকে নিয়োগ কর যার দ্বারা আর 

[খাক্ছ হবে না, পার্টি স্কুলের জন্য ছাত্র বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একই ব্যাগার:ঘটত 

ৰ 'অর্থাং .যার! কম দরকারী ও যাদের সহজেই .ছাড়া-যায়'তাদের পাঠাও 1 
পার্টি স্কুল ও আদর্শগত অধ্যয়নের ব্যাপারে. আর সে-ধরনের 'খোলাখুলি 
বিরোধিতা নেই, কিন্ত অবচেতন মনে সেই মনোভাব রয়েছে এবং , মুখে 
না-বললেও কার্ষক্ষেত্রে এর প্রমাণ পাওয়া যায় । রাজ্য ও.জেল। স্তরের 
নেতৃবৃন্দকে বোঝাতে হয়েছিল যে আদর্শগত শিক্ষা! ব্যবহারিক গণ-কাজ থেকে 
বিচ্ছিন্ন নয়, বরং এর পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ৷, Ue lean UU 
ফললাভ করলে এই বোধ তাদের মধ্যেজাগ্রত হত ।. ste 


প্রায় সব ক-টি রাজ্যের ২৮ জন ছাত্র নিয়ে ১৯৭২ সালে ১৫ই নভেম্বর 
কেন্দ্র পার্টি স্কুল শুরু হয়। শিক্ষার মাধ্যয় ছিল ইংরেজশী। এর 
সাফল্যের জন্য যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করা হয় ।, এই স্কুলের ওপর অনেক 
কিছু নির্ভর করছিল । এটি সফল হলে এবং এই স্কুলের ছাত্ররা সন্ত হয়ে 

ফিরলে আরো ছাত্র পাঠানো হবে এবং রাজ্যে রাজ্যে আরে স্কুল 
সংগঠিত হবে । এ বার্ঘ হলে পার্টিশক্ষার কান্ত ব্যাহত হত৷, এই স্কুলটি 
মডেল ও পথপ্রদর্শক হতে চলেছিল ৷ অতএব একেবারে শুরু থেকেই কেন্দ্রীয় 
কারধানর্বাহক কমিটির একজন সদস্যকে অধ্যক্ষ নিয়োগ করা হয়ঃ, সবচেয়ে 
জা কাস পারার 
থেকে জড়ো করা হয় । চেয়ারম্যান ও জেনারেল সেক্রেটারি, সহ. সর্বোচ্চ 
পার্টি নেতৃবৃন্দও বক্তৃতা দেন । পদ্ধতি ছিল একটা দির্দিউ বিষয়ে বক্তৃতা, 


তারপর স্বাধীনভাবে অধ্যয়ন ও আলোচনা । টা 


যে সব ছাত্র প্রথম কোর্সে যোগদান করেছিল তারা শৃঙ্খল! ও কঠিন 
পরিশ্রমের উচ্চ মান প্রতিষ্ঠা করে, পরবর্তী, কোস“গুলোতেও এটা বজায় 
ছিল। কোর্সের মেয়াদ ছিল ৩৫ দিন | . প্রথমে চাত্রর! সহ বহুজন এটিকে 
আতিদশর্ঘ ভেবেছিলেন । কিন্ত শেষ দিনে স্কুলের কাজের যখন পর্যালোচন। 
হয়, প্রত্যেক ছাত্রই এই মত প্রকাশ করে যে কোর্স শেষ করার পক্ষে 
৩৫ দিন যথেষ্ট নয় । পাঠ্যক্রম উন্নত করার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং তা 
হণ করা হয় । আর পরবর্তী প্রত্যেকটি ছাত্রদল স্কুলের উপযোগিতা! ও মান 
AUTOR অবশেষে, কোর্নটি বাড়িয়ে ৪০ দিন 
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করা হয়। যাঁদও তা-ও যথেষ্ট ছিল না। পার্টির সমস্্র ও সামর্ধ্ের দিকে 
তাঁকিয়ে আমরা এটাকে আর দীর্ঘতর করতে পারতাম না । 

মান্সবাদের মৌলিক নীতিসমূহ অধ্যয়ন ও ব্যবহারিক রাজনৈতিক? 
নেতৃত্বের মানোমতির জন্য ছাত্রদের প্রয়োজন্পয় তথ্যনির্ভর জ্ঞান দান, এই 
দুয়ের মধ্যে সুসঙ্গতে রক্ষা করেছিল পাঠ্যক্রম ৷ এক-তৃতশয়াংশ সময় দর্শন, 
রাজনৈতিক অর্থনীতি, সমাজতান্ত্রিক তত্ব প্রভৃততে নিয়োগ করা হয়েছিল 
অপর এক-তৃতীয়াংশ সময় ব্যয় হয়েছিল আত্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর 
আন্দোলনের ইত্হাস পড়াশুনো করতে । এক্ষেত্রে, বিশেষ করে উপনিবেশিক 
প্রশ্ন ও' ফ্যাসিবিরোধা লড়াইয়ের বিশেষ উল্লেখ ছিল । আজকের বিপ্লবী 
আন্দোলন সেই সঙ্গে মাওবাদের বিভেদমলক ভূমিকা নিয়েও আলোচনা 
হয়। পাঠ্যক্রমের এই অংশের লক্ষ্য ছিল এীতহাসিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 
উদ্ধত কমিউনিস্ট’ আন্দোলনের রণনশীতি ও কৌশল শেখানো। কোসেরি 
তত অংশে ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, সি পি 
আই-এর ইতিহাস, সি পি আই-এর bic) পাটি সংগঠন ও না 
সমস্যা । এ a 

স্কুলটি নাক উচু ুদ্ধিজীবানের ব্যাপার ছিল না। ব্যবহারিক বৈপ্লবিক 
কর্মের দিকে লক্ষ্য রেখে ছাদ্দদের ক্ষ! দেওয়া হয়েছিল । দৃষ্টিভঙ্গি এই 
ছিল, ছাত্ররা যখন ঘরে ফিরে ষাবে তাদের কাজের গুণের মধ্যেই ভাদের 
শিক্ষার ফলাফল ফুটে বের হবে । পার্টিনশীতি ব্যাখ্যা, গণআন্দোলনের 
সুনির্দিষ্ট সমস্যাবলীর মুখোমুখী হওয়| ও মীমাংসা করার ব্যাপারে তাদের $l 
ক্ষমতাকে উন্নত ও শক্তিশালী করতে হবে । বিভিন্ন রাজোর ও জেলার 
নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে সংবাদ জেনে আনন্দিত হয়েছি যে ঠিক এটাই 
হয়েছে ।, 

পার্টি শিক্ষার গুরুত্ব কতটা তার সবচেয়ে ভালো প্রমাণ পার্টি স্কুলের 
ছাত্ররা ।' পার্টি শিক্ষার পক্ষে আত্মপ্রত্যয়শশল প্রচারক হিসেবে তারা তাদের 
কাজের জায়গায় ফিরে গেল | ক্রমে ক্রমে পার্টি শিক্ষার গতি বাধা দূর হল 
এবং অল্প বয়েসী কমরেড পার্টি স্কুলে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু 
করল । ' | 

' কিন্ত ইংরেজী ভাষায় পঠন-পাঠন সহ কেন্দ্রীয় পার্টি স্কুল সৃত্রপাত হতে 

পারে মাত্র । এই ধরনের স্কুলগুলে! বিভিন্ন রাজ্যের অন্তত ৯০টি ভারতীয় 
ভাষায় সংগঠিত হওয়ার দরকার ছিল ৷ সব চেয়ে বড় কথা শিকলে 


এপাশ 
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ও কৃষক বংশোন্তব কর্মীরা ইংরেজী জানে না এবং তাদের একমাত্র মাতৃ 
ভাষাতেই আদর্শগত শিক্ষা! দেওয়া যেতে পারে । এঁদকে প্রথম পদক্ষেপ 
হিসেবে আমরা কেন্দ্রীয় পার্ট স্কুলে হিন্দীতে ক্লাস শুরু করলাম । একই 
₹-খারায় পাটনায় বিহার রাজ্য পারিষদ একটি পার্টি স্কুল চালু করে । ক্রমে 
ক্রমে আরো কয়েকটি রাজ্য পরিষদ (অন্ধ প্রদেশ, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু ও 
পশ্চিমবঙ্গ ) কেন্দ্রীয় পার্টি স্কুল পাঠ্যক্রম অনুসারে ৪০ দিনের কোর্স 
পরিচালনা করতে শুরু করে ৷ প্রথম বছরে একটি-ছুটি কোর্স হত ৷ পরের 
দিকে তিনটি বা চারটি । 
__ অন্যান্য কয়েকটি রাজ্যে পার্টি সংগঠন হু NE 
করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালশ ছিল না । কেউ কেউ বছরে, একটি করতে 
" পারত । এছাড়া থাকা-খাওয়ার সমস্যা ও ব্যয়ের প্রস্থ ছিল । তাই বৃহত্তর 
সংখ্যক শ্রমিক ও কৃষক, যারা দাঁর্ঘকাল বাড়ির বাইরে থাকতে পারেন না 
তাদের যোগদানের জন্য ১০ বা ১৫ দিনের একটি বুনিয়াদী কোর্সের ব্যবস্থা 
করতে হয়েছিল । এই ধরনের সংক্ষিপ্ত কোর্সে যোগদানকারীদের মধ্যে 
'থকে বাছাই করা কমরেডদের কেন্দ্রীয় স্কুল বা অন্যান্য অনুরূপ স্কুলে পাঠাবার 
J নির্বাচিত করা হয়েছিল । এই ধরনের কমরেড, যাদের শ্রামিকশ্রেণী ও 
কৃষক সংগ্রামের বহুদিনের অভিজ্ঞতা ছিল, কিন্ত যাদের বিপ্লবী তত্বের 
' সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ঘটে নি, তারাই অত্যন্ত উৎসাহ! ছাত্র হলেন ! 


কিন্ত পার্টি শিক্ষার গুরুত্ব স্থাপন বহু অমৃবিধাও সৃষ্টি করল ৷ প্রধান 
সমস্যা শিক্ষকের অপ্রতুল্তা ও পাঠ্যবন্তর অভাব । এই ছুটি সমস্যাঁর 
সমাধান না-হওয়! পর্যন্ত রাজ্যগুলোতে পার্টি শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ কর! 
যায় নি। 

অতএব কেন্দ্রীয় পার্টি স্কুল ও কেন্দ্রীয় শিক্ষা বিভাগের কাছে শিক্ষক 
শিক্ষণ সর্বোচ্চ গুরুত্ব লাভ করল ৷ চার বছরের সংহত প্রচেষ্টার ফলে বেশ 
কিছু শিক্ষককে শিক্ষাপ্রাপ্ত করা হল । এখন অধিকাংশ ভাষাতেই শিক্ষক 
পাওয়া যায় । কয়েকটি রাজ্যে মাত্র কয়েকটি বিষয়ের জন্য শিক্ষক পাওয়া 
“যাক । এখানে পার্টি কেন্দ্র বা প্রতিবেশধ রাজ্য থেকে শিক্ষক পাঠানোটাই 
একমাত্র অসুবিধা নয়, আরো অসুবিধা হল ইংরেজীতে রাস করে তা সেই 
- বাজোোর ভাষান্তর করতে হবে! 

কিন্ত যে-সব রাজ্যে পার্টি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালশ সেখানে আংশিকভাবে 
শিক্ষক সমস্যার সমাধান হয়েছে । ০০০০ 


১৩ 
২২৯, 


সি Nee 


', পাঠনকে একই মানে রাখার সুবিধা হয়েছে । ' 


| 
পাঠ্যক্রম অনুসারে এক-বা দব-জন শিক্ষক পাওয়া যায় 1 আরো নিচের স্তরে 
আরো কিছু শিক্ষক পাওয়া যেতে পারে। কিন্ত ভারতের মতো এত বড় 
দেশে যেখানে ২৫ হাজার ‘শাখার ৬ লক্ষ পার্টি সদস্য হাজার হাজার গ্রামে 
ও শ্রমিক বস্তিতে, ছড়ানো আছে সেখানে এ-সংখ্যা কিছুই নয় ৷ সুশিক্ষিত 
শিক্ষকের সংখ্যা যত বেশি হবে পার্টি স্কুল সংগঠিত কর! তত সহজ ও কম 
খরচে হবে তাই শিক্ষক-শিক্ষণ এখনও একটি জরুরণ সমস্যা ৷ ' - 
' পার্টি শিক্ষা প্রসারের পরবর্তী বড় সমস্যা হচ্ছে যথেষ্ট পরিমাণ, পড়ার 
জিনিসপত্রের অভাব । একথা ঠিক, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিপুল সংখ্যক 
 মার্সবাদী গ্রন্থ, বিশেষ, করে চিরায়ত গ্রন্থ সব কটি ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত 
হচ্ছে। কিন্ত ৪০ ব! ২০ দিনের স্কুলের জন্য যা দরকার তা সব সময় পাওয়া 
যায়না? কেন্দ্রীয় পার্টি স্কুলের পাঠ'ক্রমের চাহিদা মেটাতে সংক্ষিত্ ও ,1 
পাঠযোগ্য বই কিনতে হয়েছে । কেন্দ্রীয় পার্টি স্কুলের শিক্ষকরাই বইগুলে! 
শিখেছেন এবং পরে, বহু ভারতাঁয় ভাষায় সেই বইগুলো! অনুদিত হয়েছে ' 
এর মধ্যে শুধু মার্কসবাদী-লেনিনবাদী বুনিয়াদী নশীতিসমূহের বইই পড়ে না, 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, ভারতের কমিউনিস্ট, 
ইতিহাস, কমিউনিস্ট. পার্টির কর্মসূচী, তিনটি ,ইপ্টারন্যাশনালের ই 
প্রতি বিষয়ের বইও আছে। এ হি 






সুনির্দিষ্ট উদ্দেস্টে দশ বা আরে! কম দিনের স্কুলগুলোও রি করা হয়। 
ছাত্র ও যুব শিবিরগুলো বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে । আক্ষরিক অর্থে ১ 
এগুলো ঠিক পার্টি স্কুল নয়। এগুলো কেবল পার্টি সদস্যদের জন্ঘ সীমাবদ্ধ | 
নয়। সমাজতন্ত্রের ধ্যান-ধারপায় আকর্ষিত বহু;তরুণ ও ছাত্র বিষয়টি সম্পর্কে 
. প্রাথীমকভাবে পরিচিত হতে এই সব শিবিরে যোগ দেয় | যে-সব বিষয় 
বাছা হয় এবং তাদের সঙ্গতি স্বাভাবিক পার্টি স্কুল থেকে অনেকটা, ভিন্ন, । 
যেমন, প্রথম ক্লাসটা হয় সমাজতন্ত্রের প্রয়োগ সম্পর্কে । কোনো শিক্ষক ফিনি 
সোভিয়েত ইউনিয়ন বা সমাজতান্ত্রিক দেশ ঘুরে এসেছেন তিনি হয়তো 
সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা সম্পর্কে একটা বক্তৃতা দিলেন ॥ এই ক্লাসে ER 
সমান্গতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পার্থক্য শেখানে! হয় । 
পরের ক্লালটায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কি করে হল তা বলা হয় এবং বিপ্লব 
সম্পর্কে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়। ছাত্ররা শ্রেণী, শ্রেণী সংগ্রাম, 
বিপ্লবী হিংসা, রাষট্শক্কি প্রভৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা লাভ করে। এই 
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ৰ ক্লাস বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ, এখানে মাওবাদী হঠকারুশ'গোর্জগুলোর 
প্রাপিত প্রশ্নগুলোর জবাব দেওয়া হয়। মাওবাদী হঠকার, গ্লোষ্টীগুলো 
ঘব্যাজ-সন্ত্রাসকে শ্রেণীশক্ খতমের মহান বিপ্লবী কর্মকাণ্ড বলো চালায় । 
এই কোর্সে বিমূর্ত অংশ বিশেষ থাকে না । এই কোর্স শেষ হয়ে এসেছে,। 
হাজার হাজার তরুণ ইতিমধ্যেই এই সমস্ত কোর্সে যোগ দিয়েছে । , 3 
তিনটি অঞ্চলে শিক্ষক ফ্রন্টের পার্টি কমিটি ও জাতীয় পরিষদের । পার্টি 
শিক্ষা বিভাগ যুক্ত চাবে বিশেষ স্কুলগুলো সংগঠিত করে এবং দ্ববছর এগুলো 
চাঁলু ছিল । এর প্রয়োজন ছিল, কারণ ভারতে. শিক্ষক আন্দোলন, তত্র 
আদর্শগত সংঘাতের একটি ক্ষেত্র । হিন্দ র্মান্কের জন্য ও আধা-ফ্যাসিবাদী 
আদর্শে সজ্ষ্বিত আধা-সামরিক সংগঠন আর এস এস শিক্ষকদের, মাধ্যমে 
ছাত্রদের তত্সম্দ্ধ করার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে সুপারকল্পিত্ভাবে কয়েক 
বছর ধরে শিক্ষকদের মাঝে কাজ করছে। বহু বুর্জোয়া ও বুর্জোয়াপস্থী 
প্রচারক,ও মাওবাদীরাঁও শিক্ষকদের মধ্যে তাদের চিন্তাভাবনা প্রচার করছে । 
শিক্ষক আন্দোলনে আমাদের কর্মীরা, আদর্শগত্তভাবে ‘সম্বন্ধ না-হলে তারা 
এদের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না 
কয়েকটি রাজ্যে ট্রেড ইউনিয়ন ভর্ট ও মহিলা ফ্রন্ট করত পার্ট 
অন্য স্কুল করা হয়েছিল । কিন্ত ফ্রণ্টগুলোর' জন্যে বিশেষ 
স্কুলগুলে! যতটা হওয়া উচিত ছিল ততটা ব্যাপক-ভিত্তিক হয় নি । 


ব্যাপক পার্টি সদস্যদের শিক্ষাদানে আমাদ্রে কাজ বিশেষ সন্তোষঙ্জনক 
নয়। ভারতের মতো দেশে এটা পার্টি শিক্ষার সবচেয়ে কঠিন কাজ । 
প্রায় ৫০ শতাংশ পার্ট সদস্য নিরক্ষর | অধিকাংশ পার্টি সদস্য হাজারো 
গ্রামে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করে । সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাদের কাছে 
পৌছানো কঠিন । বর্তমানে ভার। যেটুকু রাজনৈতিক শিক্ষা পায় তা পেয়ে 
থাকে জনসভাগুলো ও পার্টির সাধারণ সভায় নেতৃবৃন্দের আলোচনা থেকে ৷ 
কিন্ত এগুলো তে' প্রায়ই হয় না৷ 
কেন্দ্রীয় পার্টি শিক্ষা বিভাগ প্রস্তাব দিয়েছিল পার্টি কম'সুচীর ওপর 
£ক্লাসগুলো গণপ্রচার হিসেবে গ্রহণ করা উচিত । কিন্ত বারংবার প্রয়াস সত্ত্বেও 
লক্ষ্যমাত্রা পূর্ণ হয় নি ! বড় জোর এভাবে আমরা! প্রায় ২৫ শতাংশ পার্ট 
-অদস্ত অবধি পৌঁছাতে সমর্থ হয়েছিলাম ৷ মন্ত পার্টি কমিটি একযোগে 
প্রয়াস চালালে আমরা সব না-হলেও সদফ্যসংখ্যার অর্ধেকের কাছে শিক্ষাটাকে 
= নিয়ে যেতে পারতাম ৷ মধ্য-নেতৃত্ব যাদের শিক্ষার ব্যাপারে আমরা বিশেষ 
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* উদ্বিগ্ন, তারা এখনো দুর্বল ৷ পাঁচ বছরে আমাদের শিক্ষার কাজ নিয়ে 
তাদের অর্ধেকের কাছে যেতে পেয়েছি । po 
' এমব দত্বেও বিগত চার বছরে আমরা যেটুকু অর্জন করেছি তা-ও বেশ 
উল্লেখযোগ্য । একাদশ পার্টি কংগ্রেসে (১৯৭৪) ক্রিডেন্‌শিয়ান কমিটির 
রিপোর্টে দেখা যায় ১,৩৬3 জন প্রতেনিধির মধ্যে ৯,০২৩ জন পার্টি স্কুলে 
যোগদান করেছিলেন । সম্ভবত খানিকটা এই কারণেই গুরুত্বপুর্ণ নীতির 
প্রশ্নে পার্টি গুরুতর ও পরিণত আন্তঃ-পার্ট বিতর্ক চালাতে এবং স্পট 

সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিল । 

"নতুন পর্বে পার্টি শিক্ষা বজায় রাখতে হবে এবং একে বাড়াতে হবে । 
পার্টি কংগ্রেসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো ও সেই সঙ্গে পার্টি কর্মসূচীর 
ব্যাপক ধারণাগুলো সমস্ত পার্টি সদস্যের কাছে পৌঁছে দিতে হবে । আগামশ 
৩ বছরে আমাদের অন্তত আরো! ৫০ হাজার নেতৃস্থানীয় কর্মীকে ৪০ দিনের 
শিক্ষা-কোর্সেভরর্ত করতে হবে। বিশেষ স্কুলগুলোতে বেশ কয়েক শো 
শিক্ষককে শিক্ষণপ্রাপ্ত করতে হবে। মাক্সবাদ-লোননবাদ অধ্যয়ন 


সর্বভারতীয় ও রাজ্ন্তরের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের মধ্যে লালন করতে হবে ॥-- 
বিপ্লবী-তত্ব ও বৈপ্লবিক কর্মের সমন্বয় সাধনের লেনিনায় শিক্ষা অনুদর, 
করেই আমরা কেবল জঙ্গী বৈপ্লবিক পার্টি গড়ে তুলতে পার । 


৩২ 


মতামত 
আফ্রিকার সামগ্রিক, চিত্র 
ন্যাটো, আজ্তিকা থেকে হাত ওঠাও ! 


 আকিকার সাত্রাজ্যবাদের অপবর্মের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সর্বত্র নীল 
শক্তি দারুন সোচ্চার ৷ মাফিন মুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো শক্তি সম্প্রতি 
-.. আফ্রিকার জাতীয় মুক্তিআন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সশস্ত্র হস্তক্ষেপ সহ 
নানান পথে নগ্পা-উপাঁনবেশিক আত্রমণ তীব্রতর করে তুলেছে 1% 
জায়েরের শাবা প্রদেশে বিষয়টি সব চেয়ে ভালোভাবে ফুটে উঠেছে । 
৯৯৭৮ সালে বসম্তকালে এখানে গপাঁবভোহ ঘটে । সাম্রাজ্যবাদের 
ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পৃণিব' জুনে সং মানুষের ঘৃপা ও উদ্বেগ 
প্রকাশ পায় ৷ 


রাজাধানণ কলম্বোতে অনুষ্ঠিত আফ্রো-এশীয় সংহত আন্দোলনের 
বিশ্ব-সম্মেলনে ফোগদানকারণ প্রতিনিধিদের কয়ে্জনের কাছে ওয়ার্ক" 
মার্কসিস্ট রিভিউ আফ্রিকায় ‘সাম্রাজ্যবাদের দ্বণ্য কার্যকলাপ সম্পর্কে 

"'" কিছু প্রশ্ন করে ৷ নিচে তাদের উত্তর দেওয়া হ'ল £ | 


নৌরী আবদেল' রেজ্জাক হোসেন 
সহ সেক্রেটারি-জেনারেল, আফ্রো-এশীয় 
জনগণের সংহতি সংস্থা (আযাপসে') 


গচ কয়েক মাসে, আফ্রিকার ঘটনাবলীর মধ্যে দিয়ে একদিকে স্বাধীনতা, 
শাস্তি ও প্রপতি আন্দোলনের ব্যাপকতর প্রকাশ ছ্টেছে, অন্যদিকে এই 
আন্দোলনের বিরুদ্ধে বিশ্ব-সাআ্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ অনেক 


_* অস্থিভিশীঙ্গভার সাভ্রাজ্যবাদী নীতি ও উন্নয়নশীল দেশসমৃহ, ডয্িউ: 
এম. আর. সেপ্টেম্বর ১৯৭৮, সম্পাদক । 


বেশি তত্ৰ হয়েছে । যেখানে সম্ভব সেখানেই সাম্রাজ্যবাদ যে-কোনে! উপায়ে 
তার পুতুল সরকার কায়েম করার চেষ্টা করেছে; যাতে এইভাবে সমগ্র 

মহাদেশ জুড়ে এক বিশাল নফ্1ওপনিবেশিক অঞ্চল গঠন করা যাঁষ । নু 

দক্ষিণ আফ্রিকা (রোডেসিয়া, নামিবিয়। ও আর এস এ), জায়ের, ' 
পশ্চিম সাহারা এবং আফ্রিকার শৃঙ্গ ইত্যাদি অঞ্চলের ঘটনাবলশ এই 
আলোকেই দেখতে হবে 1 | 

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে-শক্তি আফ্রিকাকে উপনিবেশ করে রেখে'ছ, 
তাকে ক্রীতদাস বানিয়েছে, তার সম্পদ লুণ্ঠন করে তাকে ফকিরে পাঁরশত 
করেছে, তার বিশাল খনিজ ও মানব শক্তি নির্মমভাবে শোষণ করেছে, 
সেখানকার 'সামন্ততাভ্ত্রক--উপনিবেশিক-_বর্ণাবছেষী ও ফ্যাসিবাদী শাসন 
ব্যবস্থার পক্ষে দাডিয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত এই মহাদেশে যাদের বিশাল 
অর্থনৈতিক ও ব্রণকোঁশলগত স্বার্থ বর্তমান ভারা যত ভড়ংই করুক না বেন 
তাদের উদ্দেপ্ত.সম্পর্কে কারো মনে কোনে! সংশয় নেই 1. | 

১৯৬৩ সালে আফ্রিকেয়ন এক্য সংস্থা (ও এ ইউ) স্থাপনের মধ্যে দিয়ে 
মহাদেশের 'স্থাধীনতা ও নিরাপত্তার শক্তিসমূহ যথেষ্ট-সংগঠিত হয়ে উঠেছে । 
এবং আফ্রিকার মুক্তি আন্দোলন দমন করার সঙ্গে সঙ্গে এবং এই” 
মহাদেশের প্রগতিশীল সরকারগুলোর বিরুদ্ধে আক্রমণ সংগঠিত করার 
সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকেয এক্য সংস্থাকে হতমান ও অচল 
করতে চাইছে । এবং আক্রিকেয় ওঁক্য সংস্থার মহান লক্ষ্য ও নীতিগুলো! 
যাতে এ সংস্থা পরিত্যাগ করে তার চেষ্টা চালাচ্ছে । এই মহাদেশকে ১/ 
পুনরায় নিজেদের উপনিবেশে পরিণত করার জগ্তে দটরামাযাদ রা নতুন ২ 
করে দেশ জয় করতে ব্যাপক আক্রমণ শানাচ্ছে। / 

সম্প্রতি. এই আক্রমণ বিশেষভাবে তীব্র হয়ে উঠেছে । মাফিন যুক্তরাই | 
ফ্রান্স, বেলজিয়াম, পশ্চিম. জার্দীনি, বৃটেন প্রমুখ ন্তাটোব সকল সমরবাদশরা 
আফ্রিকার প্রগতিশীল সরকারের উচ্ছেদে তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে । 
গিনি ও। বোননে আক্রমণ, কঙ্গোর গপ-প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপাতি মেরিন 
নগুয়াবিকে হত্যা, আা্োলা, মোজান্বিক, জান্বিয়া এবং ব্টসওয়ানার বিরুদ্ধে. 
পুনঃপুনঃ "আক্রমণ এবং এই দেশে পুতুল সরকার কায়েমের জন্যে সাম্রাজ্য” . 
বাদীদের অন্যান্য ঘৃণ্য কাজ; দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রমবর্ধমান সশস্ত্র মুক্তি 
আন্দোলন স্তব করতে তাদের কার্যাবলী ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে ন্যাটো সমর- 7 
বাদীদের লক্ষ্য পরিস্ফুট । 


৩৪ 


শাবা প্রদেশের ঘটনাবলশর পর আফ্রিকার ওপর সাম্রাজ্যবাদের বিপদ 
| বিশেষভাবে প্রকাণ পেয়েছে । মবুতুর দন তিগ্রস্ত, জনগণেরর চোখে 
মন্দ নির্যাতনকারা পুতুল সরকারের বিরুদ্ধে জায়েরের জনগণ যে- 
ব্যাপক সংগ্রাম চালাচ্ছে শাবা প্রদেশের গণ-উত্ান সেই সংগ্রামের পথ 
খুলে দিয়েছে । শাবায় মাফিন মুজরাষ্ট্রের পরিচালনায় মাফিন অস্ত্র-শস্তরের 
সহায়তায় ন্যাটো ফরাসি ও বেলজিয়াম সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে সশস্ত্র 
আক্রমণ চালায় । এই অসম যুদ্ধে শয়ে শয়ে আক্ফিকাবাসণ নিহত 
হয়েছে এবং সাম্রাজ্যবাদী পত্র-পত্রিকায় এই আক্রমণের সাফাই গাইতে 
গিয়ে বলেছে “আমাদের নাগরিকদের রক্ষা করার জন্যে ও পশ্চিমী স্বার্থ 

- রক্ষা করার-জন্যে” এটা করতে হয়েছে ৷ 
এরপর ফ্রান্সের উদ্যোগে এবং মার্কিন সাআ্াজ্যবাদের পাঠানো! অত্যাধুনিক 
অন্ত্রশস্ত্রের দ্বারা সজ্জিত করে একটি তথাকণ্থত আন্তঃ-আকফ্রিকা জ্ক্ষরী 
বাহিনী গঠন করা হয়েছে! আফ্রিকার দেশগুলোতে গণ-উত্থান দমন করাই 
এই বাহিনীর লক্ষ্য. এই জরুরী বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্তের মধ্যে খুবই 
ববপজ্ঞনক ফলাফল নিহিত রয়েছে । প্রশ্ন উঠতে পারে এই জরুরী বাহিনী 
আঁফ্রকেয়? আফ্রিকার 'ন্যাটোকরণ এবং এই মহাদেশে সাত্রাজ্য- 
দর পুতুল সরকারগুলোর নড়বড়ে -ভিত শক্ত করার ঘুষ্ার্য সাধন করার 

উদ্দেশ্বে এই বাহিনী গঠন কর! হয়েছে । 


আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদীদের বিরোধ সর্কারগুলো! উ খাত করার জন্যে 
) / এবং এ মহাদেশের ঘরোয়া ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ কার্যকর করার ' 
জন্যে তাদের এই রণকৌশলের 'প্রকৃতি যে ক ভীষণ বিডেনার্ডে'র নেতৃত্বে 
ফরা?স ভাড়াটে সৈন্যদের দ্বারা সংগঠিত কমোরো দ্বীপপুঞ্জে সামরিক 
অভ্যুত্থান তা’ আর একবার দেখিয়ে দিল । এই অভ্যুথানের ফলে কমোরে। 
দ্বীপপুঞ্জের রাইপাঁতি আলি সোলিহ নিহত হন এবং সাজাজ্যবাদীরা তাদের 
পুতুলদের রাষ্ট্রের কর্ণধার করে । j 
এ প্রদঙ্গে স্মরণে রাখা প্রয়োজন মেয়োটি দ্বীপের 'ওপর” ফ্রান্স তার 
বে-মাইন দখল এখনো ছাড়ে নি যার জন্যে কমেরো দ্বীপপুঞ্জের লোকের! 

, তাদের ভৌগোলিক অখণ্ড ঠা আজ পর্যন্ত অর্জন কঃতে পরে নি । 
আফ্রিকার শৃঙ্গে বুদন থেকেই যে মারাত্মক বিস্ফোরক অবস্থা সৃষ্টি হয়ে 
আছে তা+ উল্লেখ করা প্রয়োজন ॥ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের দাবানল পুনরায় ঘ্বালাতে 
এবং ইল্লীখত অঞ্চলটিকে কেন্দ্র করে অবিরত উত্তেজন। ও সংঘর্ষ জিইয়ে 


৩৫’ 


রাখার জন্যে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়া ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে । এই যড়যন্ত্রের 
লক্ষ্য সে দেশের জনগণের বৈপ্লবিক সাফল্য, তাদের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধনভ 
সংহত করার শ্রচেষ্টা ব্যর্থ করা, তাদের দেশের সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতি 

সুনিশ্চিত করার পথে প্রধান প্রধান সমস্যার সমাধান নির্ণয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি ২১ 
কর! এই ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য আফ্রিকায় প্রগতিশীল রা্রগুলোর এক্য বিনষ্ট 
করা এবং তাদের সরকাব উৎখাত করা 1 আদতে যে-সমস)াগুলোর 
আফ্রিকার দেশগুলোর জাতীয় ও অভ্যন্তরীণ সমস্যা সেই স্মজ্যাগুলোকে 
‘আত্তজাতিক’ রূপ দেওয়ার চেষ্টণ হচ্ছে যাতে আফ্রিকেন্স একা সংস্থা তার 
সদসা রাইদেরঅভ্যন্তরশণ ব্যপারে হস্তক্ষেপ ন!-করতে পারে । এবং এই- 
ভাবেই দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধশনতা যা!’ কিন! আফ্রিকেয় এক্য সংস্থার প্রধান 
ও প্রকৃত সমস্যা তা’ থেকে সংস্থার শক্তি অন্যদিকে সারিয়ে দেওয়াই এর 
উদ্দেশ্য । জনবিরোধা সাম্রাজ্যবাদ আত্তাতের প্রধান খুঁটি হিসেবে মার্বিন 
সাম্রাজ্যবাদের ভূমিকা এক্ষেত্রে নিশ্চই গুরুত্বপুর্ণ । 

সাআাজ্যবাদশ র“কৌশলের লক্ষ্য আঁক্রিকাবাসীর বিরুদ্ধে ' আক্রিকা- 
বাঁসপকে লড়িয়ে দেওয়া ( যেমন এশিয়ায় তার! এঁশিয়াবাসণর বিরুদ্ধে এশিয়া- 
বাদণকে লড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে ) এবং আ'ক্রকাবাসশদের প্রকত অর্থে 
এতিহাসিক বন্ধু সমাজতান্ত্রিক শিিরের দেশগুলোর কাছ থেকে তাদের 
বিছিন্ন করা, যদিও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো আফ্রিকার মুক্তি আদ্দোলনে 
সুনির্দিষ্টভাবে সক্রিয় সাহায্য করে আসছে এবং আমর! সেই সাহায্যের কথা 
বরাবরই মনে রেখেছি ৷ 

“ আফ্রো-এশীয় সংহতি আন্দোলন সহ পৃথিবীর সমস্ত প্রগতিশীল, 
গপতাত্্িক ও সাশ্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তিসমৃহের, আফ্রিকায় সামজ্যবাদের 
পুনঃ আক্রমণের প্রকৃত তাৎপর্য এবং চরিত্র উপলদ্ধি করা প্রয়োজন ।- প্রচুর 
মিথ্যা, ভণ্ডামি দিয়ে ঢেকে সাশ্রাজ্যবাদ আফ্রিকার বুকে এই আক্রমণ 
চালাচ্ছে ৷ 

আযাপসো সম্পাদকমগ্ডলী সংগ্রামরত আফ্রিকার সঙ্গে সংহতি প্রকাশের 
জন্ত প্রতি বছর ২৪শে জুলাই থেকে ৭১শে জুলাই পর্যন্ত সংহত "সপ্তাহ পালন --২. 
করবে বলে ঠিক করেছে । সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ, নয়'উপনিবেশবাদ, 
বর্ণবিদ্থেষ এবং আফ্রিকায় বিদেশশ সামরিক ঘশটির বিরুদ্ধে এবং মহাদেশের 
সর্বাণ ও চুড়ান্ত মুক্ত অর্জনের জন্যে আরো সতর্ক থাকতে হবে, ' 
নিরলস সংগ্রাম চালাতে হবে । + 


ডি 


শি পিয়ারসন মথে 
ব্রাসেলস বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহ অধ্যাপক এবং উপানিবেশবাদ ও 
। বর্ববিদ্েষ্বিরোধা বেলজিয়াম কমিটির সদস্য 


আ্রিকা মহাদেশকে নয়া-উপানবোশিক শাসনের জোয়ালে পিষে ফেলার 
জন্য. এ মহাদেশের জাতী য়-মুজি আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্যে এবং 
সগ্য-স্বাধীন দেশগুলোকে তাদের জয়লাভের সুফল থেকে বঞ্চিত করার জন্যে 
সাম্রাজ্যবাদ যে কোনে! মূল্যের বিনিময়ে এখন নতুন করে লড়াই শুরু 
। করেছে। . | 
"_ চলতি বছরের বসস্তকালে জায়েরের শাবা প্রদেশে সাম্রাজ্যবাদ যে-নৃশংস 
- ঘটনা ঘটিয়েছে আমরা বেলজিয়ামবাসার! স্বাভাবিকভাবেই সেই ঘটনায় 
বিচলিত ৷ শাবার ঘটনাবলণর মধ্যে আমরা যেমন একদিকে আশার আলো! 
দেখতে পাচ্ছি তেমনি অন্যদিকে এর মধ্যে গভীর উদ্বেগের কারণও রয়েছে ! 
কঙ্গো! জাতীয়-মুক্তি ফ্রন্টের নেতৃত্বে ষে-সংগ্রম চলছে তা” আশার আলো 
খাচ্ছে । . বিভিন্ন পদ্ধতি, যেমন বিক্ষোভ, গণ-উত্থান ইত্যাদি দেশপ্রেমিক 
প-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এই সংগ্রাম আবারো! এই সত্যই তুলে ধরছে যে 
নির্যাতন, গগারদ্রা, অর্থনৈতিক বিশ্জ্মল] ইত্যাদি নানান সঙ্কটের বোঝা উপেক্ষা 
{ করে এবং এই দেশটিকে নিজের তাবে রাখার জন্যে সাম্রাজ্যবাদণদের নৃশংস 
কাজকর্ম নয্যাৎ করে.সেই নিষ্পেষিত, নির্যাতিত জনগণই জাতীয় ভ্রণ্ট গড়ে . 
“তুলেছে । ফ্রন্ট দেশে এমন এক শাসন ব্যবস্থা, এমন এক সমাজ ব্যবস্থা 
কায়েমের জন্যে সংগ্রাম করছে যা’ অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
শোষণের চিরতরে অবসান ঘটাবে । ৪ 
সমাজতান্ত্িক দেশগুলোকে ইঙ্গিত করে; বিশেষ করে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন, কিউবা ও জি ডি আরকে লক্ষ্য করে সাম্রাজ্যবাদশরা এ দেশে 
বিদেশ? হস্তক্ষেপের ধুয়া তুলেছে । এই সঙ্গে যে-সব আক্রিকেয়দেশ থেকে 
মুক্তি সংগ্রামের শিখা প্রথম প্রন্থলিত হয়েছে, হেমন আযাক্ষোল1 গণ-প্রজাভন্ত্র 
“তাদের বিরুদ্ধেও সাআ্রাজ্যবাদীরা একই অভিযোগ হাজির করেছে। কিন্ত 
জায়েরের জনগণের সংগ্রামের প্রবল তোড়ের মুখে সাত্রাজ্যবাদাঁদের এই 
. জঘন্য মিথ্যা ভেসে গিয়েছে । সেই সঙ্গে বহির্দেশীয় হস্তক্ষেপ থেকে সে- 
দেশের সরকারকে রক্ষা করার জন্যেই নাকি জায়েরের নয়া-উপনিবোশিক 
প্রশাসন ও সাম্রাজ্যবাদ শৃিসমূহ এ নির্যাতন ও শোষণ্রে নশীতি চালাচ্ছে 


1 ৭ 


শার্তি--৪ 


ৰ বলে সাআাজ্যবাদীরা, ফেদাবি- হাজির, করেছে সেই দাবির অসারত্বও 


& আন্দোলনের ফলে প্রমাণিত । + জায়ের, তথ! সমগ্র, আফ্রিকার মুক্তি 
সংগ্রামে সমা়তািক দেশগুলোর, প্রাতনিয়ত্‌ সংহতির বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত । 
আবার শাবার ঘটনাবলশীর ‘মধ্যে গভাঁর উদ্বেগের কাঁরণও রফেছে । 


মাৰ্কিন যুক্তরাই ও পশ্চিম, জার্মানির এবং দুঃখের সঙ্গে বঙ্গতে ' হচ্ছে 
। কয়েকটি: আক্রিকেয় দেশ্রে-সাহায্য নিয়ে সাত্রাজ্যবাদারা, বিশেষ করে 


ফ্রান্স ও বেলজিয়াম, .সে-দেশে যে খোলাখুলি ত্র আক্রমণ চালিয়েছে . 
তা!’ খুব, স্পষ্ট করে আমাদের” বলে দেয় শাবার, মতো যে-কোনো সক্ষটজ 


hb 


¥: 


পারস্থিতিতেই সাম্রাজ্যবাদ সরকারগুলোর' সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সহ আর এম এ রঃ 


ব্ণাবছেষণ, সরকারের বন্ধু হয়ে উঠতে বাধা নেই । | 


1 


পশ্চিম দেশগুলোর, এই সশন্ত আক্রমণের সাফাই গেয়ে আমাদের, দেশের 


_ প্রচার মার্যমঞুলো: ধেঁকায়ূদায়, জনমত বিভ্রান্ত করেছে তাঠে,. ভারা 


i গভীরভাবে, মর্মাহত ৷ 28 টি 


1 
* 


জরুয়ত বিভ্রান্ত রুরে । | 

এক টিন শ্রেণীর মানুষ, অৰ্থাৎ বিকার EY রা 

রক্াকারা * ইউরোপ জনের, জীবন ও সম্পত্তি রুক্ষ’ করার লক্ষ্য নি 

নক হস্তক্ষেপের, জাতির চরিত্রে জারা দারুশিভাবে উত্তোজিত। 

সেদেশে যে, হীন অবিচার, চলছে যাতে একদিকে নামিবিয়া, রোডোশিয়া 
দক্ষিণ, আফ্রিকার . সংখ্যাল শ্বেতাঙ্গ ছাতিদ্ষ সরকার আফ্রিকেয়- 
বাস্টাদের ওপর বর্বর নির্মাতন্‌ চালিয়ে শ’য়ে শ’য়ে মানুষকে নির্বিচারে যখন, 
খুন, করুছে এবং আযাঙ্গো্লা, মোজ্বাস্বিকের মতো' স্বাধীন আড্রিকেয়, দেশগুলোর ' 
বিরুদ্ধে পুনঃপুনঃ সশন্ত্র আক্রমণ চালাচ্ছে সে সময আত্াদকে সাম্রাজ্যবাদ" 
1 শাহ আঁক্রকাবাসীদের খুন বন্ধ করার জন্তে বিন্দুমাত্র উদ্বোগ নিয়ে 

ইউরোপীয়, তুগ্না,| স্বেতাঙ্গদের, 'জীরন ও সম্পত্তি রক্ষা: করার, জগ্ে জাবের, 
ঘা হযে বার আরা তাঁর ফু 

॥'সাম্রাজ্যরাদের, নয়া-ওপপানবেশিক, নর্শীতর বিরুদ্ধে সুমন্ত এবং হজ 


: * সংগ্রাম সংগ্রাম যে:কৃত প্রযোজনায়, 'শাবার সাম্প্রতিক ঘটনা! তা. স্বাবারও, প্রমাণ, 


* ₹* ভায়ের, রেডক্রশের হিসাব অনুযায়ী, শাবার.ছিতাঁয় সে ৮৫৫ জন 

নিহত, হয়েছে । এর মধ্যে ১৩৬ জন ইউরোপশয় ও অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ '' 
৪৯৯ জন দায়ের সৈন্যবাহিনশর. সৈনিক এবং গু'শ জায়েরের সাধারদ 
মানুষ ৷ (লা মণ্ডে, গে খলি ১৯৭৮, পৃষ্ঠা ৪ )-নাপাদক I 


LY 


ud 


করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার 'বর্ণ-বিহ্েষী সরকারকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং ' 
. আফ্রিকেয় জাতীয় কংগ্রেস (দক্ষিণ আত্রিকা ), সোয়াপো ('নামিবিয়)) 

এবং জিস্বাবুইয়ের-দেশপ্রেমিক ফ্রপ্টের নেতৃত্বে যে-জ-তীয়-মুক্তি আন্দোলন- 
' গুলো চলছে তা’ সমর্থন করতে এট! অব্য কর্তব্য ৷ +% | 


সাম মুসিয়ালেলা | 
সোয়াপোর কেন্দ্রীয় কামিটির সদস্য, নামিবিয়া ৷ 
আফ্রিকার নিরাপাত্তা নিয়ে ন্যাটো দেশগুলোর সম্মেলনকে ( ১৯৭৮ | 

ERECT TY ENE মা করেছে। আক্রিকার 

জনগণের আশা আকাঙ্ষা পুরণ করার জন্য গঠিত সংসঠন আফ্রিকেয় এক্য- 

সংস্থার কাঠামোর মধোই কেবলমাত্র এই মহাদেশের নিরাপত্তা রক্ষিত হতে 
পাঁরে । আফ্রিকার রাজনৈতিক, ও সামরিক . সংকটের সমাধান খুজতে 
হলে আফ্রিকেয় ৯ক্য-সংস্থাই তার প্রকৃত ক্ষেত্র । 
স্মিথ ও ভরস্টারের সংখ্যালঘব শ্বেতাঙ্গ সরকার. আফ্রকার নিরাপত্তা এবং 
সাব বিপদাপন্ন করে তুলেছে আর এই স্মিথ ও ভ্রন্টার সরকারের সমর্থনে 
দাড়িয়েছে মার্কিন মুক্তরা্ই এবং অন্তান্ত পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদ দেশ! 
/ পিটোরিয়ার বে-আইনা-শবেতাঙ্ সরকার নায়াবয়া থেকে সরে আসার দাবি 
' নস্যাৎ করার ওদ্ধত্য দেখাতে পারছে "এই কারণেই কেননা তারা জানে 
রাবির দেশগুলো! তাদের সমর্থনে রয়েছে৷ সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো 
নামা, জিম্বাবোয়ে এবং আর-এস-এ-তে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ 
করেছে এবং সে-দেশের কালো মানুষগুলোর, রক্ত ও ঘামের বিনিময়ে 
অবিশ্বাস্য মুনাফা লুঠে নিয়ে যাচ্ছে । 

। । আযাঙ্ষোলার ক্ষেত্রেও ভরস্টার প্রশাসন একই প্দ্ধত্যের মনোভাব থেকে 
কাজ করেছে 1 ৯৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে খোলাধুলি আক্রমণের পর 
থেকে আর-এস-এ প্রশাসন' আ্যাঙ্গোলায় শ্রমিকদের পার্টি এম পি এল এ 
পাঁরচাঁলিত সরকারের পতন ঘটানোর জস্তেপ্রতিক্রিয়াসীল সংগঠন ' ইউনিতার 

| সমস্ত উদ্যোগ প্রকাস্তে সমর্থন করেছে। নামিবিয়াতে আর এস এ-র খ্বীটিতে 
ইউনিতা এ এফ এন এল এ (সাশ্রাজ্যবাদীবের আর একটি পুতুল সংগঠন ) 
». ভাড়াটে সৈন্যদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে । একই সঙ্গে ভরস্টারের 
জাতিরেরা সরকার নাঃ াধীনভার প্রাক্কালে ষে-নির্ধাচন হবে সেই 


৩৯ 
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' নির্বাচনে যাতে তথাকথিত টানহেল গ্রণতান্্িক জোট* জিততে পারে দেজন্ডে 
আযাঙ্গোলার গৃহযুদ্ধের সময় চলে আসা উদ্বান্তদের কাজে লাগানোর চেষ্টা 
করছে । 


ইঁিএরপিয়ার সমস্যাবলী, শাবা প্রদেশের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে 


জায়েরের সংকট পশ্চিম সাহারার পরিস্থিতি এবং আমাদের উদ্বাস্তদের হত্যা 
করার জন্যে আ্যাঙ্গোলাব্র ‘গ্রাম কাসিঙ্গাতে আর এস-এ সেনাবাহিনীর ঘৃণ্য 
আক্রমণ_এই সব কিছু মিলিয়ে সেই মহাদেশে যে-পারিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে 
সে-সম্পর্কে ব্যাপক বিশ্লেষণ করলে যে-কেউ একথা পরিষ্কার বুঝতে পারবে ষে 
, ন্যাটো ' দেশগুলো আফ্রিকাকে পুনরায় . উপনিবেশে পরিণত করার চেষ্টা 
, করছে মহাদেশের দক্ষিণভাগে প্রকৃত জাতায়-মুক্তি আন্দোলনসমূহ যথা 


দক্ষিণ আক্রিকার' আক্রিকেয় জাতীয় কংগ্রেস জিস্বাবোয়ের দেশপ্রেমিক ফ্রণ্ট - 


এবং সোয়াপোর নেতৃত্বাধীন মুক্তি-আন্দোলনগুলো ধ্বংস করার চেষ্টাও তারা 
চালিয়ে যাচ্ছে৷ 

আমরা--জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সংগ্রামীরা ন্যাটো দেশগুলোকে দৃচ 
কণ্ঠে জ্বানিয়ে দিতে চাই £ আফ্রিকা থেকে তোমরা তোমাদের লোভ থাবা । 
উঠিয়ে নাও, আক ক্যা ও তার সনদটিকে লোক চক্ষে, হেয় করার 
চক্রান্ত বন্ধকর । ৃ 

তি সংগ্রাম ক্রমশই তাঁর থেকে ভাঁবতর হয়ে উঠছে বিশ্বের 
সাম্রাজ্যবাদ ও প্রাতীক্রিয়াশীল। শাক্তিদমূহ্রে সাধ্য নেই সেই সংগ্রামের 
গতিরোধ করা ৷ জিত্বাবোয়ে আর এস এ ও নামিবিস্বার উপিবেশিক * 
শাসনের অবদান যে-অদুর ভবিশ্যতেই ঘটবে সে-বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত ৷ 
আযাঙ্গোলা, মোজাস্বিক এবং গিনি-বিসাউয়ের সাফল্য এবং তার কিছুদিন 
আগে ভিয়েতনাম’ বিপ্লবের সাফল্য এ কথাই প্রমাণ করেছে ষে সাম্রাজ্যবাদের 
পৃতিগন্ধময় কার্যকলাপ চিরতরে স্তব্ধ করার জন্যে এবং সর্বাঙ্রীণ স্বাধীনতা, 
ভি শুরু ' 
করেছে। * 
॥* সোয়াপোর বিরুদ্ধে ভরস্টার প্রশাসন কর্তৃক গঠিত নামিবিয়ার 
২ দক্ষিণপন্থশ-সংস্কারবাদশী কিছু শ্বেতাঙ্গ ও আক্রিকেয় নেতার জোট 

' সম্পাদক ! N 
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ও ফিলেমন টি. ম্যাকোনিজ 
-সজকারুই আক্রিকেয় জনগণের (ছাগু) মোর্চার সাংগঠনিক সম্পাদক 


₹সাত্রাজ্যবাদশদের সেই বস্তা পচা গল্প তারা আবারো ছাড়তে শুরু করেছে । 
আক্রিকায় ‘সোভিয়েত ও কিউবার আক্রমণের” কাহিনশ তার! বানিয়েছে । 
ভার! ভাবছে কমিউনিজমের ভয় দেখিয়ে আমাদের সঙ্গে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন এবং কিউবার বন্ধুত্ব তারা ' নষ্ট করবে । কিন্ত তারা জানে না 
মোভিয়েত ইউনিয়ন, কিউবা এবং' অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে 
আমাদের বন্ধুত্বের একটি আদর্শগত ভিত্তি আছে।. তাছাড়া আমাদের মুক্তি 
আন্দোলনের অন্যতম উপাদান হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা এবং আন্তর্জীতিক 
সর্বহারা আন্দোলনের প্রতি সংহতি ৷ সমাজতাস্তরক দেশগুলোর সঙ্গে 
আমাদের দৃঢ় সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে সেই সত্যই তুলে ধরছে। , 

আফ্রিকার কয়েকটি স্বাধীন দেশ যে উত্তেদ্ন! সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সাআাজ্যবাদণ 
শক্তির দালাল হিসাবে কাজ করছে সে.বিষয়েও আমরা সচেতন । নিজেদের 

২ দেশে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গভীর সংকটের সম্মুখে পড়ে এ সব দেশের রাষ্ট্র 

ঠ প্রধানের আজে উক্য সংস্থার আবহ নস্যাৎ করে, সাহায্যের জন্যে 
সাত্রজ্যবাদাদের দ্বারস্থ হয়েছে৷ সাআ্রাজ্যবাদশদের জায্ষেরীয় বন্ধু প্রেসিডেন্ট 
মোরুতু যেমনটি করেছেন । জায়েরে বিদেশী আক্রমণ হতে পারে এ কথা 
যদি তিনি বিশ্বাস করে থাকেন তবে তিনি আক্রিকেয় এঁক্য সংস্থার কাছে 
সাহায্যের আবেদন জানাতে পারতেন । কিন্ত "তিনি তা' না করে সাম্রাজ্য- 
বাদীদের দ্বারস্থ হয়েছেন ৷ / 

অস্বারুইয়ের কথাই ধরুন না কেন), সে দেশে যে কুখ্যাত ‘অভ্যন্তরীন 
মীমাংসা” হয়েছে তা, জাপু ও দেশপ্রেমিক ফ্রন্টের* বৈপ্লবিক শক্তি ভোতা 

' করে, দেওয়ার জন্যে সাত্রাঙ্দ্যবাদশদের চক্রান্ত বৈ কিছু নয় ৷ বৃটিশ সাআদজ্য- 
বাদীদের পরামর্শে স্মিথ এই অভ্যন্তরীণ মীমর্ধিসীর কৌশল বের করেছে। 
লক্ষ্য জিন্বাবুইয়ের, সমস্ত দেশপ্রেম শক্তির গ্রণভিত্তি ধ্বংস করা । 

- জস্বাবুইস্সের জনসাধারণের কাছে এই অভ্যন্তরীণ বোঝাপড়া গ্রহণযোগ্য 
করে তোলার জন্যে স্মিথ তার সাময়িক পরিষদে ফাফ্রিকেয় প্রতি 
ক্রিয়াশশলদের যেমন মুজোরেওয়া, সিথোল এবং সিরাউ প্রমুখ নেতাদের 
নিয়েছে । এই সাময়িক পরিষদ বর্তমানে রোডেশায়ার নামে মাত্র শাসক | 
_ + ডারউ এম আর-র ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় জনুয়া নকোমোর 

সাক্ষাৎকার পড়5ন-_ সম্পাদক ৷ 
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কন এত চহ সামাঙাবাারা এবং তাদের দালাল স্মিথ সি 
জনগণকে ধৌকা দিতে পারে নি । থাইয়ের জনগণ ভাবের বৈরবিক মুক্তি 
গ্রাম ক্রমশ তাঁর করে তুলছে 'এই লড়াঃয়ের একদিকে. জিঙ্বারুইয়ের 
জনগণের শক্ত মুজোরেওয়া ও সিথোল এবং তাদের সমর্থকেরা এবং অন্যদিকে 
দেশপ্রেম’ ফ্রন্টের নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রামের সমর্থকেরা । ১০৪৭ 
"সাম্রাজ্যবাদী এবং তাঁদের ' দ্লালালরা রোডেশিয়ায় দেশত্রেমী ক্রন্টকে 
উৎখাত করার চক্রান্ত করছে এবং জিম্বাবুই সমস্যা: সম্পর্কে দেশপ্রেমশ করন্টের 
' রাজনৈতিক বক্তব্য নিয়ে জনমনে সন্দেহ জাগাবার চেষ্টা করছে। নিজের্দের 
দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন বৃটিশ সাস্্রাজাবাদীরা, মান্কিল সাত্রাজ্যবাদীদের 
আড়ালে থেকে চক্রান্ত চালাচ্ছে । কিন্ত অ জোর দিয়ে' বলতে চাই 
““হুটিশ উপনিবেশিকরা সন্ধানে ' 'রোডেশিয় * ‘সমস্যা সৃষ্টি করেছে 'সৃতরাং এই 
সমস্যার সমাধান করা তাদের দা়িত্ব। মাক্কিন মুক্তরাই সহ' ধেঁ কোনো, 
' রাষ্ট্রের কাছ 'থেকেই তারা পরামর্শ নিতে পারে । যেমন আমরা সোভিয়েত 
ইউনিয়ন, কিউবা ও জি ডি আরের কাছ থেকে আমাদের সমস্যা সম্পর্কে 
পরামর্শ নিয়ে থাকি। কিন্তু সমস্যার সমাধানে র্তাবজলো আমাদের 
নিজেদের । টি | 
, '. আফ্ৰিকার জাতীয়-মুক্তি আন্দোলনের , টি 
দেশগুলো ৷ তাই “সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কিউবা আফ্রিকা গ্রাস করতে. 
+, আসছে’ এ কথা বলে চেঁচিয়ে, গুল! ফাটিয়ে মরলেও, কোনো আফ্রিকাবাস' 
বিস্বাস, করবে ন! ।, কেন ন! আমরা জানি সাত্রাজ্যবানী শক্তি, 'ন্যাটে] 
'দেশগুলো। আফ্রিকার স্বাধীন! দেশগুলোর, স্বাধীন স্বত্া ধ্বংস করার জন্যে 
' এবং আফ্রিকার ‘মুক্তিদাতা’র'ছরবেশটি অক্ষুন্ন রাখার ' জনে এই. গালগল্প 
চালিয়ে যাচ্ছে খুব'' সম্প্রতি সান্রাজ্যবাদশরা তাদের দালালদের 
, পরকটি তথাকথিত আত্তআত্িকা ' সশস্তরবাহিনণী" গঠন, করার : পরামর্শ ' 
, দিয়েছে । আসলে ন্যাটোর নেতৃত্বে পরিচালিত (একটি মঙ্্বাহিনী গড়ে: 
তোলাই তাদের .লক্ষ্য.। নিশ্চিতভাবেই জিহ্বাবুইয়ের স্বাধানত! সংগ্রামের , 
,' বিরুদ্ধেও এই সশস্ত্র বাহিনীকে কাজে লাগানো ' হবে। সোভিয়েত 
" ইউনিয়ন এবং কিউবার সাহায্য ছাড়া ভিস্বাবুইয়ের' জনগস কখনই জিততে 
‘ পারবে 'নীঁ লাম্রাজ্যবাদীরা এ কথা প্রায়ই বলে থাকে । কিন্তু আসলে ' 
এটা হচ্ছে সাত্রাজবাদাদের স্শত্ হস্তক্ষেপের “একটা অজুহাত । সোভিয়েত, 
ইউনিয়ন এবং কিউবা আমাদের অস্ত দিয়ে এবং সেগুলো, ব্যবহার্‌ 
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করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করতে 'পাঁরে কিন্ত 
জিন্বাবুইয়ের স্থীধীনতা সে দেশের মানুষের অর্থাৎ আমাদের নিন ব্যাপার 
এবং সেই স্বাধীনতা লাভ না করা টিসি ভিউ Lhe a 


খাউটা ধাতু | 
টা শাকলগাণ কংগ্রেস পার্টির জাতীয় চেয়ারম্যান ' 

সোড়িয়েত ইউনিয়ন ও কিউবা যে প্রকৃত বন্ধুর মতো তাদের স্বাধীনতা 
অর্জনে সাহায্য করছে একথা আফ্রিকাবাঁসীরা খুঁব ভাল করেই জানে এবং 
বোঝে । সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং কিউবা আফ্রিকার এক তিল জাম দখল 
করে আছে অথবা দাবি করেছে এমন কোনে, নগর সা্রাজাবাদারা:দেখাতে 
পারবেনা । ৃ 

জিশ্বারুইতে সোভিয়েত্ত অথবা কিউবার কোনো নাগরিক মেসিনগান নিয়ে 
লড়াই করছে এমন কোনে! দৃশ্য কেউ কোথাও দেখেছে ছিশ্বারুইয়ের 
, দেশপ্রেম মানুষেরাই তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম চালাচ্ছে । এই দেশপ্রেম 
শক্তির বিরুদ্ধে স্মিথের সাহায্যে বৃটিশ ও" মার্কিন সাত্রাজ্যবাদীরা' লড়াই 
করছে । নিরিহ 
সাহায্য পাচ্ছে ৷ 

এসব সাব্রাজ্যবাদপরা তাদের দেশের ভাড়াটে সৈন্যদের 'জদ্বারুইতে 
লড়াই করতে পাঠিয়েছে । “বৃটিশ সরকার যুক্তি দেখিয়েছে ভাড়াটে সৈন্যদের 
মাওয়া বন্ধ করতে পারে এমন কোনো আইন নাকি গ্রেট বৃটেনে রলেই। কিন্ত 
বর্তমান অবস্থায় বৃটিশ সরকারের ভাড়াটে সৈন্য আদা বন্ধ করার ব্যাপারে 
আইন করা উচিত ছিল । তা” যেহেতু তারা করেনি এবং সে দেশ' থেকে 
ভাড়াটে সৈন্য আসা যেহেতু অব্যাহত রয়েছে তাই জিস্বাবুহয়ের দেশপ্রেমণীদের 
এই দ্ধ গ্রেট হৃটেনের বিরুদ্ধেও বলে আমরা মূনে প্রাণে বিশ্বাস করি । 

আক্রিকার সমস্যা সম্পর্কে গণ-প্রজাতস্তী চাঁন সমকারের নণীত সম্পর্কে 
দ্ব-একটি, কথা বল! প্রয়োজন ৷ “ধুব ভন্রভাবে বলি চাঁনের এই ভুমিকায় 
আমরা বিস্মিত ৷ 

গণ প্রজাতন্ত্র চশনের নেতৃত্ব দাঁবি করে যে ভারা মার্বসবাদ-লোননবাদের 
প্রতি . আস্থাশীল । কিন্ত আফ্রিকার প্রগতিঈীল জনগণের বক্তর্য হল চীনের 
বর্তমান নেতৃত্ব মার্কপবাদ-লেনিনবাদকে বৃদ্ধা দেখিয়ে সাম্রাজ্যবাদের 
পক্ষাবলম্বন ০ ভি এবং সোভিয়েত মন খন কায 
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মুক্তি সংগ্রা্ণীদের ্লহাময করছে, তখন চানা নেতৃত্ব উপনিবেশিক শক্তিকে 
সমর্থন রুরছে। আক্রিকায় উপানবেশিক শাসনের আগে যে দেশের যে সীমান্ত 
ছিল সেই স্লীমান্ত লন করা যাবেনা বলে আজকে উক্য-স্থার সনদে যে | 
' নশীত নির্ধারন করা হয়েছে সেই দবষয়টি এখানে স্মরণযোগ্য । কিন্ত আক্রিকার “ 
শৃঙ্গের সমস্যাটি আসলে সীমান্ত সমস্যা! কোনো লোক মতান্ধ না'হলে সহজেই 
উপলদ্ধি করতে পারবে যে আফ্রিকেয় এঁক্য সংস্থার সনদের মধ্যে থেকেই 
ইথিওপিয়া লড়াই চালাচ্ছে । এ প্রসঙ্গে আরো বলা প্রয়োজন ‘সোভিয়েত 
ও কিউবার হস্তক্ষেপের? বিষয়টি নেহাতই একটা ভাতিহীন গল্প ।' আফ্রিকার 
শৃঙ্গে সোভিয়েত ও কিউবার কোনো! মানুষ থাকলেও, তারা আফ্রিকেয় 
. এক্য সংস্থার সনদ মেনে আঁফ্কাবাসাৰের _সাহাষ্যই করছে) ডি 
কোনো নিন্দনাঁয় কাজ? ' BE ne | | 

অপর দিকে চাঁন! নেতারা সাত্্রাজ্যবাদণ শক্তির দোসর হয়ে সোমাদলিয়। 
ও জায়েরের প্রতিক্য়াশীল স্রকারের পক্ষাবলঙ্ন করেছে । ‘সেই ' কারনেই , 
, গণ-প্রজাতন্রী চীনের নেতৃত্ব মার্কদবাদ-লেনিনবাদ' অনুষ্রপ করছে একথা 
আমরা বিশ্বাস করতে পারি না ॥ ৰ ট 
| আক্রো-এশীয় জনগ্ণণের সংহতি সংস্থার ( আপনে! ) সদস্ত হওয সেও 
চাঁনারা এই সংস্থার সাথে কোনো সহযোগিতা করছেনা । ও তাদের 
সদস্যপদ এখনো খারিজ হয় নি ! | } 

আমরা আক্রিকাবাসারা, চশীনের ভেতরের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর 
কোনো প্রয়োজন দোখনা ৷ কিন্তু সে দেশ মার্কসবাদ-লোনিনবাদের প্রতি 
আস্থাশীল থাকবে এটাই আমাদের কাম্য । এ পুরাণে। প্রবাদবাকাটি 
আমাদের সর সময়েই মনে থাকে একজনকে তার সঙ্গ দিয়ে চেনা! যায় । চীনা ' 
- নেতারা আফ্রিকায় মার্কিন বজরার ফ্রান্স এবং অন্যান্য ন্যাটো দেশের দোসর 
হয়ে কাজ করছে। তারা নিজ দেশে বিরাট অগ্রগতির কথ” সব সময়েই বলে, 
থাকে। কিন্ত গাঁক্িকাবাদীদের মতে চৈনিক নেতাদের বিরাট অগা 
ঘটেছে । i 

1.5. গঙ্গা-মবলা 
কঙ্গোর লেবার পার্টির বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগের প্রধান, 
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আমাদের মহাদেশে চির এক, নাটকায পারাসথীত চলেছে। পার্টির 
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সামরিক কমিটির চেয়ারম্যান জোয়াবিয় ইহোশ্ি-অপাঙ্গো এই সম্পর্কে 
পরিষ্কার বক্তব্য বলেছেন । ছুটি বিষয়ের ওপর তিনি বিশেষকরে জোর 
|| দিয়েছেন: পশ্চিম সাহারা এবং আত্তঃআক্রিকেয় সশস্ত্র বাহিনী গঠন । , 
'প্যারতে অনুষ্টিত ফরাদী-আক্রিকের সম্মেলনে « লই: বিষয়গুলো নিয়ে 
আলোচনা করা হয়। ' 

আক্রিকেয় এঁক্য-সংস্থার দাবি সনদে EET 
বক্তব্য বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। পশ্চিম সাহার! সমস্তার আমরা! 
অবিলম্থে মীমাংসা চাই। কেননা বৈদেশিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আমাদের : 
শক্তি অর্থাৎ প্রগতিনর্ল রাষ্ট্রগুলোর শক্তি সংহত করতে হলে এই সমস্কার 
আবিলম্বে সমাধান প্রয়োজন । প্রতাক্রিয়া-ষ্াটো তথা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাটি এই পশ্চিম সাহারা । এখানকার পরিস্থিতি খুবই 
পারষ্কার। আফ্রিরেঘ' এক্য-সংস্থার দাবি সনদে খুব পরিষ্কারভাবে একথা 
বল! হয়েছে যে উপানবেশিক শাসন পরবর্ভীক-লে প্রতিটি আঁক্রিকের দেশের 


যে সীমানা দাড়িয়েছে তাকে। সেই স’মানা মেনে চলতে হবে । মরকো ও 


ধ্ষারটা নিয় যেহেতু দণর্ঘকাল যাবং স্বাধীন সেই কারণে এটা খুবই স্বাভাবিক 
য সাহারার জনগণ নিজেদের ভবিশ্যং নিজ্রোই নির্ধারণ করবে'। আমাদের 
একথা মূলে রাখা প্রয়োজন যে পশ্চিম সাহারা যতদিন পর্যন্ত স্পেনের 
উপান্বেশ ছিল, ফ্রান্স বা মরক্কো কেউই ওঁপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সে 
জনগণের সংগ্রামে সাহায্য করেনি । তাদের লক্ষ্য ছিল পশ্চিম সাহারার 
অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং রপকৌশলের দিক থেকে তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ . 
অবস্থান । এই কারণেই পশ্চিম সাহারার জনগণ একটি জনপ্রিয় সরকার গঠন 
করে নিজেদের ভবিস্ং নিজেরা ঠিক করুক এটা, ্াটো দেশগুলো মেনে. নেয় , 
‘কি করে? | f 

- এ প্রসঙ্গে আয়ো বক্তব্য হচ্ছে কঙ্গো! বিশ্বাস করে বাল 
সম্মেলনে তথাকথিত আত্তঃআঁফ্রকা জরুরী বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্তের 
ফলাফল খুবই সাংঘাতিক হবে৷. এই সিদ্ধান্তে চমকে ওঠোন আফ্রিকার 
“এমন একটি দেশও নেই । . 

একথা EO COTE OT মহাদেশ জুড়ে 
 খুপাঁনবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে যে উত্তাল গ্রণ-বিসশ্কোভ চলছে সাম্রাজ্যবাদশরা 
তা’ সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে .তাদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকেছে । 
সেই কারণেই আফ্রিকায় সাত্রাজ্যবাদাদের দালাল সরকারগুলোর ভবিষ্ঞং 
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ইত করার জনেই (কেননা ও সব দালাল সরকারের বিন্ধে গেই সব 
৷ দেশের মানুষের আন্দোলন ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে) এই: 'আন্আফিকঃ 
জরুরী বাইন” গঠনের সিন্ধান্ত নেওয়া হয়েছে একথা আঁকার ঈব কটি, 
ৃ দৈশের কাছেই পরিষ্কার ' ৪ টি 
জি 
নেওয়ায় সাশ্রাজ্যবাদী - অন্য কোনো নুন 'পৱে এই তাঁর গণ-উ্ান মনের 
র্‌ চেষ্টা করছে জার, এই কারণেই ' বা ক কা 
"ধুয়া তুলে ‘জঁতিরক্ষা'-র ওপর ভোর, দেওয়া, হচ্ছে ৷ রা 
রা এই ইটগোলের তালে ন্াজাবাদী ন্যাটো দেশগুলোর রানার 
'.. লক্ষ্য কর্কট “করার দক্ষিণে তানের কার্যকলাপ পরস্রিত কর, আফ্রিকার, 
'প্রগ্নতিণীল -দৈশগুলৌর সরকার উৎখাতি। করে এই মহাদেশটিকে পুনরায় 
নিজেদের উপনিবেশ করার যে চক্রান্ত দানাজ্যবাদ ফেঁদেছে এই সিদ্ধান্ত তাঁর 
সে খুবই'সঙ্গতিপূর্ণ। ap | - না 
সীমরাজ্যবাঁদগ টাকে আজাৰ Sess ইল এবং কিউবার 
{1 ' বিষাক্ত পারকয়নার কথাটি তাঁরস্থরে পেটানো হচ্ছে যেখানেই কে দু 
| নং কৌনো। ধরণের বিশু্ঘলা দেখা দিচ্ছে অমনি কটবারি লৈকিদেরহ 
"ইউরোপীয় শিকার... হওয়ার, মনগড়া কাহিনী নিয়ে জোর চেঁচামেচি করা 
হচ্ছে। অবশ মুখের কথা তো আর ঠেকিয়ে রানা যায়না । তবে আফ্রিকার 
কোনো দেশে সমাজতান্ত্রিক কনো দেশ উপানবেল স্বপন. করেছে এমন 
ধীর কি কিউ দেখা পারবে । ol 







11: ইরানের পার সঙ্কট : 
1 ইরাজ ইস্কান্দারী ২ Y 
f প্রথম সম্পাদক, কেন্দ্রীয় কমিটি, পিপলস: পার্ট অফ ইরান 


আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে । তেহেরান সমেত ১২টি শহরে 
জন-অসস্তোষ ফেটে পড়েছে । এসব শহরে. সামরিক আইন 
| জারী করা হয়েছে। এই পারিস্থিতি সম্পর্কে কমিউনিস্টিদের 
| মূল্যায়ন জানবার জন্য, ডবালিউ, এম, 'আর-এর পাঠকরা চিঠি 
রি একথা আমরা ইরাজ. ই্কান্নারীকে জানাই । 
5 মাসের মাঝামাঝি তিনি আমাদের প্রশ্নগুলোর নিয়- 
মিড | 
প্রস্তুত, এই আন্দোলন যা বাড়তে চিত তাও 
সরকারের .দঙ্গে প্রকান্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, সেই আন্দোলনের সাধারণ 
চার আপান-কিভাবে মূল্যায়ন করেন? , St 
‘উত্তর £ শাহের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে অ'ন্দোলন গড় কয়েক সাস ধরে 
1 অভূতপূর্ব ক্রুততার সঙ্গে বেড়ে উঠছিল । এটা আমাদের 'পার্টির, কাছে 
] বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল না ৷ তিন, বছর আগে অনুষ্টিত, পার্টির কেন্্রীয়. 
কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে একথা বলা হয়োছল,। 'বল! হয়েছিল .যে 
 এ্রাতান্ত্িক ও জাতীয় আন্দোলন দ্রুততার সঙ্গে বাড়তে বাধ্য । এসব লক্ষণ 
তখনই দেখ! যাচ্ছিল যে এটি ঘুটছে।ঃ ঘন ঘন ধর্মঘট ও তা আবার আকারেও 
বাড়ে, ছাত্র মে বান অসন্তোষ বব ছাতা বৃ্ধোয়াদের 
"মধ্যেও সেই অবস্থা ৷ 1, ls A 
একথা শব উতলা অং সালা ভাতা? 
নেবে এটা কেউ আগে থেকে বলতে পারে নি বর্তমানে আন্দোলনের ৷ 


+ | আগস্ট-সেপ্টেমবর মাসে সংঘটিত ইরানের ঘটনাবলণ বিশ্বজোড়া 
4 
t 


১ এ 


+৪8৭ 


ML 


' কিছুটা ধৰ্মীয় রঙ থাকলেও তাকে বাড়িয়ে দেখা উচিত হবে না। পেটি ও 
-. মাঝারি বুর্জোয়াশ্রেণী থেকে আসা ইরাণের শিয়াগোষ্ঠার মোলা- 
যে জনগণের দ্বঃখকন্টের প্রতি 'উদাসীন থাকতে পারে 1ন একথা সত্য 
তারা একনায়কতন্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে উৎসাহিত করেছে এবং এখনও 
করছে । ‘কিন্ত একথাও সত্য যে দেশের সমস্ত বিরোধাশক্তি বর্তমান শাসনের 
বিরুদ্ধে এঁক্যবন্ধ স্বত-্ফুর্ত আন্দোলনে সামিল হয়েছে । 
এই আন্দোলনকে আমরা জনগণের গণতাস্ত্রিক ও বিপ্লবী আন্দোলন বলে 
মনে করি । এটা জনগণের, কারণ জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশ, বিশেষত 
' মেহনত’ মানুষ এবং পেটি ও জাতীয় বুর্জোয়াদের কিছু কিছু অংশ আন্দোলন 
ও বিক্ষোভ মিছিলে অংশগ্রহণ করছে । এটা গণতান্ত্রিক, কারণ আন্দোলনের . 
প্রধান শ্লোগান হচ্ছে গণতান্ত্রিক শাসন ৷ এটা বিপ্লবী, কারর্ণ জনসাধারণ 
| নিজেরাই বর্তমান শাসনের মোঁলিক পরিবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে, আন্দোলন 
+ করছে। 
| আগে ছেকে গা কোনে! একটি সংগঠনের হারা এই আন্দোলন, 
পরিচালিত হচ্ছে না । কিন্ত জনসাধারণের অনুভূতিটা এত তীব্র, 
উঠেছে যে শাহর শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের আহ্বানে জনসংখ্যার ব্যাপ 
অংশ সাড়া! দিয়েছে । সেই আহ্বানের মধ্যে গণতন্ত্রের পক্ষে এবং 
নতি থেকে জাত সামাজিক নিপীড়ন ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সব কিছুই ছিল ৷, 
একথা সবারই জানা যে তেল রপ্তানী করে ইরাণের শত শত কোটি টাকা আয়} 
হচ্ছে এবং তা ধনশ ও দরিদ্রের মধ্যে পার্রক্ই বাড়াচ্ছে: যে ছোট্ট উক্তি 
দেশ শাসন করে এবং সাআজ্যবাদী একচেটেদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মুক্ত, তারা 
লুটেপুটে খাচ্ছে ৷ কিন্ত জনগণ দিনের পর, দিন সবকিছু হারাচ্ছে । বেকারী 
বাড়ছে, “কৃষক সর্বস্বান্ত হচ্ছে । ব্যাপক দুর্নীতি, আইনকে তুচ্ছভাচ্ছিল্য, 
বর্তমান শাসকদের ক্ষমতার -অপব্যবহার সাধারণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে । 
এসব ও আরও অনেককিছু বর্তমান আন্দোলনের এই বিস্তারের জন্য দায়ী । 
নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত শক্তি এই আন্দোলনে , 


" অংশগ্রহণ করছে। 


নিত পিদিা রাজনের একমাত্র অভ্যন্তরীণ সমর্থনের 
ভিত্তি। আমরা সবাই জানি আমেরিকার পরামর্শদাতারা তাদের - 


*. শিয়াঁইরাণের প্রায় সমগ্র জনসংখ্যা এই 0 অন্তর্ভুক্ত ৷ 
সম্পাদক | 


৪৮ 1. ; 


পা So বলা হয় যে ইরানে তানের সংখ্যা হলো প্রায় ৪০ 
| হাজার । ' সেজন্য প্রতিবছর -ইরানকে মোটের ওপর এক বিলিয়ন ডলার 


ণতে হ্য় । সব রুক্তপাতই পুলিশ ও সৈদ্যবাহিনগর প্ররোচনাতে ঘটেছে। ' 


ই সেপ্টেম্বরের মর্ধাত্তিক ঘটনাও তাই । সরকার হিসেবে সেখানে প্রায় 
+ ১০০ লোক নিহত হয়েছে বে-সরকারি হিসেবে নিহত নিরন্তর মানুষের 
' সংখ্যা ছুই থেকে তিন হাজারের মধ্যে ৷ ' সাধারণভাবে সবাই জানেন যে 
‘ বিক্ষোভ শান্তিপূর্ণভাবে দেখান হচ্ছিল ৷ ব্যারিকেড গড়া হয়ে থাকলে এটা 
৷ সৈশ্তবাহিনীর হাত থেকে আত্মরক্ষার, তাগিদে করা হয়েছিল । যাইহোক, 
' লক্ষণ দেখা সাচ্ছে যে বর্তমান রাজত্বের পিছনে সৈলবাহিনশর সমর্থন চিরদিন 
' থাকবে না ৷ এমন বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে যেখাবে সৈন্ববাহিনীর অফিসার 
| ও সাধারণ সৈন্যরা জনসাধারণের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করেছে। 


“আধুনিকীকরপের” নীতির বিরুদ্ধে প্রধানত প্রতিক্রিয়াপস্থী শক্তি 
১৮7৮৭ 
পরিচালিত । তারা “বিশুদ্ধ ইসলীমে” ফিরে যাওয়ার দাবি 
মধ্যযুগ থেকে তুলে একে “আধুনিক সমাজে” পরিণত করার 
দৃশ্যে শাহ যে-সমন্ত সংস্কার প্রবর্তন, করেছেন, তার বিরুদ্ধে এর! সংগ্রাম 
। এই পুঁজিবাদী প্রচার থাকা সত্বেও আপনাদের মত কী? 

“ উত্তর £ বর্তমান রাজত্বের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ধর্মীয় দিক সম্পর্কে 
আমি ভোর দিয়ে বলতে চাই য়ে শিয়া গোষ্ঠীর মোল্লাদের মধ্যযুগের দিকে 
| খাঁড়র কাটা ঘুরিয়ে দিতে চাওয়ার শক্তি রচল 'গণ্য করা ঠিক হবে না; 

: জনসাধারণের মনোভাব বেশ কিছুটা পরিমাণে তাদের অবস্থানের মধ্যে 






। 
1 






প্রশ্ন: পুঁজিবাদ প্রচারে ইরানের শাহ-বিরোধ বর্তমান আন্দোলনকে 


, প্রতিফলিত হয়। এ ঘটনাটিকে স্বাগত জানানে! প্রয়োজন যে স্বৈরতত্তর, ' 


| জাতীয়ত'-বিরোধী ও সা্রাজাবাদ-ঘে*বা শাহ শাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ও 
| জাতীয় শাঁভসমৃহকে সমবেত করার রিনি ie LG Be 
পালন করছে । 
৮ আমাদের পার্টি জনগণের দা জনগণের ধর্মীয্ব বিশ্বাসকে সে 
বব সময়েই মর্যাদা দিয়েছে । ইরানের জনসংখ্যার বিশাল অংশের মধ্যে 
ধর্মীয় বিশ্বাসের শক্ত ভিত্তি রয়েছে । খোমেইলির মতো. মুসলিম নেতারা 
সাম্রাজযবাদ-বরোধী অবস্থান গ্রহণ করেন/এবং ঘোষণ| করেন যে শাহের 
(রাজত্ব জন-বিরোধী ও ইসলাম-বিরোধাঁ, একে উৎখাত করতে হবে । আমরা 
{ a } 


| j ৯.৯, 
| | । 


| tS 


| উট টা . আমরা শুধু বর্তমান 


রি 


। 


| 
২ 


. করেছে। শাহ্‌, তার সরকাঁর্‌ ও গুপ্ত পুলিশ শীভাক সব সময়ই বলে চ 
LEDS 75 1 করতে পারেন৷ 


একে ইতিবাচক ঘটনা বলে গণা করি । তার অর্থ এই নয়'ষে ধর্মীয় নেতাদের 
সঙ্গে সব বিষয়ে আমরা একমত কিন্তু আমাদের বাস্তববাদণ হতে হবে । ' ধর্ষয়. 
রাষ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হলে বিষয়টি অবশ্ই অন্য রকম হয়ে দাড়াবে । কিন্ত 
যতদুর আমরা জানি, ইরানের ধর্মীয় নেতারা কখনও এরকম 

_ জানান নি |, ৯৯০৬-এর সংবিধানে ফিরে যাওয়ার পক্ষে মাদার (আরেকজন 


এ 


ৃঁ " উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় নেতা ) মত দিয়েছেন, লক্ষ করতে হবে যে তুলনামৃলক- 


ভাবে এ সংবিধানটি গণতাস্তিক ছিল। সেটি সংশোধন করে,শাহ্‌ নিরস্কুণ 

ক্ষমতা হাতে নিয়েছে । বার্ন রর ঠা জয় 

, মোটেই প্রতাক্িয়াশীল নয় । 
সাম্প্রতিক, বছরগুলিতে সরকার-ীবরোধী, আন্দোলনের সমস্ত দায়িত্ব 4 

শাহ্‌ ও তার সরকার তথাকথিত যা নার্কসবাদ"-দের* ওপর 

চাপাতে চেয়েছে । | J 


bra আলদোদনকে Tlie করার উপায় হিসেবে এবং 
মার্কসরাদ, ও ধর্মকে, একই সঙ্গে আক্রমণ করার জন তারা এই আধ্যা. ব্যবহার 









ণ, মার্কসবাদ ও ইসলাম পরস্পর-বিরোধী ৷ (একথা সত্য যে 


বিরুদ্ধে এক অভিন্ন আন্দোলনে অংশ গ্রহণ বুরছি। শাসককুলের প্রচারের 
উদ্দেগ্ হচ্ছে আমাদের, রুমিউনিস্টদের, পিপল্স পার্টিকে ধ্বসে কর! । 7558 

’ এই রাজত্বের বিরুদ্ধে বর্তমান আদ্দোলনটি যাঁদ শুধুই ধর্মীয়, হত, ধর্মীয় । 
দাবিগুলো শাহ্‌ মেনে নিয়ে জ্ন-বিস্ষোভের : তরঙ্গকে 'দমিয়ে দিতে পারত 
কিন্ত বান্তবড়া হচ্ছে এই যে এটা একটা রাজনৈতিক" আন্দোলন ৷ এই: 
আন্দোলনের, রাজনৈতিক দাবি সমগ্র জনগণের দাবি, বিশেষত করের 
“ অবসান ও গণতান্ত্রিক শাসনের জন্ত দাবি । 


* ' নিজেদের “জনগণের যোদ্ধা” বলে অভিহিত করে এমন একটি গোষ্ঠী 


ইরানে,আছে এবং বামপন্থী শহুরে গেরিলা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত । 
এদের জন্ই শাহ্‌ «ইসৃলামী মার্কসবাদী” শব্দটি, উদ্ভাবন করেছেন ।. ॥ 
‘তারা নিজেরা সব সময় বলে. যে তারা মার্কসবাদণ নয়, (তারা, জোর দির্মে ' 
, বলে যে মার্কসবাদের ইতিবাচক উপাদ্ানগুলোর সঙ্গে ভারা একমত । 
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প্রশ্নঃ এই শাসন্কে কোন্‌ কোন্‌ শাক বিরোধিতা করছে? 


উত্তর ₹' সবার ওপরে, জাতীয় জ্রস্ট । জাতীয়তাবাদ" ও গণতাস্িক 
ন যুজ, বেশ কিছু সূংখ্যক রাজনৈতিক দল নিয়ে এই জ্টটি গঠিত ৷ 
মোসাদেকের, 'অনুষ্গামীরাই এর. অংশগ্রহপকারা.1+ জাতীয় ফ্রঞ্টের অংশ-. 
গ্রহণকারণীরা .শাহত্র স্বৈরতম্ের বিরোধী, এবং গৃণৃতাহ্রিক স্থাধীনতার পুনঃ- 
প্রতিষ্ঠা, দর্বজনশীন ভোটের ডিতিতে নির্বাচিত: সংবিধান পরিষদ, স্বাধীন 
iSO BOAO 
তারা..রাজতন্ত্রের বিরোধী একথা সরকারিভাবে বলেনা । ক, বুঝে , 
নিতে হয় তারা দেশের সম্পদকে, ধ্বংসের হাত' থেকে বাচানোর জন্ত, 
ৰ তৈল টংপাদন, নয়ত! করার কথা বলে৷ সামাজিকভাবে এর! প্রধানত, 
_ পৈটি বুৰ্জ্জোয়াদের ন্য্রে গঠিত, ৷, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, বিশেষত, ছাত্রদের, 
' মধ্যে জাতাঁয় .ফ্রণ্টের যথেষ্ট প্রভাব আছে। তাছাড়া আমেরিকায় . 
রাজনশীতাবদুদের নিয়ে,গঠিত শাহ্‌-এর রাজনের প্রতিক্রিয়াশীল বিরোধারাও 
' আছে। তার! সঙ্কটের সমাধান, চায়:এইভাবে হা মুক্তরাই,ও. ব্রিটেন এইসব, 
বা অপরাপর দেশের সাম্যবাদী দেশের. একটেঁিয়াদের পক্ষে কোনো. কুশক, 
রূপ হবে না। তাদের একজন বিশেষ মুখপাত্র হচ্ছেন প্রাজন প্রধানমন্ত্রণ 
শল আমান) তানি আমোরিকার পছন্দসই ব্যক্তি ৷ | 
প্রস্তর: বাইরে থেকে এই রা কার সমর্থন পায়? 


" উত্তর সবার ওপরে, মুক্তরাইীয় সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে । ইরান, 
হচ্ছে আমেরিকার তেলের গুরুত্বপূর্ণ ফোগানদার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সাঁমানক্স-রপন্টীতির দিক্‌ থেকে. গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় প্রতিষ্ঠিত দেশ । এটা 
আকস্মিক ন্য়'ষে ৮ই সেপ্টেম্বরের গণহত্যার পরের দিনই প্রেসিডেন্ট কার্টার 
ক্যাম্প।, ডেভিড থেকে টেলিফোন করে সহানুস্বীত ও সমর্থন প্রকাশ ৃ 
করেছিলেন । সেই সময় তিনি, বেপিন-সাদাত. আলোচনায় সভাপতিত্ব 
করছিলেন ॥ একই সময়ে' যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্্র দপ্তর এক, ভয়ানক নিষ্ঠুর : 
বিকৃতি দিয়ে. বলে যে ইরানের বিক্ফোভকে “বেশ ন্রমভাবেই মোকাবিলা 
সরা হচ্ছে ।” 


এপ পি লা তি ২ ১ 


x 





"* মোমাদ্দেক--১৯৫১-৫৩ সালে ইরানের প্রধানমন্ত্রৎ ছিলেন । তিনি 
' গ্যাংলো-ইরানীক্র তৈল ,কোম্পানপর জাতীয়করণ ঘোষণা করেছিলেন 
এক ইউ: এম-এর সাহাৰ্য সংগঠিত যন্যন্ের করো'ভার উচ্ছেদ হয় ও 


# 


. op 6১ 


কার্টার প্রশাসনৈর বিপুল বিজ্ঞাপিত “মানবিক অধিকারের", প্রচারের 
বাক্চাতুরধ ইরানের ঘটনাবলী নযনভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে । 'আমাদের) 
পিপল্স পার্টির কাছে ও.ষ্কাশনাল ক্রন্টের কাছে আগেই এটা যথেষ্ট সুস্পষ্ট 
ছিল । এখন, কিছু-কিছু প্রাতক্রিয়শীল বিরোধী ধারা যারা আমেরিকার ' 
অবস্থানের পরিবর্তন ভরসা করেছিল, তারা মোহমুক্ত হয়েছে ।' 'এটা সবার ' 
কাছে পারার, যে ইরানের ব্যাপারে কার্টার আমেরিকার অবস্থানের 
বিন্দুমাত্র পরিবর্তন চাঁন না । সেই সঙ্গ সুরা অবশ্তই বুঝবে যে এই : 
, রাজত্ব সম্পর্কে অসন্তোষ জনগণের সমন্ত স্তরে ছড়িয়ে গড়েছে । দ্বিক্ষোড' 
দৃরণীতৃত করতে পারে এমন কিছু যুক্তরাই খু'জে বেড়াচ্ছে কিন্ত পাচ্ছে না৷ . ' 
ভাই পাকি রানা সরকারের ভাসাভাস। পরিবর্তনের ওপরই 
টি বিশু | 
এবং শেষত, বর্তমান রাজত্বের আরও একটা সমর্থক আছে সেটি 
বর্তমান চীনের নেতৃত্বের মধ্যে |. ই সেপ্টেম্বরের গণহত্যার পর শাহর প্রতি, , 
চীনের সমর্থন ঘোষণা করা ,হয় এবং “বিদেশের অর্থপুষ্ট ও পারিকল্পিত 
J বিক্ষোভ” সম্পর্কে তেহরানে প্রকাশিত কুংসাপুর্ণ বিৰ্তিটি উদ্ধত করা হল । 
এমন কি তাঁর আগে, হয়া কুয়ো-ফেও-এর তেহরান পরিদর্শন ও যে 
তার বিরৃিগুলো পাঁরকারভাবে দেখিয়েছে যে পি আর সি' নেতৃতৃন্দ ও 
যান মধ্যে নির্লল্ব ও নাঁতিহান বোঝাপড়া 
আছে। চখনের নি সম্পর্ক বিশ্বের পরগাতিশীল শক্তির; সামনে যে 
ভাবস্ৃতি ছিল তার অপুরণয় ক্ষতি হয়েছে৷. আফ্রিকা, বিষয়ে, চিলির 
শাসককুল সম্পর্কে এবং অন্যান্য বিষয়ে চীনের নেতৃত্বের দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়টিকে 
আরও খারাপ করে তুলছে ৷. টি রর 
বর্তমানে, চীনের নেতৃত্বের ভূমিকার সম্যক উপলব্ধি আমাদের- জনগণের, 
(পক্ষে খুবই গুরুতপূর্ণ। 'ইরানে মাওবাদী প্রচার দারুণ আঘাত খেয়েছে । ' 
তারা খুব জোর গলায় আমাদের পার্টিকে সংশোধনবাদী বলে অিযুক্ত 
করেছিল ;.এখন সবাই দেখছে. কে সংশোধনবাদী ও সাআজ্যবাদ-খেষা' 
০০০০০০০০০০০ 
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_ শন দুনিয়ার তত্বের” জাত্যডিম়ানী উপাদান 
/ "... ওয়ালেরি নামিওটকিইঝিস 
পোলিশ ইউনাইটেড ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্সীয় কমিটির মার্কসবাদ- 
লেনিনবাদের 'মোঁল সমস্যা সংক্রান্ত ইনস্টিটিউটের বিভাগীয়, প্রধান 
নু 7 | ৮০৭ by 2 
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১৯৪৭ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ কংগ্রেসে “তিন দুনিয়ার” 
তত্ব * চীনের বর্তমান বৈদেশিক নীতির মতাদর্শগত ভিত্তি হিসেবে গৃহীত 
হয়। কয়েকমাস পরে জেন্ধিন্‌ দ্দিপাও-ভে প্রকাশিত “তিন দ্বনিয়াকে 
পৃকীকরণের চেয়ারম্যান মাওয়ের তত্ব হচ্ছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ক্ষেত্রে 
এক অবদান” শীর্ষক এক দীর্ঘ ( ছয় পৃষ্ঠার ) সম্পানকীণয় প্রবন্ধে এই তত্বের 
সরকারি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়৷ বিপুল সংখ্যায় মুদ্রিত পৃপ্তিকায় এই তত 
ছড়ানো হয় ও বহু ভাষায় অনুদিত হয় । চীনের যে-সব, প্রকাশনা বিভাগ 
বিভিন্ন, দেশের জন্যে বইপত্র প্রকাশ কনে তাঁরাই এই. তার বাক 
ব্যাপকভাবে প্রচার করছে । নর 
এটা বোঝা, যাচ্ছে বি ভার না Sa 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শগত প্রচার | ভেন্মিন্‌জিপাও-তে “তন দুনিয়ার 
- ত্বকে “বর্তমান বিশ্বের ঘটনাবলণর বৈজ্ঞানিক মার্কসবাদী মুল্যায়ন” হিসেবে 
উপস্থিত করা হয়েছে। এই তত্ব “আন্তর্জাতিক প্রলেতা রিয়েত, সমাজতান্রিক 

. দেশ ও নির্যাতিত দেশগুলোকে এক শক্তিশালগ মতাদর্শগত হাতিয়ার ও 
বর্তমান আন্তর্জাতিক সংগ্রামে সঠিক দৃষ্টিভক্ষি যোগান দিচ্ছে 1” এই তত্ত্বে 
"বিশ্বের রাজনৈতিক ৮ শািগুলোর নতুন শ্রেণী ্রিভাজন* তুলে ধর! হয়েছে বলে 
ও “নতুন বিশ্বব্যাপী রণনীতি” জাত করার “ভা দেওয়া হয়েছে বলে দাবি 
করা হয়েছে 1 গর 





' * ৯১৭৪ সালে নিউ ইয়র্কে অনুষ্ঠিত 5 পা 
_ এসেমবী-তে চীনের অন্যতম নেতা তেন সিয়াও-পিজ্জ্‌ এই তত্বকে প্রথম 
| জনসমক্ষে উপস্থিত করেন । পিকিঙে বর্তমানে বলা'হচ্ছে য়ে এই 
" তত্বের শ্রষ্টী মাও সে-তৃঙ ও চৌ-এন-লাই, তেন সিয়াও-পিঙ ও হুয়া 

. কুয়োফেঙ: মাও-য়ের সাথে এই তত্ব সৃষ্টি করেন ও ব্যাখ্যা করেন । 
** এই প্রবন্ধে যে-সব উদ্ধৃতি দেওয়া-হয়েছে তা জ্রেন্‌মিন্‌ জিপাও-র 
৯৯৭৭ সালের ১লা৷ নভেম্বরের টি টিনার 


৫৩ 


শান্তি-৪ | ঠা 


| 


i 


' তিনি ঘোষণা করেন £ “আমার মতে, 


' দেশ ও কিছু কিছু সমাঅত্ান্্িক দেশ.নিয়ে গঠিত। : 


' ফলে, এই তথকে চাঁন! নর বৈদেশিক গাও গাডনেযাদী 
কার্যক্রমের মতাদর্শগত নীতি হিসাবে দাবি করা হয়েছে , এই ততৃকে 
' মার্কসবাদ-লেনিনবাদের নামে উপস্থিত করা হয়েছে এবং দাবি করা হয়েছে! 
+ রই | আমাদের যুগের. ‘সমস্ত বিপ্রবী শক্তিগুলোর কাছে আত্র্জাতিক, 


। জেট সংগ্রামের মৌলিক সমস্যা সম্পর্কে নাতি রচনা করছে । , সুত্রাং 


. কামউনিস্টদের.কাছে 'ষে-সব ঘটনা উদ্দেগের বিষয় সেঁ:সব ঘটনার সাথে টি :. 


টার ক ন ফা 
‘, এই তত্বের সারবস্তুটি ক? 

" মাও,“তন 'দ্বনিয়ার', তত্ব”-কে এইভাবে পারি করেনঃ ৯৯৭৪সালে.. 
ন মুক্তরাই ও সোভিয়েত '। 
ইউনিয়ন হচ্ছে প্রথম দুনিয়া ৷ জাপান, ইউরোপ, ও কানাডার ' মধ্য-'অংশ দ্বিতায় , 
. ইনিয়ার অন্তভুক্তি। আমরা: হচ্ছি তৃতশয় ,দুনিষ্তা....। তৃতশয় দুনিয়ার 
“জনসংখ্যা প্রচুর । জাপান ' ছাড়া, এশিয়া তৃতীয় দুনিয়ার অন্রভক্ত |. সমগ্র: 
08 লাতিন আমেরিকাও ৷” 


et 


'সৃতরাং, . ছুই বিরোধণ সমাজব্যবস্থা সহ ই রাষ্ট্র “ প্রথম দুনিয়ার” মধ্যে" 


পড়ে ; “ছিতীয়” দুনিয়ার, মধ্যে পড়ে উজ পুঁজিবাদী দেশ ও বেশিরভাগ, 
: সমাজতান্ত্রিক. দেশ ; পিরিগ, নেতাদের মতে, এইসব সমাজত ৰিক রে 
“সৃমাজতাম্িক” বলা উচিত নয় এবং তা নিয়া মী দেশ, নির্যাতিত 


আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পৃথিবীকে এইভাবে ভাগ করার পরিকর: 
অদ্ভুত পুঁজিবাদণ ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোকে পরম্পর-বিরোধী শ্রেনী 
চাঁরত্রসম্পন্ন শতিগুলো একই ছুঁনিয়ার . অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । অন্যদিকে 
একই ধরনের শ্রেণীশক্তি সমাজতান্ত্রিক. দেশগুলোকে এই. রকম কল্পিত 
'হুনিয়াগুলোর মধ্যে বিভক্ত কর! হয়েছে! y 

এটা জিন 


| কোনো ধরনের মানদপ্ডের ওপর প্রতিষ্ঠিত ৷ ; এই সব মানদণ্ড কা? পিক্িং 


&৪ 


,' অতাদর্শবিদরা স্তি দেন যে এই.ছকের অর্থ *শ্রেমীগত নশীতিগুলো পরিত্যাগ 
করা নয়” বা ‘ভব-রা্জনীতি সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়াশল তবগুলোর' প্রচার নয় ।”, 
 বপরীতপক্ষে,' ভারা দাবি করেন্‌ যে “ন্ীতদতভাবে চেয়ারম্যান মাওয়ের 


তন ছানয়ার পৃথকীকরণের তত্ব মার্কস ও. এক্সেলস যে-মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত 6. 
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করেছেন, তার সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ... ।. আপা, এই ভৱ বকে: রঃ 


Hr 


Lt 
EAE 


তিন ধরনের দেশকে লেনিনের পৃথকীকরণের সাথেও -সগাতপূর্ণ- 1৯) বিশ্বের 
রাজনৈতিক শজিগুলোর্‌ শ্রেণী চিনি 


We 


এটা ॥” | 
সংক্ষেপে, পিকিং-এর 'মতাদর্শাবদরা এই ধারণা সৃষ্টি করতে.চেষ্টা করেন 


যে তাদের তিন দুনিয়ার পরিকল্পনা মার্কসবাদ-লেনননবাদের পদ্ধতিবি্ধা থেকে 
। সৃষ্ট হচ্ছে এবং এট! শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গ তিপূর্ণ ** স্পষ্টতই এটা 
হচ্ছে মার্কস, এঙ্গেলস ও লেনিনের রচনা থেকে যথেষ্ট উদ্ধৃতির ওপর নির্ভর 
৷ করার ও মার্কসবাদী ভাবধারার পরিভাষা ব্যবহার করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার 
| উচ্দেশ্ ৷ ' কিন্তু পিকিং মতাদর্শাবদূদের ছন্মবেশ থাকা সত্বেও “চেয়ারম্যান 
. মায়ের তিন দ্বানিয়ার পৃ্কীকরণের” তত্ব আসলে, মার্কসবাদ লেনিনবাদ 
্ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুতি । এই তত্বে যে-মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে ছুনিয়াগুলো! 
ভাগ করা হয়েছে, সেই মানদণ্ড বিচার করা যাব ৷ 


॥ কি 


{J 








, পিকিং মতাদর্মাবদূদের ' প্রথম মানদণ্ড হচ্ছে শবশ্ব আধিপত্যের জন্য লড়াই” 





প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব সম্পর্কে লেনিনের চিত্র ৷ যুদ্ধের ফলে, ; 


" পৃথিবীর' পুনাহিভাজন নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে লেনিন দেশগুলোরে 


নিয়লিখিত গোষ্ঠটীতে ভাগ করেছেন £ যে-সব. নির্যার্তিত উপনিবেশ ও 
দেশ পরাজিত হয়েছে ও উপনিবেশিক দেশে, পর্যবসিত হয়েছে ; যে-সব 
দেশ. পুরানো অবস্থা বজায় রেখেছে কিন্ত অর্থনৈতিকভাবে মার্কিন 
বৃজরাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে এবং যে-সব দেশে পঁজপতিরা 


বিশ্বকে পুনরায় ভাগ করেছে ( দেখুন ভি আই লেনিন, কালেকটেড 
.. . ওয়ার্কস; ভল্যুম-৩১, পৃঃ ২১৫-২৩৫) ৷ আমর! দেখতে পাচ্ছি যে :;' 
‘ এই বিভাজন “তিন দুনিয়ার!” নকসার সাথে কোনোক্রমেই ভুক্ত নয় 


বর্তমানে তিন দ্বানিয়ার তত্বের সাথে শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি ও মার্কসীয় 


এসেছে তারা আজ এই “তত্ব” থেকে মুখ কিরিয়েছে। ৯৯১৭ সালের 
জুলাই মাসে আঙবেনিয়ার সংবাদপত্র ‘জেরি ই পপুলিট ' “তন 
দুনিয়ার তত্বের” রচয়িতাদের “বর্তমান ঘনিয়াকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে 


তাঁদের অ-শ্রেণীপত,.সুবিধাবাদশী দৃষ্টিভঙ্গি যা আমাদের যুগের মৌল 
ছন্্কে অস্বীকার করে” তার জন্য ভর্ঘসনা করেছেন। 


+ G6 


\ 


. পদ্ধতিবিদ্বার সঙ্গতির' উপর, পিকিং ' মতাদর্শাবদূদের বিশেষ জোর, ' 
দেওয়ার বাহ কারণ হচ্ছে এই যে যারা দীর্ঘাদন পিকিংকে সমর্থন করে, 


করার ক্ষমতা ৷ বলা হয়েছে যে, বর্তমান সাত্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর মধ্যে 
একমাত্র মার্কিন মুক্তরা্ট্রই এই “ক্ষমতা” আছে । প্রকৃত আস্তঃসাত্রাজ্যবাদণী 
প্রতিদ্বপ্রিতার বর্তমান চিত্রের এটা হচ্ছে সুস্পষ্ট বিকৃতি ; এবং এই প্রাতত্স্রর্ 
তা দির ডা গতা দেওয়া হয়েছে। কিন্ত 
এটাই সব নয় । । . 
অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে “বিশ্ব আধিপত্যের'জন্ত সংগ্রামরত!” ' 
দেশ হিসেবে ও মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি্বান্থিতা 
রয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। অবস্ত, পিকিং-এর মতাদর্শাবদ্র| এবিষয়ে 
সচেতন যে এই ধরনের বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য কোনো সমাজতাস্তিক দেশের 4 
বিরোধী । সুতরাং, তারা .কুংসার আশ্রয় দিচ্ছে এবং প্রচার করছেষে . 
সোভিয়েত সমাজ ও-রাসটব্যবস্থারি “অধঃপতন” ঘটেছে । সোভিয়েত ইউনিয়নকে 
অতি বুহংশকক্তি বল! হয়; এই “বৃহৎ শক্তি” শব্দটির অর্থ শুধুমাত্র এই নয় যে 
অনেক দেশের থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৌতক ও সামরিক শক্তি 
অনেক বেশি । ৯ রে . 
যে “এর রাষষন্ত্র সবচেয়ে কেন্দ্রীভূত একচেটিয়া পুঁজির ছারা নিয়ন্ত্রিত... ঠ 
সোভিযেত ইউনিয়ন একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য, এমনকি যার! 
সোভিয়েতবিরোধা তারাও.এই ধরনের অসম্ভব কথ! বলেন না । স্বাভাবিক 
ভাবেই পিকিং মতাদ্শাবদ্রা সোভিয়েত ইউনিয়নের সামাজিক-অ 
জীবনের কোনো ঘটন! দিয়ে তাদের এই প্রচারকে সমর্থন করতে পারে না ৷. 
এই ধরনের কোনো ঘটনা সোভিয়েত ইউনিয়নে নেই । সোভিয়েত 
উৎপাদনের উপকরণ হচ্ছে সামাজিক সম্পত্তি ; এথানে এই নীতি কিক 
২ হচ্ছে যে প্রত্যেকে তার সামর্থ অনুযায়ী, দেবে, এবং প্রত্যেকে তার কাজ 
অনুযায় পাবে | এই নীতি পুঁজিবাদের শুধুমাত্র একচেটিয়া ক্ূপই নয়, 
তা যে-কোনো বূপকেই বাতিল করে দেয়। এটা কোনো আশ্চর্যের : 
নয় ষে “রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁদ্ির অর্থনীতিতে” সোভিয়েত অর্থনপাঁতর 
রূপান্তর সম্পর্কে পিকিং- নেতাদের স্ক্তি এই দাবির মধ্যে পর্যবসিত হয় যে 
“প্রত্যেকে এটা জানেশ 1 এই িথ্যাকে সাধারণভাবে গৃহীত হয়েছে বং 
দেখানোর এই কৌশল কুৎসাকারারা সবসময় ব্যবহার করেছে । বি 
প্রথম সমাজতাস্ত্রক দেশকে একুচেটিয়া। পুঁঞ্জির দেশ হিসারে “চিত্ত করে, 
পাঁকং মভাদর্শীবদরা সহজেই তাদের “তত্ব সৃষ্টি করেছে 4 অন্যান্ত ঠেশ এ" 
জনগণের “বিরোধী” হিসেবে, “আগ্রাসী ও হঠকারী সাম্রাজ্যবাদ” হিসেবে, 
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পাবে বিপজ্জনক উৎস” হিসেবে, ইত্যাদি, নানাভাবে সোভিয়েত 
উপস্থিত করা হচ্ছে। পিকিং মভাদর্শাবদদের কৃৎসার কোঁশল 
অতি সরল £ প্রথমত, তারা এই মিথ্যা যুক্তি তুলে ধরে যে সোভিয়েত ' 
" ইউনিইন হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজির দেশ" এবং একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্যের 
ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যা-কছু- সৃষ্টি হচ্ছে সে সবের .জম্ক 
সোভিয়েত ইউনিয়ন দায়ী । 
যে-মানদ্রপ্ডের ওপর ভিত্তি করে পিকিং 2 “বৃহৎ শক্তি - 
গুলোর" বিপরীতে অন্যান্য সব দেশকে “তৃতীয়” ও ““্বিতায়” ছুনিয়ায় 
ভাগ করে, সেই মানদণ্ডও হচ্ছে অস্পষ্ট এবং এই মানদণ্ডে ““সাবজেকটি- 
ভিজ” ও যথেষ্ট কল্পনার স্থান আছে । “তৃতীয় দুনিয়ার” মধ্যে অন্তর্ভুক্ত 
কর! হয়েছে সেই সব দেশ ও জনগপকে যারা “দুই আধিপত্যকাম'” অর্থাৎ 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ও -মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পুরোভাগ্গে 
রয়েছে । কিন্তু এরকম কোনো এরুক দেশ আছে কি, যেখানে এই মানদণ্ড . 
প্রয়োগ করা মায় ? শেষ পর্যন্ত, চীনা নেতারাও স্বয়ং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও 
'/মার্কিন সুজরাহের প্রতি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করছে৷ তাদের সোভিয়েত- 
বরোধিতা। সন্দেহাতীত । কিন্তু ঘটনা প্রমাণ করে যে তারা মার্কিন 
'বাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে “সংগ্রামের সম্মুখসারি, থেকে বহু দূরে |”. 
! আঁধকস্ত, তারা “তৃতীয় দুনিয়ার” সদস্যপদের এই মানদণ্ড তুলে ধরেছে: 
“ধ্যারা স্াসরাঙ্গযবাদ, উপনিবেশবাদ ও.আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রধান 
শক্তি ।” কারা সেই “প্রধান শক্তি”? এটা দেখানো হয়েছে যে বেশির ভাগ 
' সমাজতাত্রক দেশ, সোভিয়েত ইউনিয়ন, বা আত্তর্জীতিক শ্রমিক ও কমিউনিস্ট 
আন্দোলন, য়ার! প্রসঙ্গত *্তৃতীয় দুনিয়ায়” আদৌ কোনো স্থান পায় নি, এর! 
সবাই “প্রধান শক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় নি। কিন্ত প্রাতীক্রিয়াশীল, 
ফ্যাসিস্ত ও বর্ববৈষম্যবাপণী শাসনব্যবস্থা ও যে-সব শাপন ব্যবস্থা জাতীয় 
মুক্তি-আন্দোলনের বিরোধিতা করছে,* 'সে-সব শাসনব্যবস্থা সম্বলিত দেশগুলো 
এই “তৃতীয় দুনিয়ার” অন্তর্ভুক্ত | , 7 
উন্নয়নশশল দেশগুলোর রাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার শ্রেণী চরিত্র, সাজা: 
|" বাদের প্রতি তাদের মনোড্ডাব, সমাজবিকাশের কোন. পথ ভারা বেছে: 
নিয়েছে, এইসব দিক থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে পার্থক্য আছে। 
,শ্রইসব/পার্থক্য শ্রেণী .ও রাজনৈতিক শক্তিগুলোর বর্তমান, বিন্যাসের 
ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান! গুরুত্ব অর্জন .করছে,। পিকিং মতাদর্শাবদ্রা 
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'পগ্থতী় দুনিয়ার” মধ্যে দেশকে অন্তর্ভুক্ত করার মানদণ্ড হয এই, দেশের । 

' “দৈত চরিত্র “বা” প্রথম ও তৃতীয় দুনিয়ার উভয়ের বিরুদ্ধে এর অবস্থান ৷” i 
আমরা দেখলাম যে এপ্রথম” ও “তৃতীয়” দুনিয়া হচ্ছে শ্রেণী ও রাজনৈতিক, 
শক্তিপ্তলোর জগাখিচুড়ি ৷৷ অন্যান্য দুই দুনিয়ার প্রাত তার দৃষ্টিভাঙ্র মাধ্যমে ' 
পাদথতীয় দুনিয়ার” সংজ্ঞা তৈরি করা হয়েছে ; এবং স্বভাবতই এই "দ্বিতীয় 
দুনিয়ার একই চেহারা আাছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর পাশাপাশি এবং 
বিশ্ব-সমাজতন্ত্রের ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের/াবরুদ্ধে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 
সঙ্গে একত্রে কাজ করেপোল্যাণ্ড সহ পূর্ব ইউরোপের বেশিরভাগ সমাজতান্ত্রক 
দেশ এই দ্বিতীয় দুনিয়ার মধ্যে পড়ে, | উদাহরণস্বরূপ, আমাদের দেশের কেন 
দ্লৈত চরিত্র রয়েছে, সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠা ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সাথে 
এর দ্্গুযলাকণ এবং বিশ্ব-রাজনৈতিক শক্তি বিন্যাসের ' দৃষ্টিকোণ থেকে ' 4 
কিভাবে একে পশ্চিম ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর 'সাথে একই 
শিবিরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়_এ-সবই রহস্যময় থেকে গেছে । ।এটা কেউই 
অক্সীকার করতে পারে না যে পোলিশ জনগণ ও শ্রমিকশ্রেণী ও অন্যান্য 
সমাজতান্রক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোর মতোই পোল্যাণ্ড ও 'সোঁভিয়েতসম্পর্ক)- 
সম্পর্কে বলতে গিয়ে পিকিং মতাদর্শবিদরা কুংগাপূর্ণ ইঙ্গিত ও স্পথী 
জালিয়াতির আশ্রয় নিচ্ছে এবং ঘটনাগুলো বিকৃত করছে । ৃ 

যা বলা হল তা থেকে' এটা প্রমাণিত হয়-যে পিকিং - মতাদর্শাবদরা 
তৃতীয় ছায়া সম্পর্কে মাওয়ের পৃথ্কীকরণকে শ্রেণগত মানদণ্ডের আবরণে ' 
সমর্থন করার বার্থ চেষ্টা করছে এবং ,আন্তঃসাআজ্যবাদী প্রতির্বপ্রিতা, ও 
সাস্াজ্যবাদবিরোধী অবস্থান, এই সর ধারণা নিয়ে ভুয়ো খেলছে। 
বাস্তবিকপক্ষে, তারা এমন এক সমসার সম্মুখীন হয়েছে, যার কোনে! ' 
সমাধান নেই । মোটের "ওপর, প্রথম থেকে এই পৃথকাকরণ কোনো দেশের 
অর্থনৈতিক বিকাশ, ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তি ইত্যাদি ভিত্তির ওপর 
দাড়িয়ে করা হয়েছে । এটা ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধ । এই ভিত্তি গ্রহণ করা, 
হয়েছে, কার :এই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত পৃথকাকরণের তথের একটা নিউ: 
মতাদর্শগত উদ্দেশ্য আছে। এই উদ্দেশ্য হচ্ছে বর্তমান যুগের ঘটনাবলশীর প্রা, 

| এই পার্থক্য শুধুমাত্র উপেক্ষাই করে নি, এরে ছোট করেও দেখছে । 

তারা “তিন ছুনিয়ার” তত্বের মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বা... 

বিশ্বপারিসরে সামাজিক-শ্রেণীগত পরিবর্তন নিরপেক্ষ ভুরাজনৈতিক মর্শবন্ত : 
দান করেছে । | | 
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জী ভা যেটা সেফ, মৌলিক ব্য তাকে অশ্ষ্ট কর! ও ছোট করে 


রি এই মৌলিক্‌, বিষয় হচ্ছে আমাদের যুগের মোঁল দ্ম, দুই সমাজ- 
* ব্যবস্থ অধ দুিবাদ।৩ সমাজের মধ্যে রন বিচার করা এবং বিশ্বিকাশপে 
সমাজতন্ত্রের নেতৃত্বের ' ভুমিকা গণ্য করা; ইক সনের কষে 
অধিকতর সাফল্যের গুরুত্বপুর্ণ গ্যারান্টি 3 
এটা যথেষ্ট. স্পস্ট যে “তিন দুনিয়ার” পরিকল্পনা ও আধুনিক পের 
' বাস্তব ও রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে সম্পর্কটা ক ৷ এই দাবি ভিত্তিহীন. যে 
“আগে যা সমাজতাপ্রিক শিরির ছিল এখন তার আর অস্তিত্ব নেই, এবং এই 
ঠরাত্হাসিক পরিস্থিতিতে দ্বতাঁয়বার এর শিবির গঠন করার প্রয়োজনশয়ভাও 
"আর নেই ৷” “এই পরিকল্পনার বলচয়িতারা এই ঘটনাকে বাতিল করে দিয়েছে 
যে সমাজভাভ্ত্িক গোষ্ঠীর আরো বিকাশ. বৃদ্ধি ঘটবে ৷ | 
বিশ্বে বর্তমান, জা ক্স সপ্ত কৈ ই সাধে 


এই পরিকল্পনার সংঘাত ঘটছে । এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ি বিশ্ব- 


সমাজভান্ত্িক ব্যবস্থা” আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন 
? হচ্ছে সাস্রাজ্যবাদ-বিরোধী, বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ার চালিকা শক্তি । এই বিশ্ব- 
সমামতাপ্রিক ব্যবস্থা, আতর্জাতিক অমিকশ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন 
বর্তমান বিশ্বে এক রাজনৈতিক বিভাজন সৃষ্টি করেছে, যার ফলে একদিকে 
রয়েছে শাস্তি, টার তি হাহাহা ডেছাই দরদ অন্যদিকে 
রয়েছে আগ্রাস্ন ও প্রতিক্রিয়ার নীতি । 
“শৃতন ছুনিয়ার” -এই তত্র “পরিষ্কারভাবে চাঁনকেন্দরিক, কার্ণ এই তত 

বিশ্বের মানচিত্রে এক রাজনৈতিক বিডেদরেখা টানে, বাস্তবে যার কোনে! 


অস্তিত্ব নেই ৷- এই তত চাঁন তৃতীয় দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং থাকবেও ॥ ' 


এটা ইঞ্জিত দেওয়া হয়েছে যে চাঁন “সাম্রাজ্যবাদ ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে 


সংগ্রামে প্রধান শক্তির’’ শুধুমাত্র একটা অংশই নয় ; চাঁন যে-সব দেশ রাজ- 


নৈতিক ও অর্থনৈতিক ' স্থাধানতা চাইছে, সে-সব দেশের স্বার্থের এক নিস্বার্থ | 


প্রবক্তা ৷ পিকিং মতাদর্শাবদরা “আধিপত্যবাদের .. বিরুদ্ধে একা. সম্ভাব্য 
| ব্যাপকতম আন্তজাতিক জক” গঠন.করার ওপর জোর দিচ্ছে এবং এর উদ্যোক্তা 
ও মতাদর্ণগত: প্রেরপাঁদাতা হিয়েবে কাজ করতে প্রস্তুত ! এটা উল্লেখযোগ্য 


যে' এই “আন্তর্জাতিক ফ্রন্ট সম্পর্কে বলতে শিয়ে এবং এর রাজনৈতিক - 


প্রবশতার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে গিয়ে তারা “সাত্রাজ্যবাদ* শব্দটি বাদ 
দিয়েছে । এটা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, কারণ জেনমিল জিপাও-এর 
1 = ৪ | " ৫৯ 


El 


প্রবন্ধ অনুষাঁী সামআাজ্যবাদ হচ্ছে এমন এক জি রা নদি যার রগ 


যেতে পারে 1” রি 
পিকিং মতাদর্শাবদূরা বর্তমান রনির খাবে সাহারা ন 
“ ভাবে এটাই তার চিত্র । । 
| হিয়ার এই ছক চাঁনের প্রথম বৈদেশিক লগত এন তত্ব নয় যা 
এই প্রথম প্রচারিত হল। গত ষাটের দশকে পিকিং-এ আন্তর্জাতিক 
সম্পর্কের এই পরিষ্কার অবৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা তুলে ধরা হয় । চীনের প্রচার-. 
আধুনিক দুনিয়াকে “বৃহৎ, ও “ক্ষুদ্র” দেশে ভাগ করার কথা ঘোষণা করে । 
এইভাবে এই প্রচার দুনিয়াকে “ধনণ” ও “দারিদ্র” এবং “শক্ষিশীলণ” ও দূর্বল” _.. ৃ 
এবং উন্নত, ও "পশ্চাৎপদ” দেশে ভাগ করে । দানিয়াকে “স্থনগরা” ও 
“বিশ্ব গ্রামে” বিভক্ত করার তত্বও পিকিং মতাদর্শবদদের আঁছে | . 
সাধারণভাবে, - "বিশ্বকে বিভক্ত করার বহু বিভিন্ন পরিকল্পনা উপস্থিত কর। 
“হয় এবং এইসব পাঁরকল্পনা প্রায়ই পাশাপাশি চলত | এইসব পরিকল্পন 
আধুনিক স্বনিয়ার,সামা'্জির্ক বাস্তবতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, পুঁজিবাদের '. 
সামাজিক. ব্যবস্থা ও সমাজতন্ত্রের সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে ্বন্থকে ধেশয়াটে 
' করে দেয় ৷' এইসব পরিকল্পনায় বাস্তব অবস্থাকে বিশ্লেষণ করার জেণী- 
দৃষ্িভ্গর-মার্কসবাদাঁ দৃষ্টিভঙ্গিকে পরিত্যাগ করা হয়েছে এবং যে-সব ব্যাথ্যা 
.. দেওয়া হচ্ছে তা স্ুল কামিউনিজম-িয়োিতারই নামান্তর । এই ঘটনার প্রাত ' 
দৃষ্টি: দেওয়া উচিত যে এইসব পণ্রকল্পনা দুনিয়াকে ছুই অংশে বিভক্ত করার 
“ওপর প্রাতষ্ঠিত। বর্তমানে ,একে তিন অংশে ভাগ করার ওপর. জোর 
পড়েছে । এই প্রশ্ন উঠছে: আগে পিকিং-এ যে-সব পারিরল্পনা (ঘোষিত 
'হয়েছিল'তার ,কিছু কিছু পরিকল্পনা চীনা নেতারা, পরিত্যাগ করছে এবং এখন 
দুনিয়াকে তিন অংশে পৃথক করার ধারণা তুলে ধরছে ৷ কাঁ তাদের উদ্দেশ্য ? 
, িকিং-এর 'মতাদর্শগত তত্তবে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান কি? 2 
আমর মনে কাঁরযে এটা গত কয়েক দশক ধরে চাঁনা নেতাদের বৈদেশিক | 
নীতির যে-বিবর্তন চলছে, তার সাথে যুক্ত । | 
আত্তর্জাতক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাথে সম্পর্ক ছেদ করে মাওগোষ্ঠী 
প্রথম উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনুপ্রবেশের ওপর তার বৈদেশিক নীতির - 
কার্যকলাপ কেন্্রীভূত' করে । . সর্বোপাঁর চাঁনা নেতারা এশিয়া, আফ্রিকা, 
ও ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তি আন্দোলনের ওপর মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক 
নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছিল । পিকিং নেতারা সোচ্চারে ঘোঁষণ! 
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করেছিল যে এই সব দেশ '“বিপ্রবী ঝড়ের প্রধান অঞ্চল 1৮ চন! 
' নৈতারা আশা করেছিল যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নেতৃত্বের মর্যাদ! 
“প্রাতষ্টিত হলে এবং সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী ও আন্তর্জাতিক কাঁমউনিস্ 
আন্দোলন থেকে এসব দেশের বিচ্ছিন্নতার ফলে সাম্রাজ্যবাদের সাথে 
দরকষাকাষি করার ক্ষেত্রে চাঁন অধিকতর সুবিধাজনক অবস্থান লাভ - ' 
করতে পারবে । অতীতের দিকে তাকালে, এই, পরিকল্পনা অত্যন্ত সৃস্পষ্ট- 
ভাবে বোবা মায় । ছুনিয়াকে দুই অংশে বিভক্ত করার বিভিন্ন তত্ব দ্বারা 
এই নতকে মতাদর্শগতভাবে সম্বন্ধ কর! হয় । এই সব তত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে 
এটা বোঝানো যে পূর্বের উপনিবেশিক ও আধা-উপানিবোশক বিশ্বে এবং 
”, ও “উত্তরের” সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে চীনের এক "বশেষ লক্ষ্য 
- আছে? - | . 
এই রাজনৈতিক রণনীতি, যা মাওগোষ্ঠণ হাট দশকে পরিচালনা করেছে, 
তা বাঞ্ছিত ফল দেয় নি । বনু প্রচেষ্টা চালিয়েও চীন উন্নয়নশীল দেশগুলোতে 
নেতৃত্বের মর্যাদা অর্জন করতে পারে নি বা তাদের মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক 
)কেন্দ্রে পরিণত হতে পারে নি । পিকিং-এর লক্ষ্য তা বাস্তবে পরিণত করার 
কৃত সম্ভাবনার মধ্যে একটা বড়ো রকমের ফারাক আছে | আধিকস্ত এট! 
পরিণত করা যায় না বলে প্রমাণিত হয়েছে, । ৃ 
এই সৃম্পষ্ট ব্যর্থতার পরে পিকিং-নেতারা এক ভিন্ন রণনশীতিগত কর্মসূচী 
গ্রহণ করেছে, যেমন সাআজ্যবাদশ দেশগুলোর সাথে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, 
প্রযুক্তিগত ও সামরিক সম্পর্ক স্থাপন'করা, সাম্রাজ্যবাদ, সমাজতন্তর- 
বিরোধী ৪ কমিউনিজম-বিরোধী লক্ষ্যগুলোর সাথে রাজনৈতিক 
সহযোগিতার ব্যবস্থা করা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর নেতা ও প্রবক্তা হিসাবে ' 
আর কাজ না-করা, কিন্তু তাদের পক্ষে ওকালতি করা ৷ সত্তর দশকের 
গোড়ার দিকে সাশ্রাজ্যবাদী দেশগুলোর সাথে রাজনৈতিক আপসের লক্ষ্যে 
পরিচালিত সমস্ত ধরনের কূটনৈতিক কার্ধকলাপই ছিল পিকিং-এর বৈদেশিক 
নণীতর বৈশিষ্ট্য । এই পর্বে তংকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড“ নিন্পনের 
সরকারিভাবে চীন সফর হচ্ছে এর সবচেয়ে বড় পরিচয় ৷ | 
" এই সময় পিকিং-এর বৈদেশিক নাতির অন্যতম নির্পিষ্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
| যে পিকিং উগ্র দক্ষিশপন্থণ শক্ষিগ্লোর ওপর নির্ভর করেছে। পিকিং নেতৃত্ব 
. উন্নত পুঁজিবাদ দেশগুলোতে উগ্র দক্ষিণপন্থী-বিরোধাী গোষ্ঠীগুলোর সাথে 
বরাজনৈচতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা. করেছিল ! দেতাতের "প্রক্রিয়ার যাফল্যজনক 
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'সোভিয়েত-বিরোধী হিস্টিরিয়! বৃদ্ধি লক্ষ্য করে চলেছে এবং এর বিরুদ্ধে 


| অগ্রগ্নতিকে মন্থর করে দেওয়ার জন্য' এই নেতৃত প্রচেষ্টা চালিয়েছিল, ৷ . 


চীনের প্রচারে ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রব্তাদের অত্যন্ত প্রশংসা করা হয় এবং : এর 
জন্ত কাজ করতে তাদের উৎসাহ.দেওয়া হয় ।- সরকারি মহলের ওপর "চাপ; 


সৃষ্টি করার জন্য দক্ষিণপন্থ শক্তিগুলোকে উৎসাহিত করে পিকিং নেতারা ৰ 
“ পশল্লোমত পুঁজিবাদৰ দেশগুলোর সাথে চশনের সম্পর্ক সম্প্রসারিত করতে 


যে-সব অন্তরায় 'আছে 'তা.দ্ুর করার আশা করেছিল ৷ একই সঙ্গে পিকিং 
প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা ও সরকারগুলোর সাথে মিত্রতা স্থাপন করেছে । 

' এর সঙ্গে চলছে সোভিয়েত-বিরোধণ প্রচার, যা তারা, মাসের পর মাস 
বৃদ্ধি করে চলেছে । এই প্রচারের উদ্দেস্ত হচ্ছে পিকিং-এর । 'প্ীজবাদা 
অংশীদারদের 'কাছে নেতাদের আসল উদ্দেগ তুলে ধরা এবং এটা তারা তু 
,. ধ্রছেও। ' এক অর্থে .এই প্রচার সোভিয়েত বিরোধিতা ও সমাজত 
“' বিরোধিতাকে ভিত্তি করে সাম্রাজ্যবাদের সাথে ছি সহযোগিতার 
জন্য পিকিং-এর তৎপরতা! প্রতিপন্ন করে। 

চীনের নেতাদের বৈদেশিক নীতির রণনীতির হাসা 
হয়েছে? এর প্রধান লক্ষ্য, অর্থাৎ দেঁতাতের প্রক্রিয়াকে মন্থর করার লক্ষ 
স্পষ্টতই কার্যকর . হয় নি । সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর শাসক-চক্র চী 







তাদের প্রচারের ভক্তি পরিবর্তন করেছে। আবার তারা পিকিংকে 
খাত শিল্প ও প্রশ্ুজিবিদ্য। ও বিশেষ করে সামরিক যন্ত্রপাতি দিতে বিশেষ 
তৎপরতা , দেখাচ্ছে না । পিকিং-এর সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্ক 
করার যে-সব প্রবণতা জবা? দেশগুলোতে কিছু কিছু চরম পরাতকিয়াশীল- , 
চক্র সৃষ্টি করছে, তা.এসব, দেশে প্রবল বাধার সম্থখীন হচ্ছে; সম্ভাব্য লাভ, 


' ও ক্ষতি বিবেচনা করেই এই সব' বাধা সৃষ্টি হচ্ছে; বৃহ একচেটিয়া! 
, ও আন্তৰ্জাতিক পুঁজিপতিদের প্রতিনিধিরা পিকিং-এর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ' 
ও করার লক্ষ্যের চেয়ে এর সোভিয়েত-বিরোধী আক্রমপকে সমর্থন যোগাতে 


বেশি আগ্রহী 1, ' 

এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার যুক্তি আন্দোলন ও উন্নয়নশল ২ 
দেশগুলো! সম্পর্কে, সাম্রাজ্যবাদের সাথে পিকিং-এর প্রত্যক্ষ মৈত্রীর নাতি, 
;। এমনকি যার! মাওবাদীদের অনুসরণ করত তাদের মধ্যেও হতাশা. সৃষ্টি 


Rs 


' করেছে। এর ফলে চীনের সম্মান পড়ে গেছে'। এর থেকেই আন্তর্জাতিক 


ক্ষেত্রে চীনের মতাদর্শগত প্রভাব কমে যাওয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা মেলে 
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সাম্রাজ্যবাদের সাথে একত্র হবার 'জন্য চীনের যে-নশীতি তা মাওবাদী 
মতাদর্শের মুখোশ উদঘাটন করার প্রক্রিয়াতে পাঁরণত হয়েছে৷, * '! 
এই ব্যথতার ফলে, পিকিং-এর নেতারা তাদের নাতির নতুন মতাদি্শগ্ত 
“সূত্র রচনা রুরতে শুরু করেছে। ' এটা সেই সব ডত্বগত ‘নাতির জন্য অনুসন্ধান . 
যা অন্তত দুটো শর্ত পালন:করবে । তা হচ্ছে; [প্রথমত বিশ্বের ঘটনাবলীর 
ক্ষেত্রে পিকিং-এর নেতাদের প্রকৃত উদ্দেপ্ত ও এর বৃহৎ শক্তিসুলভ ও আধিপত্য- 
কামী. লক্ষ্যকে বিশ্ব-জনমতের কাছে আড়াল' করতে সাহায্য,করা ; দ্বিতীয়ত, 
২ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে চীনের অবস্থান ক্ষতিগ্রস্ত না-করে সাম্বাজ্যবাদের ' ' 
* সাথে অধিকতর রাজনৈতিক সহযোগ্তার নশীত অনুসরণ করতে. সাহায্য 
করা । ' সংক্ষেপে, এটা চানের ছু-রাজনৈতিক “লক্ষ্যেকে” এবং সাশ্রাছা- 
' বাদের, সাথে এর মৈত্রীর নীতি ও একই সঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এর 
প্রভাব সম্প্রসারিত , করার,” অর্থাৎ সমাজ্রতাত্রিক. গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এই সব 
দেশকে লাগানোর নৃতিকে নতুনভাবে প্রমাঁণ্তি করে 7 ৫ 
“্বশ্বের ইতিহাসকে অধ্যয়ন “করার, প্রয়োজনীয়তা? সম্পর্কিত যেসব 
তত্বগত প্রবন্ধ ১৯৭২ ১৪ ১৯৭৩ সালে চীনের ‘পত্র পত্রিকায় 'বোরয়েছে, সেসব 
প্রবন্ধে এই অনুসন্ধান (তা যতই ছন্মরেশের আড়ালে থাকুক না কেন বা ছু 
বিকৃত হোক না কেন) প্রতিফলিত হয়েছে । . আপসমুখী, অ[ধিপত্যবাদকে 
করার উদ্দেশ্যে নতুন মতবাদ রচনা করার, এই সব প্রচেষ্টার ভুত 
ফল হচ্ছে ১৯৭৪ সালের এপ্রিলে তেন সিয়াও:পিং-এর উপরোক্ত ভাষণ, . 
যেখানে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের , ম্ঞ্চ থেকে “তিন দুনিয়ার তত্ব” 
ব্যাখ্যা করোছিলেন 1 ॥, 
সত্তর দশকের গোড়ার দিকে হে-ব্যাখ্যা জা সেই ব্যাধ্যার 
তুলনায় “তিন ছুনিস্বার তত্বের” বর্তমান ব্যাথা কিছু কিছু, সংশোধন করা 
হয়েছে । এই সব কিছু কিছু সংশোধনের দিকে তাকানো প্রয়োজন, কারণ 
এই সব সংশোধন চীনা নেতাদের বর্তমান বৈদেশিক নীতির পি 
প্রবণতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পেতে সাহায্য করবে 1, | 
7. পিকিং মতাদর্সাবদরা বর্তমানে বিশেষভাবে এটার ওপর ' জোর দেয়, ষে 
যদি তারা ‘ “বিচার না-করে দুই অতি. বৃহৎ শক্তিকে একই পায়ে স্থাপন 
করে” তাহলে তারা “আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রাথমিক লক্ষ্যকে 
গুলিয়ে ফেলবে ৷” পিকিং মদাদর্শবিদরা জোর দেয় যে দুই “অতি বৃহৎ 
শক্তির” মধ্যে পার্থক্যটা এই যে মার্কিন যৃক্তরাষ বর্তমানে যা করতে পারে 







৬৬৩ 


তা হৃচ্ছে “তার ক্কায়েম" স্বার্থকে রক্ষা করার চেষ্টা ও তার সামগ্রক বুপনীঁতির 

- ক্ষেত্রে আত্মরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণ করা 1” বিপরীত পক্ষে সোভিয়েত 

. ইউনিয়ন “অন্যান্য সব দেশের সার্বভৌমত্বকে লল্ঘন করতে এবং দিত 
তার গাব পাটা বিশ্বের সম অংশে মার্কিন রি 
ও দুর্বল করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ।” 

ইঞ্গিভটা হচ্ছে যে মার্কিন, ববক্তরাষ সোভিয়েত ইউনিয়নের সপ্প্রধারণের 
লক্ষ্য! সুতরাং বর্তমানে সা সাত্মাজ্যবাদের এক গুণ আছে যা “তিন দুনিয়ার 

.তত্বের” আ্াগেকার সংস্করণে “তৃতীয়” ও “তায়” দুনিয়ার দেশগুলোর ওপর . 
আরোপ করা হত এট কোঁশবল খাটিয়ে সোভিয়েত ইটানয়নের বিরুদ্ধে এ 
“সংগ্রামের য়ে-ব্যাপকৃতম আন্তর্জাতিক যৃক্তফ্রণ্ট” পিকিং-এর নেতারা তাদের 
উদ্দে্ত সাধনের জন্য প্রতিষ্,করতে চায় তার মধ্যে তারা মার্কিন, মুকতরাইকে ' 
অন্তভু“ক্ত করে। পাঁতন দুনিয়ার” পরিকল্পনায় ' এই সব সংশোধনের 
রাজনৈতিক অর্থ স্পষ্ট : তার! সোভিয়েত-বিরোধা ' মঞ্চের ওপর মার্কিন ' 

. সায্রাজ্যবাের্‌ সারে চাঁনের মৈত্রীর এক অভূত মতাদর্শগত ভিত্তি সৃষ্টি করছে। 
এবিষয়ে কোনে! সন্দেহ নেই যে, সোভিয়েতবরোধিতার পথে পিকিঙ-এর.. 

মতাদর্ষবিদ্র! আরেক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে,। 

যাইহোক, মার্কিন যুক্তরাষ্টকে একই সঙ্গে “অতিরৃহৎ শক্তি” হিসেবে বর্ণনা 
করা হয় এৱং পথম দুনিয়ার” মধ্যে গণ্য করা হয় ; যা, “তিন দুনিয়ার তত্ত্ব 
অনুয়ায়াঁ, চীনের বিরোধা শক্তি ॥ এই ভারেই পিকিং নেতার! “সাস্রজ্যবাদ- 

| বিরোধী” অবস্থান প্রতিপন্ন করছে। ১. এ 

ফলে, শঁতন ছুনিয়ার তত্বেরগ বর্তমান ব্যাখ্যায় চনকে এমন এক দেশ 
[সেরে উপস্থিত করা হয়েছে, ধার হইটি সখ আছে? এবং এর একেকটি ' 
মুগ বিভিন্ন দিকের শ্রোতাদের দিকে ফেরানো ৷ “সোভিয়েত-বিরোধা মুখ 
সাম্রাজ্যবাদ "৪ প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলোর দিকে ফেরানো, আবার এর 

" “সাস্রাজ্যবাদ-বিরোধী” *ও জাভীয়তাবাদশ মুখ প্রগতিশীল উন্য়নশশল দেশ! 

‘ গুলোর দিকে ফেরানো । এটাই হচ্ছে আধিপত্যবাদের নতুন সূত্রের 
রাজ্জনৈতিক অর্থ । এর রচাঁয়তারা আশা করে যে এর ফলে এশিয়া, আফ্রিকা চে 
ওজ্যাটিন আমেরিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ও প্রগতিশীল শক্তিগুলোর ' 

' সাথে কোনে! সংযোগ না-হারিয়ে, সাম্রাজ্যবাদের, সাথে অমাজতন্ত্রবিরোধী 4. 
মৈত্রী গড়ে তোলা সম্ভব হবে । * | 


অবস্ট এইসর হর পান সং হছে প্রকৃত মুধ, NE 
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মনোনয়নের সময় অধিকাংশ দলই উীল্লাখত বিষয়গুলে! মাথায় . রেখে কাজ 
করে । একটা অঞ্চলের সনাভনশ সংগঠনগুলোর নেতাদের পক্ষে -টেনে ৰ 
'রদের বৃহৎ অংশকে প্রয়োজন মতো! এদিকে বা ওদিকে স্বোরানো সম্ভব ৷ 
- এক্ষেত্রে টাকার ভূমিকা চুড়ান্ত । ভোটে কারচুপিও ব্যাপক আকারে 
করা হয়ে থাকে । পরণতন্ত্র: নিয়ে তই গালভরা কথা.বলুক ন! কেন, বুর্জোয়া, 
পার্টিগুলো অনেক দিন আগেই এইসব কৌশল বেশ ভালভাবে রপ্ত করেছে । 
নির্বাচনী ফলাফল বিকৃত: করতে এর সঙ্গে টাতার খেলাকে যোগ কর! যায় । 
বহু রাজ্যের গ্রামে হরিজন * ইত্যাদি অনুন্নত সং্প্রৰায়ের মানুষের, প্রকৃত - অর্থে 
টের.কোনে। অধিকার নেই সাম্প্রতিক নির্বাচনে বিহারের বহু গ্রামে 
স্বামীদের সশস্ত্র গুণ! বাহিনশ নিবচনণ বুথ ‘দখল’ করে নেয়’ এবং প্রকৃত 
|! ভোটারদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের প্রার্থীদের পক্ষে জাল ভোট দিয়ে বাধ, 
- 'ভতি করে ৷ , নির্বাচন সুষ্ঠুন্ভাবে পাঁরচালনার জনে দায়ী সরকারি কর্ম- 
চারশদ্রে হয় ভয় দোখয়ে অথব! টাকা দিয়ে বশ'মানয়ে এই সব কাজ করানো 
হয়েছে । আমাদের দেশে নির্বাচিত আইনসভা সদস্যদের এক পার্টি ছেড়ে, 
ন্যপার্টিতে যোগ দেওয়া আকছার, ঘটছে ৷. অতীতে কংগ্রেস, দল ত্যাগে. 
ঢালাও ধুর্ত্য় দিয়ে এসেছে, আর এখন জনতা পার্টিও একই ঘন! ঘটাচ্ছে । 
| জনগপের রায়ের প্রতি নিদারুন উপেক্ষাই এর ছ্ছারা প্রকাশ পায় । রি 
মৌলিক সামাজিক অর্থনৈতিক’ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসাবে বুর্জোয়া, 
" সংসদণয়,ব্যবস্থার ব্যথতার' মধ্যে দিয়ে: এবং জনগণের ক্রমশ এই' ব্যবস্থা ' 
সম্পর্কে মোহভঙ্গ ঘটায়, প্রতিত্রিয়াশল শাঁজিসমৃহ এর বিরুদ্ধে জনগণকে জড়ো, 
করতে পেরেছিল ॥ বস্তুত পক্ষে বর্তমান শাসক দল, জনত! পার্টির মধ্যেকার - 
:. অধিকাংশ পার্টগুলোই সেই সময়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাদের প্রথম আক্রমণের. ' 
| "লক্ষ্য বন্তু হিদাবে বিহার বধানসভা ভেঙ্গে দেওয়ার দাবি ওঠায় ।- এমন ‘কি 
' তার! বিধানসভার নির্বাচিত 'সদস্তদের অপহরণ করে নিয়ে এবং তাদেরকে 
দিয়ে. পদত্যাগ পত্রসই করিয়ে নেয় ।; এবং এই প্রচারে -একথ! অনুস্থীকার্য 
॥ মেতারা পাতি বুর্জোয়! শ্রেণীর মানুষদের উ্ননাগা পাঁরমাণ সমর্থন আদায় 
" পরতে পেরেছিল ।, 5 1 ~ 
১৯৭৫ সালের জুন মাসে ইন্দিরা গান্ধী বাতির, অবস্থা ঘোষন! করার 
পর থেকে শুহ্রমাত্র আমজীবী মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর নয়, 
! ংসদের ওপরেও একটার পর একটা আঘাত নেমে আঁসতে , থাকে । ফজে; 
। একট! গভশর সঙ্কটাপন্ন অবস্থার হলো বুর্জোয়া শাসনের দুর্বলতা ও 
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অবক্ষয়, তার, জন-বিরোধি এবং অগণতান্ত্রিক চিত্র ক্রমশ পারপূর্ণভাবে ফুটে 

"উঠতে ‘লাগলো ৷ ' এই "সময়ে ইন্দিরা গান্ধী ব্যজিগ্রতভাবে ক্রমে জর্গে-ং 
'স্বৈরতান্ত্রিক শাসক ছয়ে উঠতে লাগলেন । একদিকে গণ চাঁন্রক শক্তি এবং 
ভার সংগ্রাম দূর্বল করা! এবং অন্য দিকে জনগণের অসন্তোষ ও ক্রোধকে 
বাগাড়ম্বর দিয়ে যাতে,প্রতো্তযামিল শক্তি কাজে লাগাতে পারে তার জনে), 
ক্ষেত্র ্রস্তত করাই হলো এর নট: ফল ৷ ৯৯৪৭ সালের সাধারণ, নিবণচনের 
ঞ্টাই মা কথা ।'. , ' | 


Ll 


উপরোক্ত ঘটনীবন+ আমাদের জের দয়া সং ব্যবস্থার, 
ভিত্তিতেই. ‘যে দ্বলত! রয়ে পিয়েছে ভাকে প্রকাশ করছে। আমার 
তৃতীয় ছালয়ীর যে সব দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা বর্তমান তাদের সঙ্গে, ভারতের 
পারাস্থিভির ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো পার্থক্য. নেই ॥ এই ধরণের ' পারাস্থীতিতে 
“এই সম্ভাবনা সব সময়েই থেকে ধায়.ষে শাসক, শোষক শ্রেণী যখনই' দেখবে 
সংসদ ব্যবস্থা বজায় থাকলে তার! শাসন ক্ষমতায় টিকে: থাকতে' পারছে না, 
| তখনই তার! সংসদীয় ব্যবস্থা হয় সঙ্কুচিত করবে অথব! বাতিল করে দেবে*।- 
‘আমার বক্তব্যের যাথার্থ প্রমাণ করার পক্ষে/ভুরি ভূরি উদাহরণ দেওয়া যায় ' 
আলঙ্কার সংসদীয় র্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্্রপাতর শাসন বাবস্থা চালু করার জন্যে 
সে দেশের সংবিধান পাঁরিবর্তন নিশ্চিতভাবেই এই পৃথে যাওয়ার উদ্দেশ্যে একটি 
“উদ্ভোগ ৷ আমরা ‘এমন কি একথাও বলতে পারি ষে বর্তমানে দারা 
সংসদীয় ব্যবস্থা নিরাপদ নয়। ' ও | : 
: ভারতে মাঝারি ধরনের পুঁজিবাদের উত্তৰ ঘটায় এবং. এ দেশে এক 
, বিশ বছর ধরে সংসদশয় ব্যবস্থা চলতে থাকায়, তৃতয় " দুনিয়ার' অধিকাং 
দেশের তুলনায় ভারতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রাতষ্ঠানগুলোর মূল 
"গভীরে । তথাপি আমি এর আগেই ষে কথা বলেছি, সামাজিক ঘটনাবজী " 
যে বিশেষ প্রকৃতিতে এগোচ্ছে, সেখানে দিনের পর দিন সংকট ষে ভাবে 
ঘনপভূত হচ্ছে, তাতে সংসদশয় র্যবস্থার বিপদের কথা কেউ উড়িয়ে দিতে 
পারেন না৷ এই কারণেই তৃতীয় দনিয়ার দেশগুলোতে বুর্জোয়া সংসদে 
কমিউনিস্টদের সংগ্রাম গুরুত্ অর্জন করেছে'। 'রস্ত আমাদের লক্ষ] 'অবষ্ঠুই 
j বৈৱবিক গণভন্ত্ এবং তার জন্যেই আমাদের লড়াই EEE J 
শত বছরের িব1চনে ভারতের কামউনিস্ট পার্টির বিপর্যয় জক্ষ্যনীয় 
লোকসভায় সি পি আই মাত্র সাতটি আসনে জয়শ হয়েছে । বর্তমানে 
সংসদের Ue কক্ষে ভি লোকসভায় আমাদের দলের বারা পাতানাধ 
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রয়েছেন তীরা মাত্র দু'টি রাঁজ্য-_কেরালা ও তাঁতলনাভূ থেকে নির্বাচিত ৷. 
দেশের দক্ষিপপন্থণ শক্তিসমূহ নির্বাচনে বিপুল সাফল্য লাভ করেছে। এই: ' 
শক্তির সঙ্তরে গাটছড়া, বাধতে আমর! কখনই রাজী নই । কিন্ত তাই বলে, 
আমরা যাঁদ এই সিদ্ধান্ত টানি যে আমাদের অভাঁতে অজিত সব কিছুহ বিফলে 
গিয়েছে তবে সেট! হবে চুড়ান্ত হতাশাবাদী চিন্তা 1" আমাদের নির্বাচনে, 
পরাজয়ের পেছনে অনেক কারণ কাজ করেছে এবং মামার মতে এই [পর 
নিতান্তই সাময়িক ॥ ৭ 
এই অভিজ্ঞতার গভশীর বিশ্লেষণ আমরা-কর“ছ, বর্তমান বছরের মার্চ থেকে 
এপ্রিল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত পার্টির একাদশ কংগ্রেসে এই জাতীয় একা 1থ শ্ফণ.. 
(করা হয়েছে আমরা মনে করি আমাদের পার্টির এই নির্বাচন [ধপবয়ের 
অন্যতম কারণ একট! সময়ের জন্যে আমরা ভ্বনগণের চিন্তা-ভাবনার ভুল 
ব্যাখ্যা করেছিলাম ॥ জরুরী অবস্থার সময়ে নানাবিধ অত্যাচার ও অপরাধে" 
ক্ষমার অযোগ্য অপরাধণ ইন্দির! গান্ধী সরকারের শাসন থেকে জনসাধারণ 
যে মুক্তি চায়, একথা বুঝতে পার্ট ব্যর্থ হয়েছিল । অবশ্য এ কথাও সঠিক 
যে বর্তমান নির্বাচন ব্যবস্থায় গণতন্ত্র সুরক্ষিত করা এবং ভার বৃদ্ধির কোনে! 
"উপায় নেই । বিপ্নত মার্চ নির্বাচন এ কথার যাথার্থ আর. ‘একবার প্রমাণ, 
করেছে। তাহলে গলদটা কোথায় ? মা । 
কোনো ভারতীয় দলই আজ পর্যন্ত নির্ব“চকদের সংখ্যাগারঠের সমর্থনে, 
দেশ চালায় নি। সম শামক দলই আজ পর্যন্ত যা ভোট পেয়েছে সে 
অনুপাতে সংসদে আসন পেয়েছে অনেক বেশী । যখন কংগ্রেস ক্ষমতাসীন, 
ছিল সেই সময়ে কংগ্রেস কোনো দিনই পঞ্চাশ শতাংশের বেশি ভোট পায়নি 
অথচ ক ংগ্রেদ বরাবর লোকসভায়,শতকর! পঁচাত্তর ভাগ অথবা তার চেয়ে বেশি 
আসন পেয়ে এসেছে । আনুপাতিক প্রাঁতানিধিত্ব ন' থাকাটা! বুর্জোয়া শাসন 
_ অব্যাহত রাখার পক্ষে আশীর্বাদ হিনাবে দেখা দিয়েছে । সেই কারণেই 
আমরা মনে করি, সংসদকে প্রকৃত অর্থে _প্রাতনিধিত্বমূলক সংস্থায় পরিণত 
করতে হলে ( অবশ্যই বুর্জোয়া . সংসদায় ব্যবস্থায় সীমিত কাঠামোর কথা 
. মাথায় 'রেথেই আমরা 'এ কথা বলছি) আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা 
চালু করা অপাৰহাৰ্ষ । আনুপাতিক প্রাতাপধিত্বের ব্যবস্থায় একটা দল যা! . 
ভোট পায়, সেই অনুপাতে তার আসন সংখ্যা নিধারিত হয়। এই ব্যবস্থা ' 
চালু হলে নশীতিহণল নি“বাছনঁী আভাত এবং অন্যান্য দ্র্নীত কমবে । 
' আমাদের পার্টির প্রধান দাবিগলোর মধ্যে এটি একটি । 


সংসদ ব্যবস্থায় টাকার খেল! বন্ধ করাও 'ধুবই প্রয়োজনীয় । বৃহৎ 
কৃষ্ণ এবং একচেটিয়। প্াঁজপিরা নির্বাচন প্রভাবিত করতে এবং আইনসভা 
ও সরকারের সমর্থন পেতে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে থাকে ৷ সংসদশয়, 
ব্যবস্থা প্রকৃত অর্থে ছেলে সান্নাতে হলে নির্বাচন ও সংসদীয় প্রনিষ্ঠানগুলোকে , 
পুঁজিপতিদের প্রতারণার ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহারের হাত থেকে রক্ষা করতে . 
হবে! অথচ ূর্জোয়াদের বৃহৎ বৃহৎ দলগুলো সমক্রে ভাই করে চলেছে । 
{সংসদীয় প্রতিষ্ঠানগুলে নতুন করে ঢেলে মাদ্রাতে আমর! একাধিক বাবস্থা 
' নেওয়ার প্রস্তাব করেছি, স্বদিও আমর! একথ! ভান 'করেই। জানি যে সংসদীয় + 
ব্যবস্থা এবং সরকারের কাজে যত রোঁশ সম্ভব শ্রম মারৃষকে, টেনে আনাই . 
প্রধান কাঙ্গ। - ঢেলে সাজানোর প্রক্রিয়ার এটাই ভাত হওয়া উচিত । | 
সংসদাঁয় গণতন্ত্রকে যদি দেশ ও দশের স্বার্থে কাজে লাগাতে হয় তবে“তাকে! ' 
' আবার বুর্জোয়াদের হাতের পৃতুল করে রাখলে চলবে না সংসদীয় , ব্যবস্থার 
কাজে শ্রমন্গীবশী মানুষকে অবশ্তই বেশি করে অংশ গ্রহণ করতে হবে যাতে, 
ডাদের স্বার্থে সংসদীয় ব্যবস্থার মোড় ঘোরানো যায় । 
নির্বাচন বুর্জোয়া গলতম্রের সংকটের অবসান ঘটাতে তো পারেইন বরঞ্চ 
অসংখ্য চড়াই-উততরাই সহ সেই সংকট আরো ' গভার' ও. নতুন স্তরে পিয়ে 
পৌছেছে । যৈ বে মারাত্মক কারণ দেশের ভবিস্তৎ বিপর করে তুলতে পারে 
তার মধ্যে এটি অপ্র্তস বলে আমরা মনে করি 1. নৈতিক, ৰাজনৈতিক ও 
অর্থনৈতিক সংকট থেকে মৃক্ত করে জাতিকে সামনের দিকে, এগিয়ে নিয়ে 
, ষাওয়ার জন্ভে বাম ও গণতান্ত্রিক ১শিসমূহের ওঁক্য_বিশেষ.করে কামিউীনিস্ট. 
১ এরক্য একান্ত প্রয়োজনণয় এবং এই এঁক্য না হলে -প্রাতিক্রিয়াশখল শজিগুলো 
7 আরো বলশালী হয়ে উঠবে । এই কারণেই আমাদের পার্টি বাম ও গণ- 
তান্রিক এক্যের জন্তে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। দেশ ও জনসাধারগের-, 
প্রয়োছগনশয় বিকল্প.অর্থাৎ বামপন্থী ও গণতাত্তিক শক্তিসমৃহের জাতাইয়, পর্যায়ে. 
এ দে পর নার 
লড়াই চাঁলয়ে যাচ্ছে । টি চর 
একমাজ এই পথেই বুর্দোয়াদের : একচ্ছত্র শাসনের এবং দুই পার্টি ব্যবহার 
০০০০০০০৪১০৮ | 
| - ৩. ৪ ॥ 
- সংসদে আমাদের অংশ গ্রহ থেকে যে লব সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত 
হওয়া পিয়েছে তার আরো কয়েকটি আমি নাঁচে উল্লেখ করাছি : 2 
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প্রথমত বুর্জোয। সংসদীয় ব্যবস্থায় কমিউনিস্টদের অংশ গ্রহণের প্রধান ' 


লক্ষ্য মার্কদবাদ-লোনিনবাদের প্রাষঠাতারা ব্যাখ্যা করেছেন । জাতীয়, মঞ্চ 
“থেকে বক্তৃতা করার অন্তরে, নির্বাচন! প্রচারের ও আ[ইনসভার মধ্যে রাজনৈতিক 
‘গ্রামে অংশ গ্রহনের দ্বারা, শাসক প্রেণীর রাজনীতিকদের সঙ্গে বিতর্কে 

২ অংশ নিয়ে জনসাধারণকে শ্রেণীর শিক্ষায় শিক্ষিত করে ভোলা এবং তাদেরকে 
সমবেত করার উপায় হিসাৰে কাঁমউানস্টর! সংনদীয় কার্যকলাপে যোগ ' দিয়ে 


খাকে। অ-সমাজতাঞ্রিক দানার প্রত্যেকটি ছেলের! কামানের ক্ষেত্রেই .' 


এই বিষয়টি সাধারণভাবে সত্য ৷ রর 
ঘিতীয়ত, সরকারি নশতি ও তারা তর 
কে অধিকতর সুবিধা প্রবানের-সঙ্গে সঙ্গে, সংসঘ এমনকি বুর্জোয়া সরকারে 
উনিস্টদের অংশ গ্রহণ সরকার অথবা! বৃর্জোয়া রাষ্ট্র অন্যান্য অংশের ওপর 
নিয়ন্ত্রণ করেনা, বুর্জোয়াদের আর্থনীতিক ও রাজনখীতিক নিয়ন্ত্রণ 
ক্ষমতার উপর তো নয়ই ৷ এটা সহজেই বোঝা যার, তার কারণ এই অবস্থায় 
অর্থনপাতি, বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল ও সংৰাদ মাধ্যমগুলোর ওপর পুঁজির 
নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত থাকে । ুর্জোস্থা সংসদে-কামিউনিস্টর। হত বেশি আসনই 
। পাক না কেন জনগণকে সমবেত. না করতে পারলে কাঁদউনিষ্টদের পক্ষে চড়ান্ত 


' সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয় না । আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা তরে এটাই . 


বুকতে পেরেছি যে সংলদণয় সংগ্রামের সঙ্গে পদ-আন্দোলন ৰক্ত করার..ওপর 
' সাফল্য নির্ভরশশল, | J ~ . 

জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলে, গ্ণ-আন্দোলনের সঙ্ষে তাদের 
নংগ্রামশীল খনি যোগাযোগের ওপর এবং নিশান’ গণ-সংগঠনের ওপর 
ভিত্তি করে সংগ্রাম গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে সংসদে কমিউানিস্টদের. সামর্থ 
বৃদ্ধি পায় । সংসদে জ্বালাময়ণ ভাষণ দিরে বুর্জোয়া শাসকদের ভয় ধরানে 
সম্ভব নয়, একমাত্র সুবিশাল তাঁত গ্রপ-আন্দোঙনই তাদের চৈতন্য ফেরাতে 
নারে । আমি বলবো সমাজতস্ত্রে যাওয়ার ষংমদীয় কোনো পথ নেই। 








* "নৈতিক, ; রাজনৈতিক এবং আদর্শনরত ক্ষেত্রে ' সান্রাত্যবাদ ও প্রতি- 


বৰ্মা (ল শক্তির বিরুদ্ধে শ্রমজীবী মানুষের" সক্রিয় প্রতিরোধ প্রয়োজন | ' 


কামউলিস্টদের কার্যন্ললাপ--বিশেষ করে সংসদাঁধ ্তরে-এমন ভাবে 
পরিচালিত করতে হবে যাত্তে নিশ্চিতভাৱে এই সংগ্রাম সম্প্রসারিত হয়ে 
ও ৷ 0958 দৃহযৃ্ধ ছাড়াই সনাক্ত পথে অগ্রগাতি 
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স্তরে যাওয়ার দু'টি পথ--একটি, সশস্ত্র এবং” অপরটি শাস্তিপূণ । উভয় 


সম্ভব_যার অর্থ এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে হবে যাতে সমাজতন্ত্রের পথে 
শ্রমজীবী মানুষের অগ্রগতি দমন, করতে, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক ইচ্ছাকে: 

প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করতে প্রাতক্রিয়ার সাহস' এবং সামর্থ্য কোনটাই হবে না! ।' * 
অবস্থা অন্যরকম হলে এ ঘটন1 ঘটানো সম্ভব নয় । কিন্ত ইতিহাস আমাদের . 
শিখিয়েছে যে কোনো অবস্থাতেই প্রতিক্রিয়া স্বেচ্ছায়, তার ক্ষমতা ছেড়ে. 
'দেবেনা। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে, ভার ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য করতে হবে. 
এবং একমাত্র শ্রমিকশ্রেণীই সমাজে তার মর্ধাদ' ব্যবহার করে, গণতান্ত্রিক 
জনসাধারণকে তার পাশে এক্যবদ্ধ করে ও তাঁব্র গণ-আন্দোলন সংগঠিত. 
কারে এ কাজ করতে পারে । 


ক কমিউনিস্ট ও . নন্ত, বামপন্থী পবা নেতৃত্বে পীর গণ- | 
আন্দোলন এবং শ্রামকশ্রেপণ ও. শ্রমজশবশ মানুষের অন্তান্ত অংশের এক্য 
সাধনের মাধ্যমে বুর্জোয়া সংসদকে বুর্জ্জোয়া ্রেণাঁ-শাসনের হাতিয়ার থেকে, 
' পাররিবর্তন করে ভ্রম্ণবণ মানুষের সামাজিক, ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের 
হাতিয়ারে.পরিণত করার ওপরেই সমাজ-পরিবর্তন ও. সামাজিক-অর্থনৈতিক, 
ক্ষেত্রে মৌলিক পুনর্গঠন কার্যকর করা নির্ভরশশীল । এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে: 
যখন তারা ক্ষমতা দখল করবে ভখন সংসদ সমাল- পরিবর্তনের হাতিয়ারে. 
পাঁরণত হবে। , « 

তৃতীয়ত, অন্যান্য সংসদশয় দলগুলোর সঙ্গে কত সম্পর্ক বজায় রাখা 
কাঁমউনি্টদের পক্ষে অভাব গুরুত্বপূর্ণ ৷ এটা খুব জটিল, দুরূহ সমস্যা । এর 
| আগেই আসি বলেছি সংসদের মধ্যে OE 
, গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হচ্ছে সংসদের বাইরে কমিউনিস্টদের উদ্যোগ এবং ভার, 
পেছনে জনসাধারণের সমর্থন । যদিও শুধুমাত্র 'কমিউনিস্টদের উদ্ধোগই 
প্রগতিশীল আইন পাশ করার নিশ্চিত করার. পক্ষে যথেষ্ট' নয়, সংসদের, 
মধ্যে ভারতীম্ব জাতীয় কংগ্রেসের (যদিও এই বিষয়ে কোনোও' সন্দেহ 
নেই যে এই দলটি বরাবরই জাতীয় রুর্জোয়ার প্রাতানিধিদের নেতৃত্বাধীন ); 
একটি অংশ সহ অন্যান্য কিছু কিছু দল বা গোষ্ঠীর, সমর্থন আমরা 
পেলে এ কাজ কর! সম্ভব নয় । স্বাধীনতা আন্দোলনে কংগ্রেসের ওতিহাসিব ! 
ভূমিকার মধ্যে (থা বৃহৎ পরিমাণে কংগ্রেসের সামাজিক গঠনের দন্য দার }২ 
এই, ঘটনার ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে । . 

গুপানবোশক শাসন ব্যবস্থার, বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বৃহত্তম দল. ten 
কংগ্রেস শুধু রিনা রি আমিকজেপণ ও পাবা সি একট 
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র অংশ সমেত সমাজের ব্যাপক, অংশকে তার প্রতি আকৃষ্ট করতে পেন: ॥ - 


সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে কংগ্রেস-অনুগামশী 
লগ এবং ও দলের গঠনের মধ্যে খানিকটা মিশ্রণ পাওয়া যাবে | , বস্ভত- 
.ক্ষে চাল্পুণের ' দশকের গুরু পর্যন্ত কামউনিস্টরা জাতিগয় কংগ্রেসের মধ্যে 
থকেঃ কান্দ করেছিল ।. ' স্বাধীনতা সংগ্রামে আঁমক ও কৃষকজেণীর ভূমিকার 
| তাংপধের ওপর কমিউনিস্টরাই- বার বার গুরুত্ব আরোপ ,করেছে। 
স্বাধীনতার প্রান্তালে সার! দেশে কাঁমউাি্রা শ্রমিক ও কৃষকদের সাত্রাদ্যবাদ 
ও সামন্কতস্ বিরোধ শক্তিশা নধ সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছে। ১ 
স্থাধশীনতা অর্জনের পর রাষই্-ক্ষমতত! জাতায় ুর্জোয়ার ওপর মন্ত হওয়ায়, 
ধন্তান্্রত পথে উন্নয়নের পথ গহণ - রকল্ো। কিন্ত উপনিবেশিক 
সন থেকে পাওয়া বিপুল সামাছিক-অর্থনৈতিক সমস্ডা সমাধানে ধনতন্ত 
ব্যথ হন্পো। এর ফ'ল জাতীয় কংগ্রেসেয় অনুগামী মানুষের মধ্যে অসন্তোষ 
" দেখা দিল এবং শাসক দলে কিছুটা ,বিভ্া্ন সৃষ্টি হলো! ৷" তৎসাত্বও; 
৯৯৭৭ সালের সাধারণ দির্ধ চন পর্যন্ত জাতশয় কংগ্রেসই ছল বৃহত্তম রাজনৈতিক 
' দল । সমাজের একান্ত বিপরীত মুখা স্তরের সমর্থন এই দল পেয়েছে এবং 
সেই সঙ্গে পাতি হুর্সোয়ার সেই অংশ্‌ যাদের সান্রাজ্যবাদ ও সামন্ততত্্ 
[বিরোধী চিন্তা আছে এবং জাতীয় ও পররাষই বপীতির ক্ষেত্রে সদৰ্থক বক্তব্য 
ছ এমন গণতান্ত্রিক চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিদের একটা ভাল. অংশের সমর্থন 
ংগ্রেস পেয়েছে । ' 8 
আমাদের বিপ্লবের বর্তমান পর্যা্ে বুর্জোয়া পার্টির গণভান্রিক অংশ 
শরস্পূর্ণ না হওয়া সত্বেও “তাদের আমরা সব সময়েই. শ্রামকপ্রেণীর 
বনাময়, মিত্র হিসাবে দেখে এসেছি । সংসদের কার্ধাববরণী ও সিদ্ধান্ত 
। প্ৰভাবিত করার উদ্দেশ্যে আমরা সব সময়েই তাদের সমর্থন পেতে চেষ্টা 
করেছি । তাদের সদর্থক অবদান স্বকার না কর! শুধু যে ভুল হবে ছাই দয়, 
একটি গুরুত্বপুর্ণ শিক্ষাপ্রদ,অভিজ্ঞতার সঙ্গেও আমাদের ফোগসূত্র ছিন্ন হবে ।-- 
আমার মনে হয় উন্নয়নশশল দেশগুলোর বুর্জোয়া পার্টির মধ্যে গণতান্ত্রিক 
অংশের অবাস্থিতি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং এর ফলে সংসদাঁয় 
/কীর্যাবলগতে কামিউনিস্টদের সুষোগ ব্যাপকতর হয়েছে ।, 
১ যদিও এই জাতখয় মোঁঠার ক্ষেত্রে আমাদের খানিকটা নমনশয় হতে হবে- 
বং আমাদের দলের স্বাধীন তুমকা রক্ষা করার কথা সব সময়ের জন্যে 
ন রাথতে হবে । বুর্জোয়ারা সব bis বৈথাবক শি সমূহের সংগ্রাম" 
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শিবপূর্য করতে এবং তাদেরকে তার সংক্কারবাদণ রাপ্জনীতির কাঠামোর, সবো 

খাপ-খাইয়ে নিভে চেষ্টা করে। এই কারণেই প্রলেতারয়েত নয় এমন” 

মিত্রদের অবস্থান থেকে কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থানের পাথক্য শুং মাত্র আদর্শগত! 

প্রশ্নে নয়, রাজনৈতিক প্র্েও খুবই গুরত্বপূর্ণ । ' অন্যথায় পার্টির স্থাধণ 

ভূমিকার অবদুপ্তি ঘটতে পারে । আমাদের সাম্প্রতিক নির্বাচন পরাজয় 
থেকে আমর! এই গুরুত্বপূর্ণ দিদ্ধাত্তেই উপনশত হয়েছি । 

: বুর্জোয়া সংসদে কাজ করার মমত কামিউনিউদের প্রতিনিয়ত বু্েশরা। 
প্রভাবের দ্বার? সংক্রামত হওয়ার বিপ! সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে ॥, 
খানিকটা'ভোষামদ, অনুগ্রহ, ' সুবিধা দান, এবং অনান্য প্াকিয়ার বুর্জ? 
নেতার! কিভাবে বামপন্থী সংসদ সদস্যদের স্বপক্ষে রাধার চেষ্টা করে তা 
সাক্ষী আম লিদে । টা 

বাবন্য এসব বধ) বল ন জর এই নয় যে, চুপ কর ভয়ে অন্তান্য বাম ৷ 
ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমহের কাছ থেকে সম্ভাব) সর্বাধিক পাঁরমাণে সহযোগিতা! 
আমর! চাইবো ন! বাম ও গণতান্ত্রক এক্য গড়ে তোলার পথে এট! একান্ত ' 

, আবশ্যকণয় । তাছাড়া ব্যবহারিক রাদনৈতিক প্রশ্নে, আপসের বিষয়টিও 
উড়িয়ে দেওয়া অনুচিত ৷, প্রশ্ন হচ্ছে, কোন বিষয়ে কতথাশি আমর! 

যেতে পারি? . ১ 
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সন্দেহাতাত। ভাবেই গুরুত্বপূর্ণ কিন্ত তাই বলে ব্যালট বাক্সের চৌহান 

মধ্যে লড়াইয়ের মাধমে, ভারতের সামাজিক প্রগতি আর্ত হবে লা) 

তাঁক্ষ শ্রেণী সংগ্রাম ও রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে “শ্রমজীবী ' মানু 
শাক্তশালণ গণ-আন্দোলনের ছারাই চুড়ান্ত বিজয় আদবে.। এই 

প্রেক্ষাপটেই আমর! সংসদ ও অন্থান্ম' বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠানে শংশ ধরণ করি 
এবং সেথানে কাছ করি । - 
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2. 'অিমাক্তাত্ত্রিক আদর্স ৪ তত্ব ও বাস্তবতা 
Ee. - ৯2 রিচার্ড কোসোলাপভ - 

ৰ d i : দৰ্শন সংক্রান্ত বিজ্ঞানের চক্র 

j (ইউ এস এস আর) 
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মুক্ত জনগণের শ্রমের উপর ভিতি করে প্রথম শোহণহণীন সমাজের উত্তব 
১৯১৭ সালের অক্টোবরে ৷ দ্বরদৃষ্টি সম্পন্ন বিজ্ঞান ও সুসঙ্গত গণতন্ত্রে 
£ মৈত্রী হলো এ-সমাজের ভিত্তি । বিশ শতকের এটি মহতম বিপ্লবী সাফল্য । 
১ পুঁজিপতি ছানিয়ার মাতব্বররাও নানারকম 'ছিধাছন্্ব সত্বেও একথা স্বীকার ' 
. করতে-বাধ্য হয়েছে ॥ চার্লস দ্য গ্ললকে পুরানো ধরনের বুর্জোয়া রাজনশী তা 
বলে আখ্যা দেওয়া যায় । সেই দ্য গল ৯৯৬৮ স-লের ঘটনাবলীর পর ঘোষণা 
করেন যে উদারনৈতিক পুঁজিবাদ অকার্যকর হয়ে পড়েছে। অবশ্য একথা 
(বলতেও তিনি ভোলেন নি ফে সাম্যবাদও ভার কাছে গ্রহণযোগ্য নয় । 
ার্যানির সোস্তাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি পরিচালিত, সরকারি কর্মসূচী ও 
ভ্যালের শিসকার্ড দ'সস্টেই-এর ফরাসী গণতন্ত্র নামে বইটিতে ও সারমর্শের 
দিক থেকে একই কথা বলা হয়েছে; আগামী বছরে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের 
নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সেই প্রসঙ্গে ই. ই. সি দেশগুলোর সোশ্যাল- 
10055509551 

'প্ঁজে পাওয়া যায় ৷ 
এনা কলিট েলিভিিভ লাবিব পুঁজিবাদী ও. 
সাম্যবাদের বিকল্প একটি সমাজের মডেল পশ্চিম. জার্মানির সোশ্যাল- 
'ডেমোক্রাটরা সৃষ্টি করতে চায় । এইদের কমিউনিস্ট-বিরোধী দৃষ্টিভজির কথা 
বিবেচনার মধ্যে নিয়েও বলা ষাঁয় যে সংস্কারবাদের-চ্যাম্পিয়নদের কাছ থেকে 
ধরনের বিশ্বাস সৃষ্টি: করার মতো বিরৃতি কিছুদিন আগে পঞ্চাশের দশকেও 
খুব কমই দেওয়া হত ! শুধু কথায় হলেও পুঁজিবাদ থেকে নৈতিকভাবে 
বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার ইচ্ছে তারা প্রকাশ করে ৷ একচেটে' পুঁজিবাদ ব্যবস্থার" 
-*সাধারণ সঙ্কটের নতুন নতুন প্রকাশ এবং বিশ্ব-সমাজতান্্িক গোষ্ঠীর গতিশশল, 
! নিশ্চিত বিকাশের প্রভাবে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত পশ্চিমী পুঁজিবাদণ.দেশ- 
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গুলোতে সাধারণ বামমুখ ধারাটিকেও এই ইচ্ছা বিবেচনার “মধ্যে নেয় । 
পুঁজজিপতিদের এই অংশের “পুঁজবাদ-বিরোিতা”র জন্মে অভিনন্দিত করা ২ 


" নিতান্তই হাস্যকর সরলতা! !.' সমাজতন্ত্রের মতাদর্শগত-বিরুদ্ধপক্ষ- কোনোক্রমেই রি 


অস্ত ত্যাগ করে নি । - বরং তাঁর! আরও নানা মাল-মশলায় সমৃদ্ধ হয়েছে এবং ' 
তার ফলে আরও বিপজ্জনক ' 'হয়ে উঠেছে। সরাসরি আক্রমণ ছাড়াও, 
বৈজ্ঞানিক সমাজতয়ের তত্ব ও প্রয়োগকে আরও স্বিপুনভাবে বিকৃত করার 
পাস তারা চালিয়ে যাচ্ছে ' 
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কামান ইসতেহারের গোড়ার অনুচ্ছেদে মার্কস ও এলেলস প্রাচীন 
ইউরোপের সেইসব শক্তির উত্লেখ করেছেন যারা সাস্যবাদকে কেড়ে ফেলার, 
জন্যে পবিত্র মৈত্ৰ গঠন করেছিল, 1- ৯৮৪০-এর শাসক শ্খিকশ্রেণাঁগুলে! 


$" 


. তখনও কমিউনিস্ট তত্বের, বিরুদ্ধে _খোলাখুলিভাবে মুখ ঘুলত, কারণ, জনগণ 


তখনও কমিউনিস্ট তত্ব স্বরূপ উপলব্ধি করে নি । যাই হোক, ১৮৫০ সালের 
২৯শে জানুয়ারি তারিখে প্যারস থেকে লেখা এক চিঠিতে লাল প্রজাত্্- 
বাদের সাফল্যের বিষয়ে রিপোর্ট করতে গিয়ে এঙ্গেলস অন্যান্য প্রবণতা, 
বিশেষ করে এই তথ্যটির ইঙ্গিত করেছেন, “বর্তমানে যে-সব জনসেবুক ও. 


‘ সংবাদপত্র : : খোলাস্বলিভাবে প্রতিক্রিয়াশীন নয় তারা একদা -দ্বাখত' 


সমাজতন্ত্রের সবচেয়ে পুরানো শক্রুরাও' নিজেদেন সমাজতন্ত্র বলে এ 
ঘোষণা করছে।” দিগন্তে কোনো রকম বিপ্লবী ঝড়ের মেঘ সঞ্চার ঘটলে 
পাতা এ ধরনের কত পর্রিবর্তনশাল পদ্ধতি গ্রহণ করে, আসছে একথা 
জোর করে, বলা নিল্প্রয়োজন যে সমাজতন্তের বর্ন বাস্তব অস্তিত্বের সম্মুখে 
. পুঁজিবাদী তথবজরা কতটা, পুস্মানুপস্মভাবে নতুন করে ছয়বেশের আশ্রয় নিতে, 


. সমাজতন্ত্র” ' নাম ধারণের এ সন আন 


" বাধ্য হচ্ছে 1 তাদের টার্কির “আবিষ্কারগুলোর” একটি হচ্ছে বাইরে 


থেকে নয়, ভিতর থেকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের “সমর্থনের অবস্থান ছে 
: বৰ্তমান সমাাা ক সমাজগুর্লোর সমালোচনা | । 
২ * এ-প্রসঙ্গে একথ! হয়তো ব্যাখ্যা করা, উচিত যে মার্কসবাদার! ৷ ।কর্খনই 


, আদর্শের . ধারণার ক্ষেত্রে আত্মগত উত্তট বা আদর্শূলক। গৌড়ামিপূৰ্ণ অর্থ 
আরোপ করে না। তাদের কাছে আদর্শ হলো সবচেয়ে গুরুতর 


দাঁবঁমেয়াদা লক্ষণ! ও ৪ নীতি ঘা শেষপৰ্যন্ত দমাজবিকাশের বিষয়গত ধারা 


৫৬ E | be K i Ty 


N 
bl) - 


ছা থেকে নাও হিসাবেই বেরিয়ে আসৈ । কারণ, র্াদের কাজে 
ঘটে থাঁকে সেইভাবে কিছু কিছু রাজন্শতাবিদ.বা তার নির্বাচকমণ্ডলার 

রাও 'কারোও কাছে: গ্রহণযোগ্য হওয়াটাই আদশের, মানদণ্ড নয় ও 

' কোনো আদর্ঁকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে ষথেষ্ নয়৷" বরং কোঁন্টো চলতি 
le খেপাসনি বা ফ্যাশনের উন্মস্ততা সৃষ্টি. না-করেও কোনো আদর্শ ব্যক্তি ও জন- 
মানসের কাছে গভ্রভাবে আকর্ষণীয় ও জনগণের গুরুত্বপূর্ণ চাহিদার সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারে। আদর্শের প্রশ্নে এই একান্ত বৈজ্ঞানিক দুিভক্গি দিয়ে 
একচেটেদের সেবক ও সংস্কারবাদের সমর্থক পাণ্ডত! নিজেদের ভারাক্রান্ত 
চায় নী । আদর্শগুলোকে তারা যাট্টরিকভাবৈ বণঁখ্যা করে জনগণকে 
y বিশ্বাস করাতে চায় যে আদর্শগুলো হল সম্নকিছু থা আক্ষারকভাবে সম্পাদন 
করতে, হবে, পরিবেশ ও সম্ভাবনার, চাঁহদার সঙ্গে কোনোপ্রকার খাপ না 
খাইয়েই তৎক্ষণাৎ সম্পাদন করতে হবে । 















যাই হোক, বোঁশরভাগ মানুষই সচেতন ষে একটি আদর্দের ঘোষণা ও তার 
বাস্তব রূপদানের মধ্যে বেশ কিছুটা ঞতিহাসিক্‌ দুরত্ব আছে। একমাত্র 
₹কল্বন্ধ সাংগঠনিক ; ও সৃজনশীল কাজ এবং নমনীয় সংগ্রামের মাধমে এ 
দূরত্ব অতিক্রম করা যেতে পারে ।' এই তথ/টিকে, আমাদের বিরোধীরা 
মমাজত্ ও সাম্যবাদের আদর্শের সঙ্গে এর বর্তমান অবস্থার (যা বছদিক , 
থেকে নিরুত নয় ) তুলনামূলক বিচার করার সময় আমাদের বিরুদ্ধে কাজে 
লাগায় । সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদ ভবিশ্যং সামাজিক কাঠামোর বিজ্ঞানসম্মত 
ঘা "অপরিহার্য অঙ্গ । তারপর" তারা. বাপাড়ম্বরের আশ্রয় নেয় । 
পুজবাদাদের বাদ দিয়ে এবং দীজবাদাদের 7 বরুদ্ধে চালিত সমার্জ প্রতিষ্ঠায় 
নেতৃত্ব না নেওয়ার জনো, কমিউনিস্টদের কঠোর, সমালোচনা, করে! আব 
| “খাবাপভাবে” বা যেভাবেই হোক « যেমন হওয়া উচিত তেমনভাবে” একে গঠন 
* রে করার জন্য সমালোচনা করে। 
| : সমাজতগ্নের বিরোধীদের মধ্যে এধরনের “বিশেষঞ্” ও “উপদে্টা”র 
সংখ্যা বেড়েই চলেছেও সেই সঙ্গে তাদের ু্িগুলো ও আরও কঠিন এবং 
বেশি বেশি করে পরিমাণে" জটিল ও অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে! মার্বসের 
বক্তব্য কিছুটা বিকৃত করে, ুর্জোয়াদের পক্ষে নিরাপদ ও এমনকি অনুকূল করে 
মা নিয়ে বেশি বেশি কাজে লাগানো হচ্ছে। সমাজতন্ত্রের ধারণাকে, সরাসরি 
' আক্ৰমণ করলে এখন আঁক্রমুপকারশকে বেশ খানিকটা হেয়ে হতে হয়, তাই, . 
বর্তমান যুগের অন.তম একটি আপাত বিরোধের সন্মুখীন আমরা রা হয়েছি | 
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সমাজতান্ত্রিক রাইগুলোর কথা।বা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সমাজতাস্ত্রক 
“আন্দোলনের . কথা বিনম্র উল্লেখ না করে, যাকে বলে সমাজতস্ত্রের কোনো 
উল্লেখ ন{ করে “সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ পন বরে তোলার চেষ্টাও করা হচ্ছে ' 
দৃষ্টান্ত হিসেবে, পশ্চিম, জার্মানির রাজনীতিক ' তত্ববিদ রিচা" লোয়েনথাল- 
এর কথা (উল্লেখ করা যেতে পারে? । 
কী নতুন সমাঅব্যবস্থার ডি করানোর, জন্য 
| সমাজতন্ত্র বিরোধরা-আর-একটা কৌশল প্রয়োগ করে। ন্যায় বা অঙ্গা 
যেভাবেই হোক না-কেন তারা .“সোভিয়েত মডেল”কে অস্থপকার করতে 
বলে। অথচ-ঘটনা.হল যে কেউ কারও ওপর এই মডেল চাপিয়ে দিচ্ছেন! 
কাল্পত “খুব অগ্রসর দেশের 'জনম্ত মডেল” এর পক্ষে নতুন সমাজব্যবস্থার সম্থক- 
দের টেনে আনবার চেষ্টা করে ।' ‘একথা নিঃসন্দেহে সত্য, গণতন্র, সমাজত্ন্ত : 
এবং সমাজ্রতাপ্রিক নির্ধাণকার্ষের “সংগ্রামে লব্ধ আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার রূপ 
নানা বৈচিত্র পূৰ্ণ |: জাতীয় বৈশিষ্ট্য থেকে জাত নতুন নতুন বিষয় দিয়ে ' 
প্রতিটি দেশ ও প্রতিটি জাতি একে সমৃদ্ধ করছে! ভবিস্ততে সমাজভন্্ে 
উত্তরণের ও. সমাঙ্জরতা স্ত্রক নির্যপকার্ধের নির্দিউ রূপ আরও বিচিত্র হবে । 
এই, চিল প্রক্রিয়ার, পথে কিছু সাধারণ ও মৌলিক লক্ষণ বেরিয়ে, এসেছে । ' 
যেগুলো ছাড়া সমাজকে সমাঘতান্রিক বলা চলেনা । | 


i সেই কারণেই এ-সব লক্ষণগুলি" গ্ৰাহ না-করে উপরে ভাত ক ধরনের 
মডেল “হাজির” করার চেষ্টা নি্ষল প্রমাণ হয়েছে, এবং এ-বিষয়ে আলোচনা, 
একান্তই কেতাবশ । ইউ এস এস আর-এ এবং 'অপরাপর ভ্রাতৃপ্রতিম দেশ 
গুলিতে কয়েক যুগ ধরে সমাজতান্ত্রিক সমাজ বর্তমান রয়েছে এবং সাফল্যের! ' 
সঙ্গে বিকশিত হচ্ছে । ্রাতৃপ্রাতিম দেশগুলি সোভিয়েত মডেলকে : অবস্থাই 
। নকল করে নি । নতুন সমাজব্যবস্থাকে ইতিহাস এমন মাত্রা “খাপখাইয়ে” 
নিয়েছে যে অথনৈতিকভাবে উন্নত পুঁজিবাদণী দেশে জয়ী হবে যে সমাজতন্ত্র 
সেই "সমাজতন্ত্র ও বর্তমান সমাজতন্ত্রের মধ্যে সম্ভাব্য পাথক্যগুলিকে মার্কস-.. 
, বাদী-লেনিন্বাদীরা চূড়ান্ত বলে * গণ্য করে ন! ৷ কিন্ত কমিউনিস্ট, বিরোধীরা ' 
একে অনতিক্রম্য বাঁধা বলে উপস্থিত করে ৷, কিনল্যান্য কমিউনিস্ট পার্টির 
চেয়ারম]ান আনে সািনেন গত বছর বলেন যে, এই বাস্তব 'ঘটনা মেনে , 
নিই আমাদের অগ্রসর, হতে হবে যে সোভিয়েত, ইউনিয়ন, ও. অন্যান 
সমাজতাব্রিক দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র যে-ক্ূপ, গহণ করেছে সেইটি আজকের ( 
সমাজতন্ত্র । তিনি বর্লেন, “সমাজতন্ত্রের মডেল, রং ও কূপের পার্থক্য- 
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গুলোকে অবস্য কেউ বড় করে তুলে কেউ কেউ চিৎকার করতে পারে, কিন্তু 
পশ্চিম ইউরোপা 17 পেলেই 
তুলনামূলক বিচারের দৃঢ় ভিত্তি পাওয়া যাবে---1, 'সমাজতন্্ নিমের আর 
_সব পার্থক্যের সঙ্গে কতকগুলো সাধারণ | আছে ।”* 
স্পষ্টতই একথা কেউ অস্বীকার করবে না যে সমাজের গণতাত্রিক ও' 
সামাজিক নবঙ্গাগন্ণের জন্যে, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্রের পশ্চিম 
ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রলেতারীয় ও মার্কদবাদশ-লেনিনবাদশ পার্টিগুলো 
লড়াই করছে । তাদের ক্ষমতা দখলের পথ সম্পর্কে সৃষ্টিশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণের 
অধিকার, ও কর্তব্যকে কেউ সীমিত করতে চায় না। বরং আরর্জাতিক 
মউনিসট আন্দোলনে দৃঢ়ভাবে প্রাষ্ঠিত ্রাকৃপ্রাত্ন পার্টিগুলোর আন্তঃ 
পার্টি সম্পর্কের নীতি ও মানদণ্ড ঘেকে-সরাসার এই অধিকার ও কর্তব্য 
নিঃসৃত হয়-। সেই নীতি ও মানদণুগুলো হচ্ছে, প্রতিটি পার্টির স্বাধীনতা ও 
সমতার সম্পর্ককে সম্মান প্রদর্শন; একে অপরের বিষয়ে হস্তক্ষেপ : ‘না "করা, 
নশতি-নির্ধারণে পার্টিগুলোর নিংশর্ত স্বাধীনতা ও সাধভৌমত্ব। যাই হোক, 
ক্ষমতালাভের পথ সম্পর্কে সৃজনশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গেলে, আমাদের 
॥অনে হয়, এরই বিষয়ে অন্যরা'ষে-কাজ করেছে সেগুলিকে তাচ্ছিল করার 
প্রয়োজন নেই । বরং মনে হয়, কোনো দেশে সমাজতস্ত্রের বিজয় ও তাকে 
| সংহত করার জন্য সমাজতন্ত্রের অর্জিত সাফুল্যগুলে' এবং যেনসাফল্যগুলো। 
সারা পৃথিবা জুড়ে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যকে অগ্রসর করে দিয়েছে, অপর ভ্রাতৃ- 
প্রতিম - পার্টির কাছে তারা মর্যাদা দাবি করতে পারে ।' এট]. শুধুমাত্র 
ব্যবহারিক রাজনীতির বিষয় নয়, এট! বিপ্লবী টির বিষয়, আন্ত. 
(জ্জাভিকতাবাদ" শ্রেপীগত নীতির বিষয় । 
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মার্কসবাদ-লেলিনবাদের' লানারকমের বিরোধীরা, বিশেষ করে কমিউনিস্ট- 
বিরোধীরা সমাজতন্ত্র ও সামাবাদ গঠনের লক্ষ্য ও পথের সমস্যাবলীকে 
নিজেদের মতলব হাসিল করার জন্যে কাজ্জে লাগায় । আদর্শ. সমাঞ্জ গঠনের 
জন্যে জনগপকে উদ্ধুদ্ধ করতে গেলে, তারা বলে, নিশ্চয়ই তোমরা সেটি আদর্শ 
উপায়ে গঠন করবে 1. -এসব যুক্তি সমাজতন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষপরায়পদেরই 
প্রভাবিত কবে না, রাজনৈতিকভাবে অনভিজ্ঞ ও অক্রদেরও প্রভাবিত করে | 
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1 * প্রাঞ্দা, আগস্ট ১৮, ১৯৭৭ 


'সমস্যাঁবলশর একটি অতি সহজ তালিকা করলে এরকম দাড়ায় £' আদর্শগত্ত- 
ভাবে রে.নেওয়া হয় কমিউনিস্ট হিংসার বিরোধা, ‘কিন্ত তার! নিজেরা 
হিংসার ব্যরহাপ্রিক প্রয়োজনায়ত! অস্বীকার করেনা; “কামিউনিস্টরা শান্তি ও 
সূ্বা্মক নির্রীকরণের সমর্থক, কিন্ত তারা নিজেরা শিশাল্ধ সৈনাবাহিনী ' 
বা রাখে কািউনিস্টরা পূর্ণ সামাজিক সমতার আহ্বান জানায়; কিন্ত 
কাজের পৃরিমাশ ও গুণ অনুসারে অসম বন্টনের নতি প্রয়োগ ' করে; 
ইত্যাদি । 'সূবকিছুই-জুঁতিহাসিক পটভূমি বাদ দিয় কতকগুলো! অভিসন্ধা- ' 
, মুলক ভাশ় রচনা করে এসব উপস্থাপিত করা হয়! 
এবিষয়ে আমানের মত কাঁ? আমরা দ্ব-রকৃম চরম মনোভাবেরই সম্পূর্ণ 
' ভাবে বিরোধী প্রথমত, আদলে; এটি বুর্জোয়া _ ব্যক্রিস্থাতন্ত্যবাদের নত 
লক্ষ্যই পথের 'যাথার্থ প্রতিপন্ন করে। একে অসৎ উদ্দেশ্তে বিপ্লবীদের 
j ওপর আরোপ করা হয়া। এই অসৃয়া-প্রসৃত নগতিকে আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে 
_ প্রত্যাখ্যান ফর । দ্বিতীয়ত, কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কি পন্থা অবলম্বন 
করা হবে সে বিষয়ে আমাদের কোন গৌড়ীম নেই ৷ চুড়ান্ত বিচারে, সবচেয়ে. 
কার্যকর মহৎ লক্ষোর উপযোগী এবং 5 মানবিকতার মানদণ্ডের সে মঙ্গাতিদণ 
উপায়ই আমরা নিৰ্বাচন করি; সন্ত্রাসবাদ, ও আমাদের শত্রুদের চার, 
বি্ছে শেষ অন্তর হিসাবে আমাদের হিংসার আয় নিতে হয় । <" A 


এটা কোনো! গোপন, কথ! নয় যে, এসব ক্ষেত্রে সামাজ্যবাদণ তাতিবদের 
আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে শহর ও গ্রামের শ্রমিকদের সঙ্গে ব্যাপক মৈত্রশ £ 
বন্ধ অ্রমিকত্রেণণ. ও দৈহিক, ও মানসিক কান্ডের শ্রমিকদের ক্ষমতা মার্কসবাদদ i- 
লেনিনরাদণ পার্টি যে ক্ষমতায় অগ্রগামী ভূমিকা পালন কঃছে--ফে্ষমতাচিকে 
বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদে প্রলেতারায় একনায়কত্ব হিসাবে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ৷ 
এই ধারণাটি বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করার জন্যে প্রবলভাবে বু্জোয়ারা প্রচার & 
' চালাচ্ছে |, অনেক ভুলভাস্তি ও অনেক আত্মত্যাগ ছাড়া প্রলেতারিয়েতের 
রাষ্ট্র বাবস্থা চালু করা যায় না, এই ঘটনার, ওপ্র নির্ভর করে. এক ধরনের 
“হখনমন্যতা” জোরালো “অপরাধ বোধ”? কাঁমউনিস্টদের ঘাড়ে চাপানোর 
* চেষ্টা চলেছে? ' | 
এ-প্রসঙ্গে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি কর! থেকে ক বুবই সাবধান থাকতে, হবে ~ 
, ১, দবর্ভাগ্যক্রমে কিছু কিছু রচনা থেকে ধারণাটির সৃষ্ট হ্য় । ভুল ধারণাটি হল রর 
প্রলেতারিষেত শুধু তার নিজের একনায়কনত্বকেই সমর্থন করে। আসল . 
বিষয়টি, সম্পুর্ণ আলাদা? প্রথমত, ইতিহাসে অ্রসিকশ্রেণাঁই প্রথম শ্রেব্ণী যে I 
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সংখণগারষ্টের শাদন কায়েম করছে, দ্বিতীয়ত, অন্য যেকোনো শ্রেণীর চেয়ে 
শ্রমিকাশ্রেণী; আপন আধিপত্য সংহত করাতে হ্ব কমই আগ্রহী । অধিকন্ত, - 
| গ্ণতম্রকে স্মগ্র জনগণের গণতন্ত্রে পারিপত করার জন্যে, ব্যাপক 
দার বা সবাক বাশার অর জলা পের জগ 
"সবকিছুই করে, থাকে । ' fa ke bi 
আপনা! থেকেই শ্রামিকশ্রেণীর গণতন্ত্রের ধারণার জন্ম হয় নি । বর্দোয়াদের 
'্রকনায়কত্বকে শোষকশ্রেণীগুলোর শত শত বছরের একনায়কত্বকে শ্রমজীবী” 
মানুষের সংগঠন ও সঙ্কল্প দিয়ে মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয়তা থেকে শ্রমিক: 
শ্রেণীর শ্কনায়কতের ধারণার জন্ম হয়েছে৷ জনগণের জাব্ন থেকে সম্পূর্ণভাবে 
পারদর্শপ নিপীড়নমূলক একনায়কতন্ত্রকে মোকাবিলা করাচ-কায়ে ওঠা এবং 
পুরোপুরি নির্মূল করার একমাত্র বাস্তবসন্ত উপায় হচ্ছে, নিপীড়িতের 
২ রাজনৈতিক শক্তি ৷ একে যে-নামই দেওয়া হোকনা-কেন তাতে কিছু আসে 
যায়না । এটা ওঁতিহাসিক সত ৷ সামাজিক রুপান্তরের পণ্‌ সম্পর্কে বাস্তব 
ধারণা ও লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মপ্রয়োগ ,থেতে-এ-সতোর জন্ম হয়,। এ-সত্য 
. জীবন থেকে নেওয়া ! বাস্তব জীবনের সঙ্গে 'তর্ক করা চলে না ৷ 


॥ 


দু'জবাদ ও সাত্রাজাবাদের শত্রু বিধবার! প্রলেভারণয় একনায়বছের সফল 
বূপাঘণকে নিপাঁড়নমূলক ব্যবস্থাবলশর প্রা আসক্তি বলে ভুল ব্যাখ্যা দিতে 
পারে না'। প্রলেতারাঁয় একনায়কত্ব ও সাত্রাজ্যবাদা যুগের বিদ্রোহী বংশধর 
ফাণীসবাদশী রাজত্বের মধ্যে কোনো সমান্তরাল রেখাই স্বীকার করা যায় না ৷. 
নিষ্ট ভীভহাসিক পারিস্থিতির, গর বম ' করে দেখা, যেমন, বিশ্ছে 
সোভিয়েত রাষ্ট্রের জন্মলীভের প্রথম পর্বে--অমজাবাঁদের তরুণ প্রজাত্ত্রকে 
টপ জন ক্ষমতা- 
চ'ত শোষকদের মরিয়া প্রতিরোধ গড়ে তোলা কখনও কখনও ক্ষৃত্র-মালিকদের 
অনিচ্ছাকৃত শক্ততাঁ_ এ-সবকিছুর গুরুত্ব ছোট করে দেখার জলে রিনি 
উতিহীসিক মিথ্যাও কম গড়ে ওঠে নি । - ০ 


~ 


৮ অনেক সময় এটা আন্তরিক কিন্ত সাহায্য করার ভাস্ত জাকাক্ছার সঙ্গে মুক্ত 
হয়ে পড়ে £ আপনাদের ভুলগুলো বিশ্লেষণ ও কাটিয়ে ওঠায় সাহাষ্য করতে 
"চাই । কিন্তু এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত, অসুর মার্কসবাদা-জেনিনবাদণ পদ্ধতি-. 
টপ পুঁজি- 
বাবা প্রেসের শস্তা প্রচলিত 972 ড়া ৷. ফল হয় সম্পূর্ণ বিপরাঁত । 
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রাজনৈতিক ভুলত্রাস্তিও যে সামাজিক ঘটনা, এতথ্য অগ্রাহ্থ করলেও যে-শুরুত্পুর্ 
ওঁডিহাসিক ' কারণের কাঠামোর মধ্যে এ ভুল “ঘটেছিল, তাঁর মধ্যে এগুলো 
' বিচার না-করলে' ভুলগুলোকে ‘সঠিকভাবে উপলান্ধ করা যাবে না।, : একথাটি 
অঁয়ীকার করলে প্রলেতারায় বিপ্লব ও সমাজতান্তরক ' নির্মাণ, কার্ষের& 
. পরীক্ষাকে শুভ ও অশুভ প্রতিভাবানও "সাধারণ . গুণ ও ঈর্ষা, - সংকীৰ্ণতা ও 
ও উদারতা, কার্যত, পাপ ও পুণ্যের দন্থ সম্পর্কে বিগত শতাব্দীগুলোঁ ধরে ' 


. সাহিত্যে যে-সব কথা বল! হয়েছে সে সম্পর্কে নিক্ষল, বিমূর্ত অসার আলো 


1 


, চনায় পর্যবসিত হবে । এখানে কেউ টাসিটাসূ ও সেক্পপশয়রকে অতিক্রম করে, 


যেতে পারে 'না । আলোচনাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কের 'দোষক্রটি 


j থেকে সমগ্র-মানব. জাতির ক্রটি,'বা বিশেষ: করে ক্ষমতার দ্বারা “কলুষিত” 


কয়েকজন ব্যক্তি-বিশেষের ক্রুটির, মধ্যে আলোচনায় সরিয়ে নিয়ে যাঁওয়াট। 
' বুয়া! প্রচারকদের পক্ষ মু ব্যাপার ৷ বহু বছর ধরে এর, বেশ ভা লাহ, 
‘চালিয়ে যাচ্ছিল | চাঁলিয়ে যাচ্ছিল আরও-এই' কারণে যে ।বেশ কয়েকজন র 
্রগাতশীল “বাজি সমেত কিছু মানুষ এমন একটা কানা গণিতে আটকে 
যাচ্ছিল, এখানে শোষণমৃূলক ব্যবস্থার পক্ষে কোনো বিপদের . আশংকা নেই 
এবং যার কোনে রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত নেই । i 
কামউানউদের উতহাসিক লক পরিধি ও তাত সার্ক সাক! 
‘কার্যকলাপের প্রগতিশ'ল বা প্রতিক্রিয়াশীল ধারা সম্পর্কে এধরনের) অবজ্ঞা 
"জনগণকে শুধু ভিন্ন পথেই চালিত করতে পারে এবং ব্যাপক জনসাধারণ / 


ু _ যখন বিপ্লবের,জন্তে মতাদর্শগতভাবে প্রস্তুত হচ্ছে, তখন বিপ্লবের মূল ,শর্তগুলির : 


বিচার করার ক্ষেত্রে অপূরণীয় ক্ষতি করতে পারে ৃষ্টনত্রূপ'সস্্রাসেরা 
বিষয় উল্লেখ করা যায় ।' শ্রমিকশ্রেণীর কাছে বিষয়টি একান্ত সামায়ক 'আত্ম-। 
' বৃক্ষামুলক ব্যবস্থা ৷ শ্রেণী শত্রুর সশস্ত্র আক্রমণের জবাবে শ্রমিকজেণী এ-ব্যবন্থা 
যেডে জন্য হয়। শ্রমকশ্রেণীর শব্দের কাছে নাল! ধরনের সন্ত্রাস হচ্ছে শোষণ- 
মুলক সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সহজাত উপাদান, ক্ষমতার প্রশ্নে প্রাত- 
ঘন্রীদের সঙ্গে ফয়সালা করার উপায়, ও শোষিত সংখ্যাগুরুর ওপর, আনুগত্য 


"চাপিয়ে দেওয়ার উপায় । দৃষ্টাপস্বূপ, দ্বিতীয় ধরনের সন্ত্রাসের, বিভিন্ন বপন 


' {হিসেবে কিছু আঁপাতভাবে বিসদৃশ ঘটনার উল্লেখ করা যায়, ইন্দোনেশিয়ার, 


. কমিউনিস্টদের গণহত্যা, কেনেডাঁ ভ্রাতৃত্বয় ও মার্টিন লুথার কিঙের মমপ্ডিক 


" মৃত্যু, শপিনোচেতের গুপ্ডাবাহিনার নিদারুণ অত্যাচার ও আলতো মোরোরু 
" মৃত্যু! এ প্রকট ফলেই সুজির তানি সেবাদাসরা মানি সম্ভব “গশতাাপিক" | 
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কুয়াশা ছড়ানোর যোগ নিয়ে থাকে । এদের দ্বারা পচাত না-হওয়াই 
সারা ছনিয়ার প্রগতিশীলদের কর্তব্য । . ৬, - 
প্রলেতারণীষ একনায়বন্ত কপাযণের প্রকিয়ার-অনেক ভুল, কখনও কখন 
গুরুত্র ধরনের ভুলও করা হয়েছে । আমাদের দেশে এটা ঘটেছে । ' স্পট ও. 
'. বাস্তব ধাবার মধ যেসব ভূলভ্ান্দি ঘটেছে, তার থেকে আলাদা হওয়ার 'নামে 
॥.কউ ষাঁদ সমাজতন্ব গঠনৈর বিপুল ইতিবাচক আছিজ্ঞতা থেকে নিজেকে 
বিচ্ছিন্ন করে, আমাদের মতে সেটা সম্পূর্ণ ভুল ও বিপদজ্জনক । বিপজ্জনক, , 
কারণ, এতে ভষ সমাজতাম্ত্রক ভবিফ়ৎ সম্পকে ব্যাপক অবিশ্বাস তত ছাঁড়ষে 
পড়বে অর্থাৎ প্ক্জিবার্দের নৈতিক-রাজনৈতিক' অবস্থান সংহতি হবে, এছাড়া 
আরও গুকতব ভ্রান্সিও ঘটতে পারে । উতিপূর্বে অন্দেরা ফেপথ আবিষ্কার , 
কবোছে নন্তন পথযাত্রীরা যদি তাদের বিশ্ব « দেশপ্রেমিক কর্তবাকে গুরুতের 
সঙ্গে গ্রহণ করে তাহলে উৰ ভুলা নো সম্ভব ৷ ন 
বুর্জোয়াজ্রেণীব মোহাচ্ছন্ন অবস্থান থেকেই (হাস্য. বা কজিস্বাতন্ত্যবাদশ 
চির: থেকেই হোক, নতন, সমাজের “ক্রমবর্ধমান যন্ত্রণা” সম্পর্কে বিচার- 
রিনার জারীঃ এমন'মানদ্ এরা কখনই গ্াহ্থ করে না যা 
বাক্তিশত সম্পত্তি কাঠামোকে-যোঁধ সম্পত্তি কাঠামোর অনুকূলে, পুঁজিবাদ 
- সামাজিক কাঠামোকে কমিউনিস্ট কাঠামোর অনকূলে রাতে 
টেনে আনার গুরুত্ব পরিমাপ করতে পারে ॥ 


এই-সব মানদগুগুদির কথা মনে রেখেই লেনিন বলেন £ “আমাদেৰ * শত্রুরা 
যদি ৰোষ দেয় এবং বলে লেনিন নিজেই স্বীকার করেছে যে বলশেভিকরা 
একগাদা বোকার যতো কাজ করেছে, তার উত্তরে এই কথা বলতে চাই ঃ হ্যা, 
কিন্ত আপনারা জানেন, আমাদের বোকামি আপনাদের কাজগুল থেকে 
ূ সম্পূর্ন আলাদা । আমরা কেবল শিখতে শুরু “করেছি, এমন শৃশ্বলার সঙ্গে 
.শিখাছি যে আমরা অবশ্যই ভালো ফল পাব। কিন্ত যেহেতু, আমাদের নির্বোধের 
মতে কাজগুলির ওপর শত্রুরা এত জোর'দেয় তাই এর সঙ্গে তুলনার জন্দে 

একজন খ্যাতনামা রুশ লেখকের এই কথাগুলি উদ্ধৃত করতে চাই: নিয়লিখিত 
পাঠকের জন্য আমি সংশোধন করব £ বলশেিকরা বোকার মতো কাজ করলে 
কোলো, বলশেভিকরা বলে, “দুয়ে হয়ে পীচ হল”, কিন্ত যখন আমাদের শত্রুরা 
'বোকার মতো কাজ করে, তারা পায়, দুয়ে দৃয়ে “একটি চবির মোমবাতি” 1" 
7 (কালেক্টেড ওয়ার্ক, ' ৩৩ বনু: ৪২৯ গ্ঃ)। বর্তমান গে জনগণের 
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সবাসবিভাবেই এ সব সম্পর্কে সিপি এস ইউ বলেছে । সমাজ গঠনের '' 


টি 


হাতে একটি প্রতিষ্ঠিত সমাজতাত্িক সমাজব্যবস্থা রয়েছে । -সেই ব্যবস্থা তার 
সুবিধাগুলি প্ৰমাণি করেছে। পুঁজিবাদ সমাজব্যবস্থা বজায় রাখাটাহ্‌ বিরাট 
ভূল ৷ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পৃথিবাঁতে ডেকে এনেছে বিপর্যয়'এবং হায়, আরও 


' কত অগপিত বিপর্যয় নিয়ে আসবে'। এই ঘটনার দিকে বিশ্ম-অনম্তকে 
. জিনত ঢালি কৰকে হল কলে আমরা কার | রি 


১.» "৩ , টু 4. 


শশার তন বিবের আতা এক বাদ দেশগুলোকে 'শ্রমিক- 
শ্রেণীর আন্দোলনের. বিকাশের আঁভজ্ঞাতার -দামান্ীকরণ করে, লৈনিন 
তার এই “বামপন্থী” 'কমিউনিজম -- শিশুসুলভ ' বিশৃত্বালা-তে 
দেখিয়েছেন যে ওতিহাসিকভাবে বুর্জোয়া সংসদ গণতন্ত্রের আয় /শেষ হয়ে 
গেছে, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে তার আয় শেষ হয় নি, দেখিয়েছেন যে উচ্চতর 
সমাজত স্তিক গণতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনা. ও প্রয়োজনীয়তা পরিপক হয়েছে, ॥ 


“কিন্ত জনগণের মধ্যে নংসদীয় মোহ নিঃশেষ হয়ে যায় নি। এইসর মৌহের, 


পারিপাতি খুবই, শিক্ষাপ্রদ ৷ নির্দউ পুঁজিবাদী দেশের, অভ্যন্তরীণ ঘন্বের | 
দল বের গান জিত এব পেইন দেশর দানা তোল 


“একটি ধরা-বাধা খাতে চলে না ৷ , 


4 যেমন; আমরা জানি যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের “পর  বুর্জোা নল 
গুলোর মর্ধাদা কমে যাওয়ায় বিপরীত ব্যবস্থার সম্ভাবন! বেড়েছিল । বিপ্লবী 


. "তরঙ্গে নতুন জাগরণ ঘটলে, সংগঠিত প্রলেতারিতে হিস্থামযোগ্য গণতাস্ত্রিক 


বিকল্পের প্রস্তাব করার জন্যে এই সর্মাদাহালিকে কাজে লাগাতে পারত"। এবং' 


কার্ধত একচেটে ুঁজিপাতরা ইতালি ও জানিতে ফ্যাসিবাদশ অভ্যুত্থান 


প্ররোচিত করার ক্ষেত্রে এটাকে ব্যবহার কি ৷ সারা ইউরোপের আকাশে 


. সেই ‘ব্ৰাউন’. রংয়ের ঝোড়ো মেঘ ছড়িয়ে পড়েছিল । . এটা মানবিক সংস্কৃত, 


ও গণতা তিক আতকে পদদলিত করা, নৃশংস সম্রবাঁদ ও উমপ্রতিক্রিযা্শীল 


জাতি ছ্বেষণ নশতি চাপিয়ে দেওয়া, ব্যাপক মনুষ্য হত্যার ব্যবস্থায় পরিণত হ হয়। 


ছিতীয় মহাযুদ্ধে অনেকগুলো জাতি এ-ব্যবস্থার সাক্ষী ও শিকার হয়ে ওঠে ) 


এসবই পরবর্তীকালে সংসদশয় পন্থার “পুনর্বাসনের” কাজে” কিছু পরিমাণে 


সহায়তা করেঃ সর্বশেষে, পার্লামেন্ট কিছুটা পরিমাণে আইনপ-ব্যব 
নিশ্চয়তা দেয়), আনুষ্ঠানিকভাবে হলেও পালশমেন্ট নাগরিক অধিকার রঃ 
স্বাধীনতা অনুর করে, এবং ইচ্ছাপ্রকাশের সঙ্কুচিত অধিকারকে নিশ্চিত করে'। : 
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এটুকুও ফ্যাসিবাদ৭ সন্ত্রাসের মধ্যে অকল্পনীয় ছিল ইউরোপে হিটলারবাদ ' 


ও এশিয়ায় জাপানি ' যুদ্ধবাদের পরাজয়ের .পর পরই কমিউনিস্ট ও" ওয়ার্কা্ 


1 পার্টিগুলি : ‘এবং অন্যান্য বিপ্লবী ও গণতান্ত্রি শক্তিগুলোকে " এধরনের . 
_ প্াজনৈতিক বাস্তবতাকেই মোকা বিল! করতে হয়েছিল ৷ বিষয়ীগ্ৃত ও বিষয়- | 


গতভারে দ্বদিক থেকেই দখলকার+ সৈন্যদের বুটের আঘাতে ধ্বংসপ্রাধ পূর্বতন 
বুর্জোয়া গণতয্ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা একটা উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এবং এখন সামনের 
দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ নির্বারণ জনসাধারণকেই করতে হবে | 

কিন্ত, এখানেও রাইরের হস্তক্ষেপ । সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়ার 
আঘাত্কারণ শক্তি নাংসীবাদের- পরাজয়ের পর সাধারণ গপতান্ত্রক 
সামার্রিকবাদ-বিরোধী আন্দোলনের প্রবল-জোয়ারের মধ্যে আন্াতিক পুঁজি 
আপন স্বার্থের, বিপদ দেখতে পেল । ইতিহাসের দ্বান্মিকতার 'আপাত- 
বিরোধী পরিবর্তনের ফলে নিজেদের শ্রেপীস্থাথের তাগিদে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইউ 


এস এস আর-এর মিত্র পশ্চিমীশক্তিগুলে! পরাজিত বাহনশর বধর উদ্দেশ্বকে ' 


. তুলে ধরল ও এগিয়ে নিল । বর্বর উদ্দেগটি ছিল সমাজতন্ত্রের প্রচার তার 
* রাজনৈতিক ও নৈতিক প্রভাকে প্রতিহত করা এবং সমাজতন্ত্রকে অথনৈতিকভাবে 
খতম করা । ছিভপয় বিশ্ব-যুদ্ধের অন্যতম একটি চূড়ান্ত কাজ হচ্ছে হিরোসিষা 


' ও নাগাসাকির লক্ষ লক্ষ অধিবাসীদের সামারক দিক থেকে অর্থহাঁন 


\ 


পারমাণবিক উপায়ে মনুষ্যনিধন, জয়ের আনন্দকে ম্লান করে দিয়েছিল-এটি । 
একাজের দ্বার! মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ মুদ্ধকাঁলশন শত্রুকে যতখানি নয়, হিটলার- 
বিরোধী কোয়ালিশনের মিত্রকে ( যে:সিত্ত যুদ্ধের আঘাতে জর্জরিত এবং 
অপুরণীয় ক্ষয়ক্ষতি, বহন করেছে) তা শক্তি এবং মালবতা-বিরোধাী 
. আচরণ প্রতিপন্ন করল ৷ - 5 


পশ্চিম ইউরোপের যুদ্ধ-বিধবস্ত পুরানো শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্ব “সন্দেহজনক” 
ছিল 1. প্রথমে তাকে মার্শাল প্লানের/ডলারের শুঙ্খলে এবং তারপর উতর 
অতলাস্তিক গোষ্ঠীর লৌহনৃষ্ঘলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে বাধা হয়। স্থায়ী 
সম্পদের পরবর্তী নবীকরণ, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্পবের অগ্রগতি, বৃহৎ 


“ পুঁজিপতিদের একচেটিয়া গণমাধ্যমগ্ডলি মারফত বুদ্ধকালশন হিস্টিরিয়া চাগিয়ে 


‘তোলা, অস্ত্র প্রতিষোগ্গিতাকে নৈতিকভাবে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণের জঙ্ষে 


“সোভিয়েত-বিপদের” গাঁলগঞ্প সৃষ্টি এসবই পৃঁজবাদের প্রকৃতির কোনে! 
পরিবর্তন না-ঘটিয়ে পুঁজিবাদ সমার্জের অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহে, সঙ্ষম' 


করেছে । এই সঞ্চয়ের জনই বেশ কিছু দেশে তুলনামূলকভাবে সৃস্থিত বাজার 
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নিশ্চিত করা সম্ভব ইয়েছে এবং নিয়োগের স্তর উন্নত ক্রা সম্ভব হয়েছে. 
, (বেকারি দুর হওয়া ছাড়াই, সঙ্কটের, সময় বেকারি যথেউ পরিমাণে বেড়ে 
যায় )। সোই সঙ্গে অধুনাতম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিস্যার অগ্রগতির ভিভিতে 
শ্রমিকদের অস্প্ট ধরনের . শোষণের, পথে গজ চলে যায়, জমে 


৬২ উৎপাদনশশলতার বিশাল ‘বৃদ্ধির সাধারণ ধারা ধরে শ্রমিকদের কায়েম 


.. শ্রমের চেয়ে দক্ষতাকে শোষণ করে পাওয়া ক্রমবর্ধমান মুনাফা থেকে শুমদাস- ' 

_ দের বনু বৈষয়িক সাবযা মধুর করা * সবশ্রেপার পক্ষে অথনৈতিকভাবে ও 
রাজনৈতিকভাবে পাৰ্ধাজনক 1 শ্রাহি কশ্রেণণর আন্দোলনের শক্তি ও. হ্্ি- 
সমাজতন্ত্রের) দৃ্টান্তের জোর ' উন্নত পুঁজিবাদশ - দেশের, প্রলেতারিষেতের 
জীবনযাত্রার, মানক, উন্নত বরেছে (যদিও সেইসব দেশেও' বিশেষত '্বীজযাদ । 
বিশ্বের প্রত্যন্ত এলাকায় ভয়াবহ দারিতয বর্তমান রয়েছে )। 


ইতিমধ্যে হতাদর্শের: ক্ষেত্রে মূল ত বস্থানগুলে? একচেটে পাদ 
" নিয়ন্ত্রণে থাকায় সমাজের কোনো' কোনো গোষ্ঠীর চেতনা থেকে এই. উপাদান ; 
টিকে কিছুটা পরিমাণে বিচ্ছিন্ন. করতে সক্ষম হয়েছে এবং দক্ষিণ 
সোশ্তাল-ডেমোক্রাসির ' অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার, করে, তারা একের বিজু 
অপরকে লাগিয়ে দিতে > ক্ষম হয়েছে !. যুদ্ধোতরকালে এই প্রথম মেহনত 
জনসংখ্যার একটা বড়, অংশ কমবেশি পরিমাণে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী : 
হলে! এবং এই ঘটনা সম্পর্কে তারা পুরোপুরি সচেতন । তারা মানুষের মতো! . 
[জিনিসপত্র ববহারের স্বরে পৌছেছে'এবং এতদিন যা-শুধু কয়েকটা উপ্রতলার 
জ্পিদের জনো নির্দিষ্ট“ ছিল, সেইসব : যোগ-সৃবিধার অংশও তারা পেতে 
' থাকল ॥ এর. জন্য তারা কান্ডে ধন্যবাদ দেবে? বর্তমান যুগকেই ?' এই 
যুগের যে-মধ্যমণি সেই প্রলেতা িয়েতকেই ? ies 
কিন্ত এসব বুঝতে হলে সাধারণ চেতনার সঙ্গে একটা সাহাসিক ও চূড়ান্ত বিচ্ছেদ | 
ঘটানো এবং মননশশীলতার দিক থেকে সমকালান পুঁজিবাদী সমাজের উপর 
॥ ওঠা প্রয়োজন! প্রেস, রেডিও ও টেলিভিশনের ক্ষমতা বাড়িয়ে বৃহং পুঁছধি। 
যখন শ্রোতাদের মনকে সাম্যবাদ-বিরোধী বং পচা কথাবার্তা। ও সর্বগ্রাসী 
' বিজ্ঞাপনের, রোঝায় ' ভারী করে তুলছে, সেই, সময় কি এটা মস্তক? 
সাম্রাজ্যবাদের মতাদর্শগত যন্ত্র যখন মনন-ক্ষেত্রকে ক্রমাগত ভাসিয়ে দিযে, . 
চলেছে, তখন কি. এটা ।অর্জনযোগ্য ? সাম্রাজ্যবাদ “কল্যাণমূলক রাই” 
| “নগণের পুঁজিবাদ” “ভোগপ সমাজ” পশিল্প সমাজ" “শ্লোতর সমাজ” + 
প্ুজিবাৰ উত্তর” এবং ' আরও ডঞ্জন খানেক “উত্তৰ”- এর মত জ্রুত, 
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" পরিবর্তনশীল ধারণা দিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তব ও প্রয়োগের সব ধরনের 
বিকল্প খাড়া করে জনমনরে ভাসিয়ে দিচ্ছে এবং “জীবনের গ৭'-সংক্ান্ত 
"ধারণায় মনে হয় ছুটি মমাজব্যবস্থার মধ্যে প্রতিযোগিতার অবস্থায় অন্যদের 
চেয়ে আরোও ধৃ্ততার সঙ্গে খাপখাইয়ে নেওয়া হয়েছে । এ, 

আমাদের মতে উভয়ই সম্ভব ও অর্জনষোগ্য |. প্রথম হচ্ছে কয়েকটি : 
সামাজিক বর্গকে তাদের ক্লিত সম্বদ্ধি কাটিছে উঠতে হবে, তুলনাম্বলকভাবে 
প্রবীপবাদ তাদের ১৯২০-১৯৪০-এর দশকের কঠিন জীবনযাত্রার স্মৃতির তুলনায় 
বর্তমান জীবনমানে সন্ত থাকে, কিন্ত তরুণ এবং তুলনামূলকভাবে আরও 
বেশি শিক্ষিতের কাছে এর আবেদন ত্রমৈই কমে .যাচ্ছে এটা খুবই 
স্পষ্ট । .-_শেঘোজরা তাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা দিয়েই ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
অনুপাজিত আয় এবং সংভাবে অজিত নিজস্ব .সম্পত্তির মধ্যে পার্থক্য বুঝতে 
পারছে! সংভাবে অর্জিত নিজ্ন্ব সম্পত্তি কাউকে রক্ষা করে না। বরং 
অনবরত নিজের শ্রমশাক্ত বিক্রয়ের ক্ষমতা বাড়িয়ে ভোলার প্রয়োজনীয়তাকে 
জোরদার করে তোলে ৷ সংস্কারবাদী দক্ষিপপন্থী সবধাবাদণ নৈরাশ্তবাদও 
সমান ক্ষতিকর ৷, এই মত, গোষণকারীরা নৈরাগের সঙ্গ আধুনিক 
ভি মধ্যে “বিপ্লবী মনোভাবের অভাব” সম্পর্কে প্রচার করে থাকে । ' 
বামপীদের,আশাবাদ প্রকাশ- পায় যে-কোলো ' ধরনের, পজবাদ-বিরোধী 
আন্দোলনকে বিপ্রবী,পারিস্থিতির লক্ষণ বলে'মনে করার মধ্যে । , 
দ্বিতীয়ত, শ্রমিকশ্রেণী এবং সাধারণভাবে সা'আজ্যবাদ-বিরোধণ, একচেটে- 
বীবরোধাঁ আন্দোলনের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মিলন ঘটাবার আরও 
উপ সন্ধান করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যতে, তত্ব, প্রচার ও গণ- 
“আন্দোলনের. কাজের সামান্যইকরপও করতে হবে ॥ একাজ করবার-সময় 
মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পদ্ধতিগভবিগ্ঠার। হাতিয়ারগুলো.. বর্তমানযুগের ' 
সামা।জক। .আভিজ্ঞতায্স,' সমগ্র সম্পদকে, বিশেষত প্রলেতারিয়েতের জনগণ- | 
তান্ত্রিক ও জাতীয় গণতান্ত্রিক বিধবের বহুবিধ দৃষ্টান্থকে বিবেচনার মধ্যে, 
নেওয়া'দরকার ৷ -দৃরপ্রসারণী দৃষ্টি ও উন্নত ধরনের দক্ষতা নিম্পেই একাজ করতে 

[হেবে। প্রধানত সংসদীয় এতিহের ওপর নয, সামারক শক্তির ওপর 

সনির্ভরশাল পৃজপত ও" বৃহৎ তু স্বামীদের, কমবেশি প্রকাণ্ড 'এরনায়কতত্ত্রের 
জায়গায় সর্যহারাদের সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের বিপ্লবী বিকল্লের সুন্দরভাবে 

"বিশ্লেখিত বু, উদাহরণ উত্তরণ সময়ের আঁড়িজ্তাষ পাওয়া যায়! 'যেসব, 
সামাজিক ও এীতিহার্সক' উপাদানে পুরানো ব্যবস্থার জঠরের মধ্যে পু 
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' হয়ে উত্ুতছ' এবং 'যে-সমাজতাস্ত্িক' এর হার এব উপদান পানর 
হবে তাদের ‘বৈশিষ্ট এখন মুলগততাবে ভিন্ন । 
উন্নত পুরোপুরিভাবে ব্যাখ্যাত ও. “সংস্কতবান” বুর্জোয়া গণতন্ত্রে সম 
| অনসাহারণ অভ্যন্ত ৮ শোষণমূলক 'ও একনায়কত্বের মর্মবস্তকে সংগ্বোপছে ] 
.' ঘৃকিয়ে রাখার জন্যে এই গত সম্ভাব্য সবকিছুই করেছে । সেই বুর্জোয়া: 
গপতত্থু -থেকে, মেহনতশ' সংখ্যাশরিষ্ঠের গণতন্ত্রে উত্তরণ 'ঘটাতে হবে । উল্নত 
.পুঁজিবাদণ' দেশগুলোতে কামিউনিস্টদের যৌথ সৃজ্জনাত্মক চিন্তাভাবনাগুলো এই ১ 
Ek রক্ষা অতি কাজ রুরে চলেছে । আমাদের.মতে এই অনুসন্ধানের প্রধান, 
; উদ্দেশ্য ইচ্ছে বর্তমান গনতান্ত্রিক. প্রতিষ্ঠান ও মানদণ্ডগুলো খাদক ভান | 
এনেই এ ধরনের উত্তরণ কার্যকর করার পথ ৩পদ্ধাত আবিষ্কার করা, ভিতর 
থেকে বুর্জোয়! গণতন্ত্র গুপগতভাবে পুনর্জ বিত করা । কখনো কখনোও একথাও { 
'বলা হয় যে, জনগণের স্বার্থে ও তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে কিয়াশশল' রা যন্ত্র সৃষ্টির 
শর্ত হিসাবে বুর্জোয়া, রাষ্্রযন্ত্রকে ‘ধ্বংস করা সম্পর্কে 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদের,' 
মূল তত্লটি এসব দেশে প্রযোজ্য নয় ।. এরকম্‌ এক দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূলে সুষ্পষ্ট 
বিবৃতি অনুমোদনের! 'উপযোগ্নী পর্যাপ্ত সাক্ষ্য এখনও নেই । দুর্ভাগ্যত্ত মে' 
এমন রহু ঘটনাই পাওয়া যায়' যেগুলো-এটাই দেখায় যে বিপ্পবের পরাজয়ের! 
অন্যতম একটি কারণ হল প্রায় ক্ষেত্রে পুরানো আমলার ও বিরোধ সামডিক 
'/ বাহিনীর অন্তর্ধাতী কার্যকলাপ । , { চিলি তার একটা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ). 
স্পষ্টতই, উপরোক্ত মতামত Ci ফলপ্রসূ হবে (কন! সময় তার? উদ্ভব ' 
॥ দেবে! 
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কেউ কখনও বলে নি যে. সমার্ঘিতীস্ত্রক সমাজে কোনো সমস্যা নেই ৷ " 
এতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, উন্নত সমাজতন্ত্র এপিয়েই চলেছে । কম়িউনিস্টরাং , 
সমাজ্রতাত্রিক দেশের জনগণও বিভিন্ন সময়ের ভুলত্রান্ত স্বীকার করে,'আত্ম- 
'সমালোচনাকে স্বীকার করে। এই স্বাকাতিকে ব্যবহার করে পুঁজিপতি ও 

' পুঁঞ্জিবাদের সন্মুখে শ্রমজীবী মানুষ যে-প্রীতহাসক হিসেব পেশ করছে তাকে . 

নস্তাৎ করা' যায় না এবং ইতিহাস পুঁজিপতি ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যে-গুরুতর" 
দণ্ডাদেশ ঘোষণা! করেছে তাকে 'বাতিল করা যায় না! । হতে,পারে যে নতুন” 
» সমাজের গঠনকারা প্রত্যেক নির্মাতা কমিউনিস্ট নৈতিকতার কঠোঁর দাবি 
অনুসারে কাজ -করে না, সেরকম হতেও পারে না। সামগ্রিকভাবে, ব্যক্তি, 
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বালিকানাধান সমীজব্যবস্থার বলত ডিভি 
চরম সমস্যাবলণ সমাধানে এই সমাজের অক্ষমতা সম্পর্কে এবং শেষত, শুধু বিন্ধ 
! স্ডযুতা নয়, পৃথিবীর যা-কিছু জীবন্ত তাদের কাছে এব্যবস্থা যে-মারাত্মক বিপদ | 
হাজির করেছে, সেই সম্পর্কে গভীর ও সাধারণ মানবিক আলোচনার পরিবর্তে 
বিশেষ বিশেষ জটিবিহ্যাত ও নতুন সমাজ স্থাপনের রাষাবিতন সম্পর্কে আমাদের 
বিরুদ্ধপক্ষের, পণ্ডিতদের, অসার বার্গাড়ঙ্বর আমরা বরদাস্ত করতে পারি না৷, 
, স্বাধীনতা ও ব্যাভগত জন্পাত্ত মানুষের এবং “ স্বার্থপর প্রকৃতির অবাধ 
প্রকাশের, মধ্যে ঘনি সম্পর্ক আছে এ মিথ্যা ধারণা মানুষের. মনে গেঁথে 
) দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের শ্রেণাীশক্রুদের যনুগ-সুুগাস্তের অভিজ্ঞতা রয়েছে । 
৷ কাৰ্যত, শ্রমের, হাতিয়ার অম-প্রয়োগের বন্ত ও উৎপণ্য দ্রব্যের সাধার 
' মালিকানা, ব্যবহার ও বষ্টনের চেয়ে গণতন্ত্রের পক্ষে আরও.গভার, আরও 
মৌলিক বা ব্যাপক্ষতর ভিত্তি আর নেই । বর্তমান সমাজতন্ত্রের প্রায়োগিক ' 
অভিজ্ঞতা থেকে মুক্তিসুঙ্গতভারে এটা প্রতিপন্ন হয় যে, উৎপাদনের উপায়ের 
ক্ষেত্রে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলেই গণতন্ত্র সমগ্র সমাজজ্ীবনের 
, তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছিয় । বৈষায়িক ভ্রব্যাদির উৎপাদন অর্থব্যবস্থার যে-সাফলা 
এতে অন্জিত হয়েছে সহজাত শ্রেণীর নিয়ে কোনো সমাজব্যবস্থা তা,করতে 
পারে না ।' সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রারস্তিক [ভাতিটি এরকম প্রকৃত সংখবৃদধ 
গণতৱের সূচনা করে । সাধারণভাবে গৃহীত সাংবিধানিক পদ্ধাতগ্থলো পালন 
করার মধ্যে এ গণতন্ত্র সামাবন্ধ নয়। এ গণতন্র ক্রমশই বেশি বেশি মানুষকে 
লং শে পর্যন্ত সমস্ত জনগণকে রাষ্ট্র কাঞ্জ ও সামাজিক প্রশাসনের মধ্যে 
$ এনে সার্বিক রাজনৈতিক ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যায় 
অপ্মাদের,' সোভিয়েত কমিউনিস্টদের ওপর আমাদের মতাদর্শের 
বিরোধাঁরা বহু আজগুবি তত্ব আরোপ করে থাকে । তারপর সেগুলোকে 
কাটাতে তাদের কোনো অসুবিধা হয় না ৷ ' | 
যেমন, পুঁজিবাদাঁ”পশ্চিমের ইতিহাসের অধ্যাপকরাও প্রায়ই যুক্তি দেন ষে, 
, এক. পার্টি সরকার :ও এক পার্টি শাসন প্রতিষ্ঠার নির্দিষ্ট উদেশ্ নিয়েই 
লশোঁছুকরা গোড়া থেকেই চেষ্টা করেছে ।.. আসলে-১৯১৭ সালের অক্টোবর 
থেকে অর্থাৎ সোভিয্েতসমূহের দ্বিতীয় “নিখিল রুশ্‌ কংগ্রেসের সময় থেকে , 
লাই ৯৯৯৮ পর্যন্ত বলশোঁভক পার্টি ও'লেফট সোশ্ালিস্ট রেভলিউশনারিদের 
যেগঠিত গোষ্ঠীর ঘরকার ছিলি । জার্দানির সঙ্গে শাসতিচুক্তি সম্পাদনে 
অসন্তষ্ট হওয়াষ তার! প্রাতবিপ্লবশ বিদ্রোহ সংগঠিত করে | 
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কমিউনিস্ট বিরোধীরা বলে থাকে নিত রিয়ার একপার্টি 
ব্যবস্থার নির্দেশ মার্কসবাদী-লোদিনবাদী তত্ব দেওয়া নেই । এতিহাসিকভাবে 
এটা ঘটেছে । যথাযথভাবে এহ ঘচনার বিচার করা প্রপোজন । হস ব্যাখ্যা 
. বা অপব্যাখ্যা, করা উঠত নয়ন । CO 

সমাজ কূপান্তরের সারাদেশব্যাপা কাজের মধ্যে সিশি এন ইউ একই 
মানের পদ্ধতি প্রয্নোপ করেছে, এই অ০যোগ্‌ হাস্যকর ৷ একথা সবারই জানা 
- যে বিপ্লব-পৃব রাশিরার চারাত্রক' বৈশিষ্ট্য 1ছল সানা রক সাংস্কৃতিক ও 
প্রাকৃতিক ভৌপ্দোপিক অবস্থার বিশেষ ধরনের বৈচিএ) ৷ 'তার কুক অঞ্চল ও 
, প্রায় ্রীগমগুল, জলসেবিত অঞ্চল ও মরু নি,” {শম্পঞ্রমিক ৬ যাযাবর». 

. সনাতনপন্থার চাষা ও শিকারা জাতিসমূহের মধ্যেকার এতিহাসিক ব্যবধান 
[ছল কখনও কখনও এক, দুই, এমনকি তিনটি সামা।জক কাঠামোর ৷ বিপ্লবের 
' আগে যাদের নিজস্ব লিখিত, ভাবা হিল না সেই জাতির প্রতিনিধি একজন 
ঠু কোত্‌কা " লেখক ইউরি 'রাইতসে্ট এক স্থতেচিত্রণে চমৎকারভাবে এটা, 
প্রকাশ করেছেন । তিনি 'জিখেছেন, " ‘আমা শৈশবের বালকাঁট যখন ভার 
তারুর বাইরে এসে স্কুলে গেল, খিষয়াড সম্পর্কে কোনোভাবে সচেতন না হয়েও, 
গে আক্ষরিক অথে হান্দার বছর পার হয়ে গেল” ।* প্রলেতারিয়েতের রা 
', হিসেবে, রাশিয়ার সোভয়েত প্রজাতন্রমধ্য-গরশরধায় যেসব মেহনতটী জনগণের | 
রাই গড়ে ওঠে তাদের সঙ্গে প্রথম তার সম্পর্ক সংগ্রঠিত' করে ॥, মধ্য-এশিয়ার 
এই নতুন রাষইগুলোকে, লেনিন “বৃষক-সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র” বলে অভিহিত 
করেছিলেন ৷ সেই সময় রাশিয়া ছিল তিন-চতুখাংশ । ’তার প্রত 
এল্াকাগুলো পুরোপুরি নিরক্ষর ৷ তাঁর শত ভায়াভাষা জনগণ বিভিন্ন সময়ে 
তিনটি বিস্ন-ধর্ছের প্রভার অনুভব 'করেছে। : এই ঘটনাগুলো বিচার করলেই 
কল্পনা করা যায় কত বইমুখী সমস্তার্বলশীকে মোকারিলা করতে হয়েছিল । : 

এ রকম একটা দেশে কোনো এঁক/বদ্ধ অভিন্ন মডেল কোনো রাজনৈতিক 
দল জোর করে,চাপিয়ে ০০০০০ থাকা 
বিম্ময়কর 11, পু 

এইসব এবং এইরকম বুর্জোয়া প্রচারের কৌশলগুলোর মধ্যে এই সে 
অন্তনিহিত উদ্দেশ্য দেখতে, পাওয়া যায়ঃ + 

বিপ্লবী পথ সঙ্ধানের প্রচেষ্টা থেকে জনগণকে সম্পুণ নিরুংসাহিত করা 1 


''. হলেও অন্তত প্রাদেশিক ও স্থানীয়ভাবে, সীমাবদ্ধ পথে তাদের পরিচালিড 
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রা ও. অক্টোররের মাতৃতৃমির অভিজ্ঞতা এবং সবচেয়ে ূরপরসারণ ও 
গভীর বিপ্লব অভিজ্ঞতাকে হেয় করা ।' 
" নারদনিকদের ( পপুলিস্ট ) জাতীয় ্ছি্নতাবাদের প্রচার বুন্দের 
সমর্থকদের জাতীয়: 'বিছযুতিবাদণদের . বিরুদ্ধে শ্বোড়া থেকেই প্রচার অভিযান 
চালিয়েছিল বলে এবং, ইউরোপ ও গোটা আন্তর্জাতিক শ্রামক আন্দোলনের 
শিক্ষা সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের ওপর তারা নির্ভর করেছিল বলে বঙ্শোভবরা 
বিজয়ী হয়েছিল একথা আদপেই সত্য নয় ৷ প্যারি কমিউনের ইতিহাসের 
সামাপ্রক জ্ঞানের দ্বারা বলশেভিকদের' কাযকলাপ পরিচালিড না হলে ' 
পেত্রোগ্ডাডে সশস্ত্র ভান পৃর্রিচালনা এবং এত সফলভাবে সমাজত ক 
রাষ্ট্রের ভাতি স্থাপন কর! সম্ভব হতো না), লেনিন বলেন, আমরা প্যারি 
কামিউনের ' কাধে ভর দিয়ে গাড়িয়েছি | অন্য যেকোনো ব্যক্তির চেয়ে 
রাশিয়ায় বিশ্ব মুক্তি আন্দোলনের অত্যন্ত সমৃদ্ধ ীতিহৃকে তিনি ভালোভাবে” 
জানতেন । | এই বিপ্লবী,আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৭শ ও ১৮শ শতাববীর কৃষক l 
যৃদ্ধগুলো| থেকে । এই আন্দোলন বিঙ্ব-হীতহাসের যেকোনো' অনুরূপ ঘটনার 
চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে জনগণকে , জড়িত করেছে । এই আন্দে'লন 
বাদ আন্দোলনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে তিনটি রুশ বিপ্লবের 
মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে । এই' তিনটি রুশ বিপ্লব বারবছরের স্বল্প সময়কালের 
মধ্যে ঘটেছে । মানুষের জীবনের হিসাবেও এটা খুব দণর্ঘ নয় । 
বিশ্ব-সমাজতান্ত্িক গোষ্ঠীর, ক্রমবর্ধমান শক্তির উপর আত্তর্জাতিক'সংহতির 
এনিয়মনুমারে বোঁদ্ধিক ও রানগীতগতভাবে পরিপক্ক আন্তর্জাতিক শরমিকত্রেদীর 
নির্ভর করার অধিকার আছে, বিভিন্ন দেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে আজ 
যে স্থিতিশীল সমাজতান্ত্রক বশচ অর্জন করছে এসব দেশের সঙ্গে গড়ে উঠছে 
আন্তর্জাতিক আমিকশ্রেণশীর, ঘনিষ্ঠ মৈত্রী । এই পরিস্থিতিতে এটাই সুনিশ্চিত 
হয়ে উঠছে য়ে, এমন দিন ' আর খুব বেশি দূরে নয় যখন বিশ্বের সকল জাতির 
ভবিষ্যৎ বৈজ্ঞানিক সমাজতঙ্্ের আদর্ণ, তত্ব ও প্রয়োগের সঙ্গে মৃক্ত হয়ে 
পড়বে !, এ 
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২. . ১৯৬৭ সাল থেকে বুলগোরয়া, $কউবা, / চেকোক্পোভাকিয়া, জি ডি আর, ' 
' হাঙ্গেরি, মঙ্গোলিয়ী,. পোলা, রুমানিয় এবং ইউ এস এস আর। এই নটি. 
' ঈমাজতাস্ত্িক দেশ- ইঞ্টারকসমস কর্মসূচীর অন্তর্গত বহির্িম্বের - শ্াস্তিপূর্ণ 

ব্যবহার সম্পর্কে যোঁথ গবেষণ] চালিয়ে ' যাচ্ছে, “কসমিক পার্থীবদ্যা[ | 
যোগাযোগ মাধ্যম, আবহীওয়ার পূরবাভাষ বিদ্যা, জীবারদা,. মেডিসিন এবং -. 
বহিখিশ্ব থেকে পৃথিবাঁর স্বাভাবিক সম্পদসমূহ আহরণ: সম্পর্কে তারা বিস্তৃত .। 
গবেষণা ও পরাক্ষা-নিরাক্ষা চালিয়েছেন 1 ' ইন্টারকসমস সিরিজের ১৭টা] 
উপগ্রহ এবং ওটা ভূপদার্থাবিদ্যার সম্পর্ক'য় উলম্ব রকেট' পাঠানো হয়েছে | 
প্রাপ্ত ফলাফলকে অর্থনীতিতে রাজে লাগানো হবৈ Ls 
প্রথম আতর্জাতক পরিচালকদল দ্বারা সজ্জিত সমুজ-২৮ মহাকাশযানের 
উৎক্ষেপণ, যাত্রাপথে পরিচালিত গবেষণা ও পর'ক্ষা-নিরাক্ষা এবং এর কক্ষপথে । 
অবস্থিত সলিউট-৬ বিরাম কেন্দ্র (স্টেশন) এগুলো সবই ইণ্টারকসমস কা্সৃঢ়াঁতে, 
এক নতুন পর্যায়ের নৃচনা করেছে। পর পর অনেকগুলো মানব্বাহাঁ সৌভিয়েত 
মহাকাশঘানেও ভ্রক্পথের বিরাম, কেন্দ্রগুলোতে, অভিযান হয়েছে । এতে, রে 
. অন্যান্য সমাজতাত্রিক দেশের মহাকাশচারীরাও অংশ টনয়েছেন। ' 

প্রথম আন্তর্জাতিক পরিচালকদলের সদস্য, ভলাদির্মি রেমেক সি এস এস 

- আর-এর এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধি পেয়েছেন । ' আমরা ' 

তাকে মহাকাশ গবেষণার এই নতুন পর্যায় সম্বন্ধে কিছু বলার অনুরোধ কারি । 

- তিনি বলেন, “মহাকাশষানের” মানুষের মহাকাশ অ“ভযান,ইণ্টারকসমস * 
কর্মসূচীর দিগন্তবে প্রনারিত করেছে৷ যখন মহাকাশে মানুষের উপাস্থিতি। 
অসম্ভব বা অনুচিত তখন স্সক্রিয় উপগ্রহ বা অনুসন্ধান যত সুবিধেজ্নক । 
কিন্ত মানববাহী মহাকাশযান গবেষণা ও পারিক্ষা-িরীক্ষার টন 
অনেক ব্যাপকতর সুয়োগ সৃষ্ট করেছে । কর্মসূচীতে নিধণব্রিত বিষয়ের . 

" চেয়েও অনেক বেশি জিনিস মানুষ দেখতে পায় যা বিজ্ঞান ও অর্থনতির 
- দিক থেকে প্রায়ই গুরুতপূণ। আরো রুূরণ গবেষণার লক্ষ্যব্ত হান্দির 


৭২ ৮ 


) Us 


হলে অভিযানের কর্মদূ্ণী পারবর্তন কর! যায় । ,স্উনবাহরন প্রত, বলা যায় 
যেষখন আমার সহকর্মী -ইউাঁর রোমানেনকো, এবং জঙ্জি গ্রেচুকো 
জ্যোতির্ভৌতবিদ্যা ও জ্যোতিবিদ্যা সম্বন্ধ তনু চালাচ্ছিলেন তথন 
এরকম ঘটনাই ঘটেছিল 1. -. 

বহিবে অভিযানের ব্যাপারে য় উর ও পর নত 
এবং মনুষ্যবাহী মহাকাশযান পদ্ধতি পরস্পরের প্রতিহবন্রশী নয়, বরং পরম্পর্রের 
সহায়ত !' যেধানে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি ‘বেশি, কার্যকর, সেখানে : : মানুষহীন 
মহাকাশযান আবহাওয়া ও যোগাযোগ উপগ্রহ, স্বয়ংক্রিয় আঁষ্ংগ্রহ, বিরাম 
কেন্দ্র, মহাকাশে অনুসন্ধান--এ সবই গবেষণার পক্ষে, গুরুত্পূর্ণ পদ্ধতি 
হিসেবে থেকে যাবে, আবার, যেখানে মহাকাশে মানুষের উপস্থিতি অবশ্ঠ 
প্রয়োজনীয় সেখানে মানুষবাহী মহাকাশযান ব্যবহার, কর! হবে । রঃ 

* ইণ্টারকসমস. গবেষণা .সংক্রান্ত কমণপৃচর' ক্রমবর্ধমান প্রসার সদস্য 
দেশগুলোর বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সাফল্যকে এগিয়ে নিয়ে যাবে । গ্রবেষণা 
ও পরণক্ষা-নিরপক্ষার ফলাফল অথনশী হর ব্যপকতুর ক্ষেত্রে ক্রমশই , বেশি 
টি প্রযুক্ত হচ্ছে। সয়ুজ-২৮ এবং স্যাজিউট-৬ববিরামকেন্দ্রে ব্যাপারেও এর 
[ব্যতিক্রম হবে না ৷ উদাহরণ স্বরূপ বল! যায় কক্ষপথে আমাদের পরাক্ষা 
নিরাক্ষা কতকগুলো হৃদ রোগ নির্ণয়ের দ্রুততর পদ্ধতে বের করতে সাহায্য 
করে । , সোভিয়েত ও চেকোল্লোভা কিয়া অনেকগুলো! ধারাবাহিক. পর্ণক্ষা- 
নিরীক্ষা চালাবে যার ফলে মহাকাশে অতি বিশুদ্ধ সেমিকনডাকটর তৈরির 'জন্য '' 
প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক ও কারগারি তথ্যাদি পাওয়া রি? এই পধের 
প্রথম পরাক্ষার কোড নাম হল 'মোরাভা” 

_ আন্তর্জাতিক মনৃষ্যবাহণ মহাকাশফানগুলোন্র মহাকাশে পাড়ি দেওয়াটা 
রাজনৈতিক গুরুত্বও অর্জন করছে। শাস্তিপু্ণ উদ্দেশ্যে মহকাশ অভিযানে | 
সমানঞ্জতাস্রিক সংহতির অবিসংবাদিত সাবধা প্রথম আন্তর্জাতিক অভিধান, 
প্রমাণ করেছে ৷ সমস্ত. প্রয়োজনীয় ফব্রপাতি ইত্যাদি বিনা ব্যয়ে সরবদাহ্‌ 
করে সোভিষেত ৷ ইউনিয়ন অঙ্কান্য। সমাক্জতান্ত্রক দেশগুলোকে - মহাকাশ 
(অভিযানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করে ভুলেছে-। এটা কেবল প্রমাণ 
কেরে যে সমাঞ্জতীন্ুক, দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা সমতার ভাতিতে 
প্রতিষ্ঠিত এবং এটা সমা গতাস্তিকতার,নীতির সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ, 

১. আঃমরা__সমাপ্রভাত্তরক দেশগুলোর মহাকাম্চারপরা বন্ধুত্ব ও সহযোগিতাৰ 
বন্ধনে আবদ্ধ । আমাদের কাছে সাধারণ কাঁমউনিট্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও সাধারণ 
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রঃ বৃতিগ্ত স্বাৰ্থ রয়েছে৷, খানের পরা মর আমরা পরশে 


| ভালভাবে জানতে. পারি ৩ . ‘পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেছি । ৯৯৭৬ সালে 
চেকোশ্লোভাকিয়, পোলাশু; এবং জি ডি আর-এর প্রথম মহাকাশ অভিযাত্রী 
দল সোভিয়েত ইউনিয়নে তাদের অভিযান-পূর্ব শিক্ষা গ্রহণ শুরু করে৷ 
আমি সে দলে ছিলাম ৷ এখন বুলগেরিয়া, কিউবা, হাজেরণ, মঙ্গোলিয়া 
' এবং রুমানিয়া থেকে আগত দ্বিভঁয় দল, প্রশিক্ষণ এহণ করছে: 2 
বর্তমানে স্তালিয়ট-৬-বিরাম কেন্দ্র অন্য আর এক ধারাবাহক' পরাক্ষা- 
₹ নিরাক্ষা চালাচ্ছে। এর নতুন পাঁরচালকদলে আছেন ভ্লাদিমির, 
' কোভালিয়নোক এবং আলেকজাপ্ডার ইভানচেনকভ: । তাদের সঙ্গে ' যোগ 
দিয়েছেন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক চালকদল, যাতে আছেন ইউ এস এস আর-এর্‌" 
পাইলট-মহাকাশচারী এবং হ্ববার ফোভিয়েত ইউনিয়নে বীর উপাধি প্রাপ্ত 
পিওতর ক্রিমুক এবং ' পোলাণ্ডের মহাকাশচাঁরাী-গবেষক বায় 
হারিমাসজিউস্কি । ৰ - | 
সম্মিলিত চালকদলের, কক্ষপথের বিরামকেন্দরগুলোতে যাতায়াত এবং 
কক্ষপথে, দীর্ঘস্থায়ী বাঠামো তৈরী ও মাঝে মাঝে চালকদলে আংশিক, 
' পরিবর্তন করা_-এগুলো সবই ইণণরকসমসের বিরাট অগ্রপ্গাত হিসেবে 
' পারিগাঁশত হয় । কারণ) এগুলো পৃথিবীর সক্পিকটবর্তী মহাকাশের শািপুণ| 
| ১০০০০০০০০০০ 
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_ স্ডাব্রউ এম আর” আলোচনা বৈঠক 


| কালে IG বার অংগ দের 

অন্তর্থাতমূনক কার্যকলাপ বাড়িয়ে চলেছে ৷. সাম্রাজ্যবাদ . 

॥।  সৃমাজতন্ত্ু, সামাজিক মুক্তি ও জাতীয় মুক্তির শক্তিগুলোর 

শিট গুরুত্বপূর্ণ ও' বড়োরকমের অগ্রগতির ক্ষেত্রে আগের চেয়ে 

‘/' অনেক বেশি আগ্রাসণ মনোভাব নিয়ে তার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ ' 

। ' করছে. আজ যেসব উন্সয়নশশল দেশে সামাজিক শ্রেপীগত 

বিভাগ অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সেখানে এই ঘটনা? 

৬সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার ! এই সব দেশে সাম্রাজ্যবাদ হস্তক্ষেপ 

| 'সম্প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে স্রিছারিররিরিতার সংগ্রামও 
বাড়ছে । | J 

4. ভক্লিউ, এম. আর* পত্রিকায় নতুন ধরনের সাআীজ্যবাদের 

অন্তর্থাতমূলক নাঁতিগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে । এশিয়। ও 

'আফ্রিকার দেশগুলোতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সংক্রান্ত কমিশন 

,,.. তার আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে. এই কাঁমিশন এবার অস্থিতি- 

শীলতার রণনণতি, যা প্রগতিশীল ও ' সাম্রাজ্যবাদবিরোধী 

শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত, সে সম্পর্কে ' আলোচনার 

''; * ওপর জোর 'দিয়েছে.।. বহু উন্নয়নশীল দেশে এই রণনীতিকে 

পয়লা নম্বর বিপদ হিসেবে দেখা হচ্ছে! এই আলোচনা বৈঠকে 

যারা অংশ গ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে আছেন আলজোরয়া, 


* দেখুন, “নয়াউপানিবেশবাদশ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠিত 
“করুন” “আহদাতিক মতামত বিনিময়” ভবিষ্উ. এম. আৱ., মে, ৯৯৭৮ ৷ 
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: সাইপ্রাস; হণুরাস, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জান, ফিলিপাইনস, 
সেনেগাল, সিরিয়া, সুদান ও দক্ষিণ আক্রিক্তার, কমিউনিস্ট ও 
ওয়ার্কার্স পার্টির প্রতিনিধি এবং একজন সোভিয়েত খিজ্ঞানী ।' 

*. ভাৱা এশিয়া ও আঁক্রকা-প্রসঙ্গে 'অস্থিতিশীলড়ার 'সাত্রাজ্যবাদণী: 
১. রখনশীতির নয়াওপনিবোশিক দিক নিয় প্রধানত আলোচনা 
৯১, , করেছেন, এরং ল্যাটিন আমেরিকায় আশার, কয়েকটি 
| শহর মাও বিমার করেছেন | bl 


~ 


রি পুরানো নীতির নতুন আধের, «Ho ১ 2 OH তি এ 

আলোচনা বৈঠকে বক্তারা উল্লেখ করেছেন হে আমাদের মুগ উন্য়নশণল 
দেশগুলোতে ওশাতিশীলণ ও সাসরঙ্াববিরোধী সরকারকে আস্থিতিশীল , 
করার, লক্ষে পরিচালিত কাজরর্ধ  নয়াউপ্ানবেশবাদশ নর্গীতিতে একটা, 
গুরুত্বপূর্ণ বিষ্য় হয়ে, উঠেছে । কিন্ত এই- অস্থিতিশীলতা কি নতুন কিছু, বা 
এটা কি চিরাচারিত অন্তৰ্ঘাতযুপক কাজকর্ম সমেত পরানো নয়াউপনিবেশ-' 
বাদের অভিব্যক্তি ? এইসব প্রশ্নের উত্তরে আালোচন!“বৈঠকে অং শগ্রহণকা রর ' 
প্রথমত প্রগতিশীল ও গনতান্ত্রিক । ।সরকারগুলে! উচ্ছেদ করার লক্ষ্য সমন্বিত 


' ' -. সাম্ৰাজ্যবাদা,কাজকর্ষে ধারাবাহিকতা ও পুনরাবৃততির উপাদানগুলো. নির্ধাহ্ণ 


করার চেষ্টা করেছেন । সাম্রাজ্যবাদের এইসব কাজক্ধের” মধ্যে কয়েক. 
"দশকের ব্যবধান আছে, 7. 
» হগুযরাস, কমিউনিস্ট পাটির রা কমিটির উহ কমিশন 7 
| সদস্য মিল্টন ' প্যারেডেস বলেন ‘যে অতশতের' মতোই আজও সাম্রাজ্যবাদ 
একই ধরনের অন্তর্থাতমূলক পদ্ধাত ফাধারপত . ব্যবহার করছে; যেমন 
| অনৈতিক চাপ সৃষ্টি, অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার উসকানিতে শুধচরহৃতি 
' ইত্যাদি 1" . সেই জন্যেই বিভন্ন কালপর্বের মধ্যে সাদৃশ্ রয়েছে; এই কালপবে 
একদিকে যেমন 'রয্ষেছে বাইরের পরিচালকের নির্দেশনায় ইরানে মোসদ্দোকের 
শাসন (১৯৫৩) বা গুয়াতেমালায় (৯৯৫৪) মাকোরো আঁরবেনঝের উচ্ছেদের 
' চিত্র, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে ( দুই দশক পরে ) চিলিতে (৯৯৭৩) 'ফ্যাসবাদতু , 
সামরিক অভ্যুত্থানের ঘটনা ৷ অতশর্তে গুয়াতেমালায় ব্যবহৃত অন্তৰ্থাতমূলক 
পদ্ধতির সাথে কার্যত, প্রশ্গাতিশশল শক্তিগুলে! বর্তমানে যাঁকে 'অস্থিতশশীলতা 


‘., ' বলে থাকে, তার সাদৃস্ট আছে। এইসব পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে, “কমিউনিজ্রমের, = 


১, বিপদ"-কে কেন্দ্র করে বাইরে থেকে সংগঠিত -ভশীপরদর্শনের প্রগারাভিষান ' 


| ১ 
৭৬ = , ৩. রঙ । ্ [4 | 


ও গুয়াতেমালা যাতে তার স্বাধীন পথ পরিত্যাগ করে, সেই আশায় ' মাঞ্চিন 
দূতাবাসের নির্লজ্জ চাপ. সৃষ্টি ॥ .আরবেন্ব দরকার এক অথনোতিক 
বয়কটের সম্মুখখন হয়েছিল । বৈধ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিটি স্তরে প্রাভবিপ্লবী 
চক্রান্ত সংগঠিত করা, হয়েছিল এবং 'এই. চক্রান্তের ‘পেছনে ছিল /মার্কিন 
, যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়াপতি ও সি আই এ 1*' সাম্রাজ্যবাদ গায়ানা-তে জগন 
সরকার ও পরবত কালে চিলিতে গণ এঁক্যের সরকার উচ্ছেদ করার জন্ত একই -. 
পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল । রর - 


ইন্দোনেশিয়ার কামিউনিফ পরনের সদ াভিযাজারা সুদিমান, 
অস্থিতিশলতার ‘অনুরূপ অন্তর্থাতমূলক, কাজতর্ণের জন্য প্রচেস্টা, বিশেষকরে 
১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়াতে প্রাতিক্রিয়াশশল বিচ্ছিন্নতাবাদী 
বিদ্রোহের, সময় যে প্রচেষ্টার পরিচয় সবচেয়ে রেশগ পাওয়া “গিয়েছিল, 
সেইসব প্রচেষ্টার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । এইসব প্রচেষ্টার ফলে 
এক অখণ্ড, সার্বভৌম "রাই হিসেবে প্রজাতন্ত্রের ' অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে 
পড়েছিল । স্মারক ও' বেসামরিক গোষ্ঠীচক্র এইসব বিদ্রোহের উদ্যোগ 
কলিয়েছিল ' এইসব বিদ্রোহের ওপর সাম্রাজ্যবাদের প্রধান ভরসা ছিল ; এবং 
হি ছিল বিচ্ছিন্নভাবাদশদের প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারশ ও উৎসাহ- 
দাতা ৷ বক্তারা বলেন ষে বর্তমানে অনস্তর্থাতমূলক পদ্ধতিসমূহের সামাগ্রকত! 
হিসেবে ধরলে অসশ্থিতিশপ্ীলভাকে ' সাত্রাজ্যবাদের 'অতগত অনতর্ধাতমূলক 
কার্যকলাপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার, করা “যায় না, ভাদের hi Le 


* ঢ়, আই, এ, গুয়াতেমালায় ও হ্রাসে তার রোঁডিও হৌশনের মাধ্যমে 
সরকারের বিরুদ্ধে ও কমিউনিস্ট বিরে-ধশ মনোভাবে গুয়াতেমালার 
জনগণের মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের জন্য মনস্তাত্বিক যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল । 
সি, আই, এ-র প্রচেষ্টা ছিল জনগণের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ভয় ও. 
আতঙ্ক ছড়ানো'ও আরবেনব-এর বিরোধীরা যে শ্রেণশগত, দৃবপ! পোষণ 
করত তা আরো! তীব্র করা । সি, আই, এ-র লোকেরা গোপনে 
স্থানীয় সশস্ত্র বাহনশগুলে! থেকে সদস্ত সংগ্রহ করত | প্রতিক্রিয়াশীল 
ক্যু-এর ঠিক আগে তারা হগুরাস থেকে ১৫০ ভাড়াটে সৈনিকদের 
রি দিয়ে ওয়াতেমালা আক্রমণ সংগঠিতও করেছিল । এই কাজকর্মের 
সঙ্গে সঙ্গে চলছিল এই গুজব প্রর্গার যে দেশ “এক বৃহৎ সৈন্যবাহিনণ” 
'দ্বারা আক্রান্ত হতে, যাচ্ছে । ' এই প্রচারের উদ্দেশ ছিল জনগণকে, 
"সরকার ও গণতান্ত্রিক শিবিরেডদোদৃল্যনান শক্ষিগুলোকে ভয় দিখানো 
এবং বিশ্বাসঘাতক উচ্চপদস্থ ই এ ক প্রভীবপ্রবী, 
' অভ্যুত্থান তুরাছ্িত করা৷. ' : 
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রগ 


ধার ছা কাঠ এ বত হয়েছ হা 
দেশে বারবার, পরীক্ষিত হয়েছে । a 
"+ অনুষন্ত: বক্তা নশতিগ্রতভাবে এই দবস্টিভাঙ্গির বির্বোধিতা. করে নি, 

/ কিন্তু ভারা! এই দৃষ্টিভঙ্গি যথেউ-নয় বলে মনে করেন । : আফ্রিকান পার্টি 
অক ইণ্ডিপ্রেণ্ডেম অব্‌ সেনেগাল-এর কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো, 
সদগ্য আমাথ ডানসোকে! বলেন «যে এই'পদ্ধতির ধারাবাহিকতা এই ঘটনার 

' একটা দিকমাত্র । বর্তমানে ' সাগ্ৰাজ্যবাদঁ অন্তর্থাতমূলক কাজকর্ম অনেক 
বেশি জটিল । বর্তমানে আস্থিতিশীলতার যেসব পদ্ধতি ব্যবহার কর! হচ্ছে 
এত পন্ধত আর কখনো ব্যরহ্থত হয়নি । এইসব পদ্ধতির মধ্যে দেশের “ভেতর | 
থেকে (বিশেষ 71 প্রগতিশীল দেশগুলোতে ) প্রাতীবপ্লবশ পরিবর্তন সৃষ্টি 
করার গোপন পন্ধাতই শুধু নয়, সমাজতন্ত্মখখী ও সাআ্রাজ্যবাদবিরোধী ' 
দেশগুলোর বিরুদ্ধে সাশ্রাজ বাদ অনুমোদিত নয় আগ্রাসনের মতো! প্রকাশ্য ' 
পন্ধাতও রয্লেছে। কয়েকদিন আগে এ্যাঙ্গোলাতে এটা ঘটেছিল; বর্তমানে 2 
কোমোরে! রঁপে এটা! ঘটতই । 


্ ডানসোকো। লন হে পাত ছাড়া আরো গতি জা তাদের 
পেছনে কোন নীতি কাজ করছে, সেটাই প্রধান বিষয় জাতৃণমু | 
মুক্তি অঞ্চন মুক্তি বিপ্লব খেত "শমাজিক বিপ্লবে উত্তরণ প্রাক্রিম্বা এক 
পুর্ণাঙ্গ, প্রক্রিয়ায় পরিণত হওয়ার পর ' থেকে এবং ব্যাপকতর মর্মবন্ত সহ ও 
৷: ব্যাপক শ্রেপীশাক্তির অংশগ্রহণ সহ ্যান্যবাদ-বরোধণ সংগ্রাম এক অন্তত 
রূপ গ্রহণ করার,-পর থেকে যে নতুন. বান্দব অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে; স দি 
আস্থতিশধলতার নশাঁত অনুসরণ করে সেই বাস্তব অবস্থার মোকাহলা Vas । 
বর্তমানে. আক্রিকা.ও এশিয়ার ঘটনাবলর্শ থেকে এটা প্রমাণিত হচ্ছে! ' 
এই ভিন্ন পারাস্থিতিতে এবং বিশ্বে শির ভারসাম পারব হওয়ার 
ফলে, সীঘ্রাজ্যবাদের প্রয়োজন হচ্ছে. অন্য ধরনের নয়া- উপানিবোশিক/নশীতির 
বা এক নতুন রণনণীতির, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে আগেকার উপানিবেশিক অঞ্চলে'ষে 
সামাজিক "ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধশ সংগ্রাম ব্যাপকভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তার, 
পথ রুদ্ধ কর! ৷ সুতরাং, প্রগতিশীল ও সাম্রাজ্যবাদ- বিরোধী সংগ্রাম কেন? 
' অস্থিতিশশল্যতার প্রধান লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছে তার যথেষ্ট কারণ রয়েছে । 
_ ষাট দশকে -ও (বিশেষ করে সত্তর দশকে এই. সব রাষ্ট্রের সংখ্যা ভ্রমশ বেড়ে _ 
চলেছে” এবং, এই ঘটনা রয়া- -ইপাঁনবেশিক চক্রের পক্ষে বিশেষ উঠ 2 কারণ ' 
হয়ে দীড়িয়েছে ৷ রি টিন 2, তি | 
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- এই যুগে যখন মি বিপ্লব সানি বিশ্বে পরিণত হচ্ছে, তখন এই নয়া- 
উপ্‌নিবেশিক ন’ঁতি হচ্ছে এই যুগের বৈশিষ্ট্য ; এই নাতি আতর্জাতিক ক্ষেত্র 
যেসব মৌলিক. পরিবর্তন, ঘটছে সেই সব পরিবর্তন; বিশেষ করে এই 
উতিহািক প্রত্রিয়ার ওপর সমাক্তাস্তিক ব্যবস্থার প্রচণ্ড প্রভাবকে গণ্য করে ) 
উপনিবেশবাদাী ও সাম্রাজ্যবাদাদের মুখোমুখী আক্রমণ প্রতিহত হওয়ার পর -' 
থেকে, ‘কিউবায়, . ইন্দোচপর্নে ও. অনেক: নতুন সমাজতত্্রমুখী রাহে তাদের , 
পরাজয়ের পর. থেকে, সাম্রাজ্যবাদী শত্তিগুলো ছরবেশের আড়ালে ব্যাপক “ 
অন্ত্ধতমৃদক কাজকর্মের ওপর জোর দিচ্ছে এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া ও 
বিরোধিতার ওপর সক্রিয় ভূমিকা আরোপ করছে । | | 
সোভিয়েত প্রাচ্যাবিদ কুচ প্তয সেভোচি“স্নান (ক্যাডেট অব সায়েজ, 
ইতিহাস) বলেন যে, আস্মিতিশশীলতার রণনপীতি প্রমাণ করে ধৈ কিভাবে - 
অতীতে, পরীক্ষিত নখাতির, অনেক টা ভিন্ন ্ীতহাটসক পাঁরবেশে 
মৌলিকভাবে এক" ন চন গুণ অর্জন করে, ৷ আমাদের ক্ষরণ করা উচিত যে 
নয়া-উপানবেণবাদ কোনো শৃহুতার মহে টি হয় নি £ উপ্পানিবেশবাদ যখন 
তদের সন্থুধর্ন হয়েছিল ( অথাৎ যখন নামমাত্র স্বাধীনতার প্রাতশ্রাতি ' 
তাদের দিতে হয়েছে, যদিও অর্থনৈতিক ৪ রাজনৈতিক ক্ষেত্রের ওপর তাদের 
কনা ছিল ), তখন উপানিবেশবাদের কাঠামোর মধ্যেই নয়া, গপনিবেশিক 
নখাতর অনেক উপাদান সৃষ্টি হয়েছিল ৷ , এশিয়ায় পুরানো দন্ত বিপ্রব যখন 
তাদের অগ্রপতিকে ঘোষণা, করল, তখনও বেশীরভাগ সাভ্ঞাজাবাদশ গোষ্ঠীঁ- 
গুলোর মধ্যে পুনরায় উপনিবেশ স্থাপন করার ইচ্ছা ৫বল ছিল ৷, 'এক 
' দশক পরে সাআজ্যবাদী ইডি মধ্যে ন্যা- ০০০১ কেক ইড়াস্ত , 


কূপ ধারণ করল । /' ২ 1 Uy 


গত.কয়েক দশকে 'সাত্রাজ্যবাদ' ' অন্ত্থাতমূলক রণকোঁশলেরও অনুরূপ 
দ্বান্থিত্‌ রূপান্তর ঘটেছে । যে সব সরকার সংশাত্ত মান. সাআ্রাজ্যবাদশ. / 
একটেটিয়াপতিদের চ্যালেঞ্জ করতে সাহসশ হয় কিন্ত পুঁজিবাদের আওতা থেকে | 
বেরিয়ে ' আসতে চাষ না, ( আরবেন্ঝের “সময় গয়াতেমালার ক্ষেত্রে এবং 
মোসাদ্দেকের সময় ইরানের, শ্বেয্রে এটা সত্য ) সেসব অবান্ধিত সরকারকে 
ডিংধম্করার প্রচেষ্টা , হিসেবে এই '্ণকৌশস সৃষ্টি হয়,; পরে এই রণকোঁশল 
টিটি রণনণীততে পরিণত হয়; সামগ্রিক নয়া-উপনিবেশবাদী নীতির 
মঝৌই রপন্নীত বর্তমানে পূর্ণ স্বাধীন ও প্রায়ই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করছে। 
এই ্লারণেইপং পঞ্চাশ দশকের প্রথম, দিকে-বৈধ সরকারগলোকে উ খাত করার 
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| প্রচেষ্টার সাথে বর্তমানে সিএ সাম্রাজ/বাদের ব্যাপক শা 


শীলতার কোনো তুলনা মেলে না। রা 
জর্ডানের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সা 


4 পেইম" আসনাব বলেন যে এই নীতি নয়া-উপনিবেশিক লাইনের শুধুমাত্র). 


অবিচ্ছেদ্য অঙ্গই নয় ; এই নীতি এর কেন্দ্রীতুত আভিব/ভও বটে । . নয়া 
. উপনিবেশবাদী হাতিয়ার ও প্রভাবকে ব্যবহার করার ' ওপরেই এই নতি 
‘ প্রতিষ্ঠিত ; সাম্রাজ্যবাদ এই সব হাতিয়ার 'ও প্রভাবকে ' “অনেক তরুণ! রাষ্ট্রের 
. ক্ষেত্রে এখনো ব্যবহার “করছে । প্রত্যেকেই জানে যে, সাম্রাজ্যবাদ এই সব. 
দেশের অর্থনীতি, সামাঁজক-রাঞ্গনৈতিক পরিস্থিতি, আঞ্চলিক সেনাবাহনপ- 
ও ক্ষমতায় আর্ত, ব্যক্তিদেরও প্রভাবিত করতে সমর্থ । আস্থিতিশলতার 
, নয়া-উপনিবেশিক সারমর্ম এই ঘটনার মধে) আভিব্যক্ত যে নয়৷ 'উপনিবৈশবাদশী 
নীতির লক্ষ্য হচ্ছে নতুন ছয়বেশের আড়ালে আগেকার উন্নত পুঁজিবাদ দেশ. , 
৩ উপনিবেশগুলোর মধ্যে আবিপত্য ও নির্ভরশশীলতার সম্পর্ক রক্ষা করে বা. 
- পুনরায় সৃষ্টি .করে, জাতীয় মুক্তি অঞ্চলে ওঁতিহাসিক বিকাশের বাস্তব 
প্রক্রিয়াকে ক্কত্রিমভাবে প্রাতহত করা । কিন্তু আস্থতিশশলতা হচ্ছে ( গোপন 


' 'অন্তর্থাতমূলক কাজকর্মই টক. বা প্রকীশে; আক্রমণই হউক) নয়া, 


উপানিব্শেবাদণী নীতির ' অন্যতম আগ্রাসী রূপ এবং এই নীতি তখনই প্রয়োগ 


| করা হয় যখন আর অন্য ক! নয্-উপনিবেশবাদাঁ নাঁতি bl ফল দিতে 


পরোরে না? 


ক 
তা 


আলোচনা বৈঠকে: যারা অংশগ্হণ করেছেন ভারা. সবাই একমত হয়েছেন 


‘যে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রপৃতিশশল ও 'সান্রাজ্যবাদাবাগ্গধী শাসন 


ব্যস্থাগুলো অস্থিতিশীল করার সাম্রাজ্যবাদী নশাত হচ্ছে বর্তমানে নয়া- 
উপনিবেশবাদশ নীতির বিকাশের একটা মূর্ত রূপ এবং এই নতি সাআজ্যবাদশ 
অন্তর্থাতমূলক, কাজকর্মের পুরানো ও. নতুন, নতুন হাতিয়ার ব্যাপকভাবে ' 
ব্যবহার করে | অনেক তরুণ রাষ্ট্রে যে শ্রেপীগত- মেক্ুভবনের গভশর জয়া 


', চলছে সেই গভগ্র প্রক্রিয়া, আন্তর্জাতিক, ক্ষেত্রে বর্তমান, শাক্তসমূহের 


|] 


1, 


ভারসাম্যকে বিচার করেই এই নবীতি প্রশুক্ত হয় ৷ * এই নগীতির আরো ব্যাপক 


fe অর্থ আছে £, এই, নীতি, হচ্ছে সারা বিশ্বব্যাপী ও দেশর্যাপণ তীর, [্রণী , 


। 


সংঘাতের 'প্রাত সাআজ্যবাদশ প্রতিক্রিয়া ৷ যে' কোনো উন্নয়নশীল, দেশ 
এবং বর্তমানে উন্নত দুঁজবাদী দেশগুলোতে সামাজিক ছন্দগ্ডলো তীব্র হয়ে” 
ওঠে যদি' শোক, ব্যবস্থা; সারির অবস্থান বিপদাপন্ন হয়ে 
৮ | ts be EEN 2 Es 


t 


/ 


পড়, তাহলে সেইসব ফেন সাভ্াজাবাদা, বড় লালে পরিবত 
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কোনো কোনো বক্তা, বলেছেন ষে : আহথিতিশালত। RE 
কাজবর্ণের মাধ্যমে প্রশ্নতিশীর্ল ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শাসনব্যস্থাগুলে! 
ক্রমশ, ধ্বংস করার পরিকল্পিত প্রক্রিয়া ; এর চুড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সামরিক 
অভ্যুত্থানের সাহায্যে বৈধ সরকারগুলো! উৎখাত করা । 


কিভাবে এই. সব দৃশ্যপট সাজানো হয় ' মে সম্পর্কে সেভোর্টিয়ান একটা, 


উদাহরণ দিয়েছেন £ প্রগ্নততশীল, রাষ্ট্রের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার ন্ট প্রচেষ্ট! 
চালানো হয়; এই উদ্দেশ্য সরকারবিরোধী বিক্ষোভ২পরিচালন! করা হয়; 
প্রত্যক্ষভাবে বা. পরোক্ষভাবে তরল পরিস্থিতির ওপর প্রতিক্রিয়াশীল স্নামরিক 
প্রভাব বৃদ্ধি করার ' জঙব রিড লয A 
। উপাদান, সশস্ত্র বাহিনীর কাছ থেকে আসে। ! , 
1. -সেভোর্িয্লানকে অনেকগুলো. প্রশ্ন করা হয়। এটা. জি 
অস্থিতিশীলতা “বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ” দৃশ্ঠপট আছে? এটা কি ০৮ রূপ 
খারণ করে, যেমন চিলিতে ঘটেছিল ? I 
সেভোর্টিয়ান £ প্রথমে শেষ কথাটা আলোচনা করা, যাক । সাম্রাজ্যবাদ 
_ অস্থিভিশশলতা! পরাক্ষা করার সময় এটা মনে রাখা উচিত যে কোনে! দেশে 
এক নির্দিষ্ট উতিহাসিক কালপর্ধে কেন্দ্রীভূত অন্তর্থাতমৃলক কাজকর্ম পরপর 
পারচালনা করা হয়; উদ্দেশ্য হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের অনুকূলে এর প্রবণতাকে 
ঘুরিয়ে দেওয়া । এই সব কালপর্ব হচ্ছে জাতাঁয় জীবনে উত্তরণকালীন 


-একালপর্য .বা সন্ধিক্ষণ, যখন ঘোধিত প্রগতিশীল ও সাআ্রাজ্যবাদ-বিরোধশ 
প্রবণতা থাকা সন্েও' শাসকগোষ্ঠীর নীতিতে অনেক দ্বন্দ্ব বা অসঙ্গাত থাকে, 


যার ফলে সাস্্রাজ্যবারীরা, ঘটনার পরিবর্তন করুতে আশা করে । এই সব 
ক্ষেত্রে, খোলাবুলি ষড়যন্ত্রের ক্ষেত্রে যেমন হয়, তেমনি অস্থিতশাঁলতা ' কোনো 
ছেঁড়ান্ত রূপ ধারণ করেনা] এর পদ্ধতি হচ্ছে বাইরের' প্রতিক্রিয়ার অনুকূলে : 


*পিরিস্থিতির-পরিবর্তন: করার চেষ্টা করা এবং সামাগক রাজনৈতিক প্রিয়ার 
ওপর যতটা সম্ভব প্রভাব বিস্তার করা । ০৭ 1 


উদাহরণস্বরূপ, ভারত্বর্ষে খাট দশকের শেষ দিকে ও সতর দশকের প্রথম 


দিকে যখন অভ্যন্তরীণ শ্রেণী সংগ্রাম প্রচণ্ড তীব্র হয়ে ওঠে, তখন এই ধত্রনের 
| ও ্ 
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a 


পরিস্থিতি সৃষ্ট হয়েছিল । যদ্দিও সাম্রাজ্যবাদ দক্ষিণপন্থাী ও প্রতিক্রিয়াশীল 

১. শক্িগুলোকে সমৰ্থন করে নাই,.তবুও এই নশীতিকে শুধুমাত্র আঁ্থিতিশশলতার 
- চুষ্টীকোণ থেকে বিচার করা যায় ন! । 5 বোপরি এই নীতি ছিল ভারতবর্ষের, 
স্বাধীন বিকাশের প্রবণতাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চুড়ান্ত লক্ষ্য নিয়ে এ 

দশকেরও বেশি সময়' ধরে সাম্রাজ্যবাদ নীতিকে কার্যকর করার নীতি । 

.". একই সঙ্গে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতিতে সাধারণ, নির্বাচন, শ্রেণী সংঘাতের 
__' আীরতা বৃদ্ধি-বাইরের প্রাতক্রিয়'আস্থিতিশশলতার রণকোঁশল ৫হণ, করেছিল, 
' যেমন সি আই এ-র অশ্রধাতসূলক . কার, দক্ষিপপহ্থী পার্টগুলোকে ৫ চুর 

অর্থদান ইত্যাদি ৷ ০ 

- তা সত্বেও এই: ধরনের কাজগুলো নিজেরাই টির EY করেনা)” 

তাদের উদ্দে্- হচ্ছে এইসব শাসন ব্যবস্থার যার! বিরোধণ তাদেরও" 
'সাাঙজাবার পদের সমর্থন দেওয়া, এবং যাতে সমগ্র পরিস্থিতি তাদের 
অনুকূলে যেতে পারে, এই আশায় তাদের: শতিগলো কাজে লাগাবার জন্য. 

১. সাহায্য বরা ৷ অগ্কথায, একে বলা যেতে পারে আস্থাতশীলতার কিনার 
 হেষে যাওয়ার ব্যাপার ই 


LC রা Ge 
J আত তিশগীনতার জে অনু ধরনের ষড়যন্ত্র । একই হাতিয়া 
ব্যবহার কা যেতে পারে £.ষেমন২এভেতপ থেকে? প্রাতিবিপ্নবণ পরিবর্তনগুলে, 
'সৃষ্টির' প্রচেষ্টা, বাইরে থেকে এই সব শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধ প্রতিবিপ্লবী 
= কার্যক্রম ক্রমশ উসাকিয়ে দেওয়া <বং শেষপর্যন্ত সামরিক অভ্যুত্থান | গুথমে' 
ঘানাতে এবং! পরে চিলিতে।এই ধরনের ঘটনাই ঘটেছিল । সাম্রাজ্যবাদের, 
যে সব শাসনব্যবস্থা পছন্দ নযৃ, সে সব শাসনব্যবস্থাও উৎখাত করতে তারা একই 
পদ্ধতি ব্যবহার, বরে,। খকস্ত এ বিষয়ে বোনে! টুদেহ নেই যেগত কয়েক, 
বছরে নডুন নতুন ধরনের ভাস্থিতিশালতা সৃষ্টি হয়েছে 1 
' মিল্টন: পারেডেস বলেন, ‘সাধারণভাবে এটা. 'বলাটা “ঠিক: হবে না। যে. 
-আস্থিতিশশলতার এই সব কুপ হচ্ছে, প্রতিষ্ঠিত রূপ বা ক্লাসিক্যাল বৈশিষ্ঠ "" 
, (এই নাতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট পারস্থিতিতে বিভিন্নভাবে সংশোধিত: 
| হয়ে আবার ঘটেছে এবং প্রতিটি স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে ঘটতে” LS 
চিলি ও মিশরের উদাহরণ প্রমাণ রুরে যে মুক্তি আন্দোলনের বির 
" ক্রমবর্ধমান হারে অন্তর্থাতমূলক কাজকর্মের মাধ্যমে সাআজ্যবাদ কোনে কোনে! 
ক্ষেত্রে বৈধ যূরকারকে, জোরজবরদন্তি করে ও সামরিকভাবে উৎখাত করার. 
" ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রপতিশ্গল. মূরকারের্‌ পারিবর্তে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার 
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চেষ্টা চালায়; এবং তখন আপোক্ষিকচোবে নি? পূণ পহত্র 
পড়ে ৷ . এটা ৪. এইভাবে ব্যাখ্যা করাঃ যেতে পারেইবালতে 
| প্ৰক্ৰিয়া বিশেষকরে গভারগায়ী তখন ' সাম্রাজ্যবাদ . কার্যত 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং এই উদ্দেশ্বে রক্তপাত, সামারিক 


'শহসর্মন্ত অগ্থাতমুনক হাতিয়ার ববহার করে কিন্ত যেপ্রানে 


সংগ্রাম এতটা তীব্র আকার ধারণ করে নি, যেখানে সাত্রাজ'বাদ ক্ষমতার 
ট্চতম ধাপে “অনুকূল” পারবর্তন, ঘটাতে আশ] করে, সেখানে প্রায়ই “নীরব 
প্রতিবিঃ বৈর" পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করার ওপর জোর দেওয়া হয় এই আশায় 
- যে এই দিকে প্রগাতনীল ও সাআজ্যবাদথিরোধি শাসনব্যবস্থার বিবর্তন ঘটানো 
, ষায়। আভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে. পরিবর্তনগুলো হ যত-গভণরতর ও মৌলিক 
, হত, সংশ্রাজ্যবাদ-বিরোধী অবস্থান যত দৃঢ় হয়, আন্তর্জাতিক 'প্রতিক্রিয়ার 
আগ্রাসন তত,তাঁব্ৰ হয় এবং প্রকাশ হয! ও সন্ত্রসবাদের প্রত এর আঁকাক্ষ। 
তত প্রবল. হ্য় । 2 
৯ আসহাব বলেন যে আমাদের চোখের সামনে প্রাতাবিপ্নবী আস্থিতিলতার 
ক্পধলোর পরিবর্তন ঘটছে এবং নুন ননুন রূপ সৃষ্টি হচ্ছে ।' অতীতে বারবার 
টা ঘটেছে। ইতিওাপিয়ার, উদাহরণ নেওয়া যাক । *বিব্লবী শক্তিগুলো- 
যাদের ভাত্ত জনগণের মধ্যে তার! দৃঢ় ্েগগত অবস্থান, ইচ্ছা ও সতর্কতা, 


॥ অবলম্বন ক্রাঁর ফলে ভিত? থেকে এই ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা ব্যথ 


য়ে 1 এটা ঘটেছিল তখনই যখন সাশ্রাজ্যবাণ সোমালয়াকে দিয়ে 
ম্যান বিরুদ্ধে সশস্ত্র হস্তক্ষেপ, পরিচালুনা করে, এবং ইািওপিয়.এক 
নারদ স্তরে আস্থ'তশশলতার “ট্রান্সমিশন বেন্ট”-এ পরিণত হয়ৌোছিল । 
এলোলার -কথা স্মরণ করা 'ষাক ॥ সাশ্রান্্যবাদ যখন সি আই এও 
ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নয়া- -গপাঁনবোশক শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে ব্যর্থ হল, তখ্ন 
সে নগ্ন আগ্রাসনের পথ ধরল । . অথবা, সা ্প্রাতকতম উদাহরণ, অর্থাং দক্ষিণ 
ই্য়মেনের কথ! ধরা যাক ৷ :“ডিতর্‌ থেকে” অর্থাৎ প্রতিবিল্লবাঁ ষড়য্রের 
মাধ্যমে পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার প্র আরব প্রতিক্রিয়া তংক্ষণাং 
য়েমেন গণপ্রজাতন্রের বিরুদ্ধে সশষ্ন-হস্তক্ষেপের জন্য প্রস্তুতে করে 1 ৯৯৭৮ 
লর মেঁ মাসে কোম্যেরো, ছণপপুঞ্জে সত ভাড়াটে সৈ্ম্বরা ফ্রান্সের গুপ্তচর 
৬-বভাগের সক্রিয় সহায়তায় প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক অভূ থান সংঘটিত করেন 
বর্তমানে নয়া-উপনিবেশবাদ প্রায়ই জাতীয় মুক্তির শতিগুলোর বিরুদ্ধে বাইরে 
থেকে টার! কৌশল গ্রহণ করেছে! _-, * 
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: ভেসনিজেউই সেমে (দক্ষিণ আক্রিকার 
যে সাতরাজাবাদণ .শিখবলোর' এই ক্রমবর্ধমান সামরিক 
কারণ হচ্ছে যে সত্তর দশকে; বিশেষ করে আফ্রিকায় ও 
উপনিবেশিক, কাঠামোর 'সংকট- অত্যন্ত, তীত্র হচ্ছে । মহাদে 
ষাট দশকে গপনিবেশিকতার হাত থেকে মুভির প্রক্রিয়ার 

' অর্থনৈপ্তক ভিত্তিতে কোনো পরিবর্তন হয় নি ; দেশী পশ্চিমী ৫ 
হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরত হয়েছে মাত্র । যেহেতু এ ভাও 
পুঁজিবাদ অর্থনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল, সেহেতু অর্থনশত্তিতে 
“সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে মৌলিক পাঁরবর্তন সৃষ্টি কর! অসম্ভব ; এবং আফ্রিকার 
সরকারগুলো৷ গভীরভাবে আগেকার, উপনিবেশবাদীদের সাথে সহযোগিতা 
করছে এবং এই পরিবর্তন ঘটাতে তারা চায় না । তাদের এই সামাজিক 
রক্ষণশাপতার ফলে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য অসুবিধা বাড়ছে এবং অভ্যন্তরীণ 
. জাতীয় ও সামাজিক, হন্দগুলে| গভীর হচ্ছে । . জায়েরের উদাহরপই সরচৈফে 










, বেশ ইঙ্সিত্বাহী' গত কয়েক বছরে সারা প্রদেশে দুটো বড় বড় গণঅভুপান 


‘জায়েরে-র সংকটের মুখোশ উন্মোচিত করেছে; জায়েবে-তে সাত্রাজ্যবাদ হচ্ছে 
' কার্ষত খনিজ সম্পদের, মালিক। বাস্তবকপক্ষে স্থিতিশধল অবস্থা, বজ 
রাখার প্রচেষ্টাটাই হচ্ছে জায়েরেতে ন্যাটো দেশগুলোর সাম্প্রতিক সামারিব 


1 হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্টী। .  - ' ৭ ৮৫৪ 


জায়েরে 'নয়া-উপনিবেশবানের বিরুদ্ধে ও সাম্রাজ্যবাদের উিযডোবের 
প্রতি এক তব - প্রতিবাদ জানাচ্ছে ; এই ধরনের উদাহরপ.আরো বাড 
এর ফলে প্রায়ই নয়া-উপনিবেশবাদশ সরকারগুলোর পরিবর্তে বাম ও আমুল 
পারবর্তনকামণী সরকার,প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ৷ এই জন্যই সাম্রাজ্যবাদ আর,ডাডাটে 
সৈন্যদের ফায়ার, ব্ৰিগেড” নিয়ে তৃপ্ত থাকতে পারছে না এবং বর্তমানে হ্থায়ণ * 
“আফ্রিকার অভ্যন্তরীণ শক্তি” অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদের, সাথে যুক্ত দেশগুলোর ' 
1 লোকজনদের ‘নিয়ে এই শক্তি প্রতিষ্ঠা করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ৷ সাম্রাজ্যবাদের 
' উদ্দেশ্য হচ্ছে এই মহাদেশে “ ক্রমবর্ধমান মুক্তির জন্য বিপ্লব আন্দোলন দমন 
করা ! কঙ্গোর লেবার পার্টির সামরিক কমিটি ঘোষণা করেছে যে প্রগাতনূল? 
রাষ্ট্রগুলো ' ধ্বংস ও ০০০59 ‘আন্তঃ আফ্ৰিকার শত 
প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ! : ক 
এই আলোচনাচক্রে যারা ae তারা: সবাই একমত যে’ 
আস্থাতশগপতার কোনো “ক্লাসিক্যাল” জপ নেই I; পরিস্থিতি অয 
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সাম্রাজ্যবাদের অস্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মের পরিবর্তন ঘটে । এটাও লক্ষ্য করা 
' হয়েছে যে .অস্থিতিশগলতার সবচেয়ে-পছন্দসই রূপ, হচ্ছে যে, প্রগতিশীল ওঁ 
"দেশপ্রেমিক শাঁসনব্যবস্থাগুলোর দিক পাঁরিবার্তত করার উদ্দপ্তে প্রাঁতবিপ্লব 
এ ধুব সন্তৰ্পণে এগোয় ; কিন্ত এটা ব্যর্থ হলে তাদের কাজ হচ্ছে বাইরে, থেকে 
TEATRO TT ৮ 


অর্থাুলক নীতির 'ব্যপ্তি-- 


; আলোচনা বৈঠকে ইনার ৃ 
ও পরিমাণ এবং উন্নয়নশশল , দেশগুলোতে কোন শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
সানাজ্যবাদ এই আশ্িতিশীল অবস্থা সৃষ্টি করছে, তা" জি বৈশিষ্ট্যের 
দিক থেকে নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেছেন। , সা র্‌ রে 

{ এ বিষয়ে সবাই, একম্ত যে গত, কয়েক দশকে সাজা প্রথমে 

সমাজতন্্রমুখী : দেশগুলোতে আস্মিতিশীল অবস্থা সৃষ্টির জন্য নতুন নতুন, 

পদক্ষেপ ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে । . আস্হাব বলেন যে মধ্য প্রাচ্যের সমাজ 
/ বিকাশের অভিজ্ঞত! প্রমাণ করে যে সাম্াজীবাদী গোষ্ঠাগুলো.. প্রথমত; 
মার্কন যুক্তরা্রের.. সাম্রাজ্যবাদশ গোষ্ঠী প্রথমে আরবের জাতীয়. মুক্ত : 
আন্দোলুন গুটিয়ে দিতে যথেষ্ট চেষ্টা করে এবং পরে তারা ব্যর্থ হওয়ার 
গার ঘাট ও সত্তর দশকে বছ আরব দেশে যে বৈপ্লবিক সামাজিক প্রক্রিয়া শুরু 
হয়েছিল, তার গতি শ্লথ-করে দিতে চেষ্টা করে । ওঁ সময়; মার্কিন যুক্তরাই - 
মিশরের মতো প্রগতিশীল দেশের প্রতি সতর্ক, দৃষ্টি রাখে; উদাহরণ স্বরূপ, 

খন ষাট দশকের মাঝামাঝি। সাত্রাজ্যবাদী চরের! বুঝতে পারল যে বাইরে 

থেকে কোন অভ্যুত্থানের চক্রান্ত করে তার" নাসের সরকারকে বেকায়দায়, 

ফেলতে পারবে না; তখন তারা মিশরের বিরুদ্ধে মুন্ধ ঘোষণা করার কথা চিন্তা a 

করতে লাগল 1 ১৯৬৭ সালে ইল্রায়েলের আক্রমন হচ্ছে অস্থিতিশাঁল 
. অবস্থা সৃষ্টির এক উপাদান যা বছ বছর ধরে টি'কোছিল £. নাসেরের মৃত্যুর পর 
‘খেকে মিশরের অবস্থা অস্থিতিশীল করার উদ্দেশ্যে আন্র্জাতিক. -সামাজ্যবাদ 

বিভিন্ন পথ ও উপায় র্যবহার: করেছে ॥. এক্ষেত্রে তারা-একদিকে সৃষ্টি করছে - 
ইন্রায়েল কর্তৃক সায়রিক- চাপ. ও . অন্যদিকে সৌদি আরবের -ভেজের : 
“শকড়কেও কাজে লাগিয়েছে ।. বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে এই নীতি সমন্ত 
গভির গা রর 

Co ৮G, 

শান্তি-৬ 


Ed 


পরনের বি সাইদ রাত সৌদ আর মালাকে টির 
'রেগিনের ইল্রায়েল, এদের' এক দবরভিসন্ধিমূলক মৈত্রী গড়ে তুলছে । ' 

. ডানসোকো জোর দিয়ে "বলেন যে আমাদের-। মহাদেশে সাম্রাজ্যবাদী - 
| ত্ত্ঘাতমূলক কাজকর্ম কার্যত প্রতিটি প্রগতিশগল রাের, বিরুদ্ধে পরিচালিত -, 
হচ্ছে । এর কারণ শুধুমাত্র এই -নয় যে এ সব দেশে ক্ষমতাঁসীন'বিপ্লবী 
 গণত্্ীরা নয়া উপনিবেশবাদণী আধিপত্য ও পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে দঢ়: সংগ্রামী 
হিসেবে নিজেদের প্রতিপন্ন করেছে। সাম্রাজ্যবাদ এই: মহাদেশে এই সব 
_, গোর ক্রমবর্ধমান প্রভাব সম্পর্কে সমান ভাঁত, কারণ বিশ্রী গলনভানজিক 
নো আকার শানে দাত মি আনালনের সাপ 
: বর্ভরযোগ্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে । 

। পারিনি নে বারা রাহ ভি উর 
' "ধা করে, যারা দ্বার্থহ্ণীন ভাষায় সমাজডন্ত্রকে তাদের লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা 
. করেছে৷ [পর উদাহরণ প্রমান বরে যে তাদের বিরুদ্ধে হাড়ি ভিন: 
নীতি কার্যকর হচ্ছে 1* 7 

“কই সঙ্গে, বক্তারা এটা উল্লেখ করেন যে. আস্তশীল অবস্থা' সুর. 
ড় গুুমা পরগাতশশন সদা সরকারের, কাছেই প্রকৃত "বিপদ সৃষ্টি ১ 
করছে না) এই যড়যন্র সেই সব “রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেও 'পাঁরচালিত” হচ্ছে, যাদের '' 
এক ভিন্ন সামাজিক বেশক আছে । , এই সব: দেশের "মধ্যে ও সর দেশও 
রয়েছে যাঁরা পুঁজিবাদণ পথে বিকাশ লাভ করছে, যেমন: দক্ষিপপূর্ব এশিয়া, 
ফিলিপাইনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জোসে লাভ! এই! ' 
বিষয়টি আরো বিশদায়িত করে এই ঘটনার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন: যে, 
যেসব সরকার সাম্রাজ্যবাদের চাপ, ও দাঁ্ধ প্রভাব থাকা সত্বেও, বি 
.আন্দেলেন যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, “তত স্বাধীন অবস্থান গ্রহণ করতে শুরু করেছে; | 
“নে সব সরকারের বিরুদ্ধেও সাম্রাজ্যবাদী’ অন্তর্ধাতমুলক কাজকর্ম পরিচালিত 
হচ্ছে। সামরিক একনায়ত্থের পতনের পর এবং বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠিত ' 
হবার (১৯৭৩) পর সাম্রািবাদ -বিরোধণ প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে । “শাসক . 
গোষ্ঠীর অবস্থানের ওপর এর প্রভাব পড়েছে এবং. এর“ফলে তাদের' বৈদেশিক, 
নীতির ক্ষেতে সকার মার্কিন দে'ষা নীতির পরিবর্তন ছে । এটা ঘটেছে 
৯ বিত্ঞার বিস্তারিত আলোচনার-জন্য “বিপ্লবের, এক হাজার দিন” নামক প্রন্থে: 

' চিলির ' কৃমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের প্রবন্ধুগুলো- দেখুন, পণস' এ্যাগ্ড , 

' সোধ্ঠালিঞ্জম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিসার্স ৷ প্রাণ ১১৭৮ 1৯055. 


চর 4 


= 


দখনই যখন অস্থিতিশশলতা-কার্যকর হয়েছে এবং এর প্রারশাতি' ঘুটেছে সামরিক 
স্ন্টীর দ্বারা প্রামোট সরকারের, উচ্ছেদের মধ্যে * 

: ‘লাভা আরো বলেন যে এখন ফিলিপ্যইনসের্‌ ঘটনা.বিচার করা যাক । 
সেখানে অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টির প্রয়াস, এমন, একটা স্তরে এসে পৌঁছেছে 
খন মার্কিন মুকতরষ বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীপ বিষয়ে তার হস্তক্ষেপ করার 
ইাতহাসে এই প্রথম ১৯৬৯ সালে ভার মনোনীত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে 
নির্বাচিত করতে ব্যর্থ হয়েছে । মারকোস বিজয়ী হয়েছে এবং এর 'ফলে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর পূর্ণ নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা 
হচ্ছে । মার্কিন মুক্তরাষই মারকোস সরকারকে অস্থিতিশীল করার . প্রচেষ্টা 
শুরু করেছে মার্কিন 'হুক্তরাষর মারকোনের যারা বিরোধী তাদের উৎসাহ 
দিচ্ছে ও সমর্থন করছে । মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের দালাল ও মিত্রা আঞ্চলিক 
মাওবাদী ও অন্যান্য বিরোধী শক্তিদের কাজকর্ম ব্যবহার করে নৈরাজ্য ও 


. বিশৃম্বলার আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। এ সবের ফলে রাষ্ট্রপতি 


৯৯৭২ সালে মশাল আইন জারা করে তার সরকারকে হায় .করার জন্য 
ভাবে কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে ।.. র 

এই ভাবেই সংস্কার সাধনের প্রক্রিয়া, ইরান তা তা 
বৃর্জোয়া’ভৃস্বাম বর্গ. যার! মার্কিন একচেটিয়া পুর্ীজর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, 
তাদের অবস্থান "দুর্বল হয়েছে। ফিলিপাইনসে এই সব পরিবর্তন মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রকে দারুন ভাত করে তুলেছে । সরকারে স্বাধীন প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ীয় 
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এই সরকারকে উচ্ছেদ করার জন্ম নতুন পথ খু'জছে। 
৯৯৭৮.সালের এচারাতিযাচনর সমর আন্ত্ধাতমূলক কারক আবার নতুন 
কিরে শুরু হয় !** 

আঁগামেমনন স্টাক্র (/প্রোগ্রেসিত পার্টি অব: দি ওয়ার্কিং পিপল অব 
সাইপ্রাম-_এ কে ইএল) বলেন যে আঁস্থিতশলতা সৃষ্টির কাজকর্ম, বিশ্বের 


"গুরুত্বপূর্ণ ' অঞ্চলগুলো নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেস্টায় সাম্রাজ বাদের বিশ্বব্যাপী 


রণন্নীতির অবিচ্ছেছ্য অঙ্গ! এটা ক্যামকর করার জন্য সাত্রাজ্যবাদ, বড় ৩৯ 


* জোসে লাভা, দাফালপাইনসে নতুন গবা: ডব্লিউ. এম. আর 
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, ক বিস্তারিত. আলোচনার জন্য ফেলিসিসমে৷ সি ম্যাকাপগল 


“মার্কন সাম্রাজ্যবাদ ও :ফ্ষিলিপাইনসের'্রাধাঁনূত।”, ডারউ এম জার, 
আগা ৯৯৭৮ পু টা 


i 


ছোট সম্ভস্বাধীন্‌ নারে রাইগুলো যারা জাতীয় স্বাধীনতা ও- জোট 
নিরপেক্ষতার প্রগতিশীল সামাজিক অবস্থান গ্রহণ করছে, সেইসব রা 
শবরুদ্ধে,নতুন করে অন্তর্যাতমূলক কাজকর্ম চালাতে প্রস্তহ্‌। আমাদের ছোট: 
৩ দেশ তার ভৌগলিক . অবস্থানের জন ন্যাটোর রণকৌশািদের চোখে সার 
ভৃমধ্যসাগরিয় ২ ও ্াপরাচোর অঞ্চল ছুড়ে সম্প্রসারণের এক গুরুততূর্ণ ফেজ » 
স্বাভাবিকভাবে ম্বাটো শক্তিুলো সাইপ্রাস প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা। ও জোট-- 
নিরপেক্ষতার নশীতি পছন্দ করে না। সাইপ্রাস এই নণীত নেওয়ার ফলে 
এইসব গোষ্ঠী যে সামারিক-রণকোঁশলগত ও অশ্থাস্ত অবস্থান নিত সেসব অবস্থান _ 
বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে ।/ সাইপ্রাসের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাকে দূর্বল করার জন্য. 
_ ন্যাটোর গোষ্ঠীগুলো সুনিশ্চিতভাবে গ্রীক ও তুর্কী জর্নগণের মধ্যে জাত্যাভিমান: 
জাগিয়ে তুলেছে এবং এইভাবে সংঘাত ও সংকটের পরিস্থিতে সৃষ্টি করেছে৷. 
এটা স্পষ্ট যে, যদি সাইপ্রাস জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে, তাহলে তাদের 
পঁক্ষে-তাদ্বের রপনগভিগত লক্ষ্য কার্যকর,রুরা কঠিন হবে । ও উদ্দেস্রে তারা 
গ্রাকদের কাছে “গ্রীস'দেশের সঙ্গে- সাইপ্রাসের, ওক্যে”র জোগান ও তুর্কী , 
সাইপ্রিয়টদের কাছে এর বিপরণত. “দেশভাগ”-এর শ্লোগান তুলে ধরল . 
৯৯৭৪ সালে: প্রাক ব্যাক কর্নেটদৈর দ্বারা সংঘটিত সামরিক অভ্যুখানের মধ্যে 
ন্যাটোর সাইপ্রাস বিরোধী কার্ধকলাপ পরিণতি" লাভ করল এবং এর পরে ! 
গ্রীক আক্রমণ শুরু হলো | এর্পর থেকে আমাদের জনগণ ওঁ ষড়যন্ত্রের 
ফলাফলক ুর করার জন ও বরা চায়ে যাচ্ছে A 

* প্যারেডেস ব্‌লেন যে ল্যাটিন আমেরিকার মার্কিন - একচেটিয়াপতি ও 
মার্কিন শাসকচক্র, ষেসব সরকার জাতীয় স্বার্ের প্রতিনিধিত্ব করে এবং রিদেশণী 
পুঁজি ও আঞ্চালক গোষ্ঠীগুলোকে সংযত করতে চায় এবং মার্কিন যুক্তরাই ও 
ভার নশতির সাথে যে সব সরকারের কোনৈ! না কোনো রূপে ঘন্ম আছে, ' 
সে সব সরকারকে অস্থিতিশীল করার জন্য পরিকল্পনা কার্যকর .করে। 
অতগতে বিভিন্ন সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে, পেরু, গায়না, ও অন্যান্য, | 
“দেশের বিরুদ্ধে অস্তর্ধাতমুলক কার্যকলাপ গ্রহণ করা হত ৷ ' | 
১. সেমে :জোর' দিযে লেন যে মাসাজ কইলো এই রিবা 
অন্তর্ভুক্ত 'ছিল না ৷ আক্ৰিকার মুক্তি আন্দোলনগুলোও অস্থিতিশাীলতার: 
লক্ষ্য ছিল । খ্যাঙ্গোলা স্বাধীন, হবার বহু পূর্বে এর ছাতা মজি আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে এটা প্রয়োগ কর! হয়েছিল ! বিভিন্ন যড়যস্ত্র ও অস্তর্থাতকে কার্যকর 
করে সাআাজ্যবাদ ও সি আই এ হোন্ডেন রবার্টো ও জোনাস সাভিস্বি-র মতো”. 


বাকিদের নিয়ন্ত্রণে আন্দোলনকে সাঁনাবন্ধ করতে আশা করেছিল । “নব 


| প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায়, বর্তমানে নামি“বয়ায় ও ভিম্বাবোয়ে একই ধরণের , 


অন্তৰ্ধাতমূলক কার্যকলাপ পরিচালিত হচ্ছে । জিস্বারোয়ে-তে বর্ণবৈষম্যবাদী ও 
সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীগুলো মুষ্টিমেয় কয়েকজন দলত্যা্গণীদের . জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলনের “প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে, এই আন্দোলন,থেকে বেড়িয়ে 
আসতে, বৰ্ণবৈষম্যুবাদণী , স্মিথ সরকারের সাথে আপস করতে উৎসাহিত 
“করেছে! . একই সঙ্গে দেশপ্রেমিক ফ্রন্টে ভান ধরাতে সাশ্রাজ্যবাদণরা চেষ্টা 
করছে৷ এই. ফ্রন্ট জি্বাবোয়ের জনগণের প্রকৃত আশা আকাঙ্চাকে ভাষায় 
মূর্ত করে তোলে এ উদ্দেস্টে সান্রাজ্যবাদরা ফ্রন্ট নেতাদের মধ্যে বগড়া 
ও মতপার্থক্য ইত্যাদি সম্পর্কে গুজব ছড়ায় ।* এইসব ষড়যন্ত্রের একই লক্ষ্য 
রয়েছে ; এই লক্ষ্য হচ্ছে বর্মবৈষম্যরাদের বিরুদ্ধে ও স্বাধীনতার জস্ক সংগ্রামী- 
€দর 'জজী সংগঠনগুলোকে দুর্বল করা এবং নয়া উপনিবেশবাদী বিকল্পের, কাছে 
হয় আত্মসমর্পন করতে, না হয় ওঁ বিকল্প গ্রহণ করতে-তাদের বাধ্য করা৷ * 
বক্তারা বলেন যে, যে সব উন্নয়নশীল দেশ ভিন্ন শ্রেণীগত পথ ‘অবলম্বন করে 
করানো অর্থনৈতিক সাধাঁনতার রক তি আকা কাশ করে 
এবং জাতায় সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক একা দৃঢ় করতে ও নয়া-উপানবেশবাদণ 


SU বিরুদ্ধে সংগ্রাম বয়ে, সে সব দেশের কাছে সাভাজ্যবারণ আদ্থিতি- 
. শালতা রিপদ সৃষ্টি করছে তা বান্তবই হোক বা.স্াব্যই ছোক । বহু জায় 


মুক্তি আন্দোলনের কাছেই এক্‌ই বিপদ দেখা দিয়েছে । অস্থিতিশীল 
"অবস্থা সৃষ্টি করতে সাম্রাজ্যবাদ বাইরে থেকে উননয়নশশীল দেশগুলোর ওপর, 


রী প্রভাব বিস্তারের-উদ্দেষ্তে বিভিন্ন হাতিয়ার ব্যবহার করছে। '. 


অক কাজকর্মের জটিল চাঁরত্র : 
| “আলোচনা বৈঠকে অংশগ্রহপকারণরা আস্থিতিশখ্লতার" প্রধান্‌ হাতিয়ার: 


₹_' চরিত্র -ও নগতিকে সাম্রাজ্যবাদের -অনত্ধাতমূলক অর্থনৈতিক.নীতির সাথে, 


এক করে দেখেছে । ডানসোকো বলেন যে বহুজাতিক সংস্থাগুলো এই ঘটনাকে, 


' কাজৈ 'লাশায় যে আঞ্চলিকু অর্থনশীত পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাথে সুজ. 


যখনই উন্নয়নশীল দেশগুলো! প্রগতিশীল লক্ষ্য অনুসরণের জন্য দামীগ্রক, 
_সামাজিক-রাভুনৈতিক পরিস্থাতকে তাঁদের, অনুকূলে ক্রমশ পরিবর্তন করতে, 
EE ভি ভান ফরব্রুয়ারশ 
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চায়, তখনই একচেটিয়া পুঁজিপতিরা ব্যাপকভাবে আঞ্চলিক অর্থনৈতিক" 
অসুবিধা সৃষ্টি করে নক্রুমার' ছানা ও আলেন্দের চিলি হচ্ছে এই ঘটনার, 
উদাহরণ ৷ বিভিন্নভাবে ॥যে অর্থনৈতিক অস্থিতিশলত! সৃষ্টি করা হয়, তার ' 
মূল কথা হচ্ছে. “আর্থনশীতিক যন্ত্র সৃষ্টি এবং এর একটি'মাত্র উদ্দেশ্য, তা চুচ্ছে ! 
জাতীয় অর্থনীতিকে অসংগঠিত বরা ও যৈ কোনো প্রগতিশশীল অর্থনৈতিক' 
পদক্ষেপকে বাধা দেওয়া |" বর্তমানে অধিজাতিকও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক, 
সংস্থাগুলো, এই প্রচেষ্টা চালাচ্ছে : তাদের নীতিকে সাম্রাজ্যবাদ নির্ধারণ | 
করে। সিরিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জ্যাকুব গাঁররে! 

' এই প্রসঙ্গে বলেন যে তার দেশ ইণ্টারস্তাশনাল মানেটারি ফাণ্ড ও ইণ্টারন্তাশনালা 
ব্যাঙ্ ফর রিকন্‌্ররাকসন ্যাগু ডেভেলাপমেন্ট-এর কাছ থেকে ‘অর্থনৈতিক . 

. চাপের শিকার হয়েছে। ইন্টারন্াশনাল ব্যাঙ্ক ফর রিকনসট্রাকসন গ্রযাণ্ড 
ডেভেলাপমেন্ট সিরিয়ার ওপর অর্থনৈতিক সাহায্য চাপিয়ে দিতে চাইছে ৷! 
পশ্চিমীশাক্তগুলো মিশরে যে' অর্থনৈতিক সাহায্যের মাধ্যমে রাজনৈতিক" 
মুনাফা দুটেছে, এই' সাহায্য তারই অনুরূপ ৷৷ নয়া-উপনিবেশবাদশ চাপের," 
অন্তত দৃষ্টান্ত হচ্ছে এফ আর জি, যা রিয়ার অর্থনৈতিক চুক্তির দিকে সাগরে" | 
তাকিয়ে আছে, বেন বিদেশী ব্যাঙ্কভলোকে অনুমোদন শ্রম আইনের স্মীক্ষী ূ 
ও এফ আর ভি-র.সাথে যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় ব্যাক্তি পুঁজির' অংশ গ্রহণ ৷ 
যাইহোক, আলি মালকি ( সোশ্তালিস্ট ভ্যানগ্রার্ড পার্টি অব'আলজোরিয়া 9: 
ধলেন যে অর্থনৈতিক আস্থাতিশলতার পদ্ধাতিগুলোকে কোনো-একক.উপাদান্ধে : | 
পর্মবাঁসত করা যাবে না ; কারণ এটা সব, সময় অর্থনৈতিক চাপ বা বয়কট নয়, 
বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদ উন্নত ' পুঁজিবাদ দেশ ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে. 
“অর্থনৈতিক আাস্তঃ নির্ভরশশলভাপ্র ধ'রণা প্রচার করার চেষ্টা করছে এবং এর 
যথেষ্ঠ কারণও আছে। আতস্তঃনির্ভরশণলতা এইসব দেশকে কাছাকাছি আনতে: 
সাহায্য, করবে এবং .এইভাবে' কোনো, কোনে! প্রতিশীল' দেশের; নীতির, 
ওপরু প্রভাব' ফেলবে; এবং, পশ্চিমঘেহা- ও ।পুঁজিবাদমুখণ পথ অনুসরণ' করতে 
সাহাষ্য করবে ). এই দিক, থেকে আলজোরিয়াকে-প্রভাবিভ “করার চেষ্টা 
মার্কিন মুক্তরাই করছে; মার্কিন নুজরাষ্্র আলজেরিয়ার গ্যাস. ও তেল, 
আমদানি করে । (১৯৭৬ সালে: ‘মার্কিন যুক্তরাই যে পরিমান,তেল কিনেছে: 
তার, মুল্য '২'২ বিলিয্নন “ডলার. কিন্ত-১৯৭৩ সালে--তার মুল্য ছিল ২০০, , 
মিলিয়ন ডলার) একই সঙ্জে বহুজাতিক সংস্থাগুলো আলিয়ার জন্রধমান, ' 
রর বহক (ত করার সহ হাযির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে । নান ও পশি 
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 ফারযগুলো, যেমন. বারি ডি আই এ'জ্জি, প্রভৃতির সাহায্যে 
নে ছা হিজাব ও ৰাং বার ঠেটা ওটা 
বোকা ষায়। ক. 
| আদাবর, ছকে সংগঠিত পরব ডের 
কে্র্রশয় উপাদান.কি না, এই প্রশ্নটিও' এই বৈঠকে, আলোচিত হয়, এই 
প্রশ্নে ডানসোকো বলেন যে সাম্রাজ্যবাদ অর্থনৈতিক অস্থিতিশশলতাকে অন্য- 
তম সহাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে মনে করে; কিন্ত তিনি দেখান যে 
আস্থিতিশীলতাকে . বহুমুখী, জটিল অন্তর্থাতসূলক' কাজকর্ম হিসেবে দেখতে 
হবে। বহু' ক্ষেরে_অর্থনৌতিক, রাজনৈতিক ও. মতাদর্মগ্ত, ক্ষেত্রে এই 
আক্রমণ হানা হচ্ছে এবং এই আক্রমনের অন্তত হচ্ছে রাজনৈতিক সন্ত্রাস 
গুধচর বৃত্তি ইত্যাদি ।.: ঘানার উদাহরণ নেওয়া যাক। নক্তুমাকে উচ্ছেদ 
করার আগে দেশে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক অস্থিতিশলতাই দেখা দেয় নি. 
ষড়যন্ত্রকাররা সিয়া-র সাথে ঘনিষ্ঠ যোগ্বাযোগ রাখত, এবং এর জন্য তারা অর্থ 
পেত। সাম্রাজ্যবাদ দালালরা সরকার বিরোধণ বিশৃষ্থলা সৃষ্টি করত । অন্য, 
কথায় প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্তর্ধাতমুলক কাজকর্ম চালানো "হয় । অনুরূপভাবে, 
কঙ্গোতে পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল, করার বিভিন্ন প্রচেষ্টা চলেছিল ।* 
'ইরাকী কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নাজিহা! ডুলেইমি 
ইরাকে বিপ্লবের সাফল্যের বিরুদ্ধে. সাম্রাজ্যবাদ ষড়যন্ত্রের জটিল চরিত্রের 
ওপর জোর দেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে, সব জাতাঁয় ও প্রগতিশীল পার্টি 


* কঙ্গো-তে অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই 
কাজ শুরু হয়ঃ ফ্রান্স তৈল নিষ্কাষণ বন্ধ করে দেয় এবং এই ভাবে 
১" কঙ্গোর পাঁচ বছরের বিকাশ বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে ; এই বিকাশের ' 
পেছনে ছিল' বিভিন্ন সাহায্য যেমন ফরাসী তেল কোম্পান্পগুলো' 

.. রয়াপ্টি দিত, ৷ '.শীঘই অন্যান্য ফরাসী শিল্পগুলো তাদের উৎপাদন বৃদ্ধা ' 
করে দেয় । ' এর ফলে তাঁর. অর্থনৈতিক অসুবিধা সৃষ্টি হল.। নির্যাপ 
প্রকল্পে বিদেশী বিশ্যেজের ওপর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণকে অভ্ভৃহাত :করে 

4৮ সমস্ত সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হয়'। ক্রমবর্ধমান: উত্তেজনাময়, এই 
৬ 'পটতৃমিকায় নয়া-উপনিবেশবাদের ভাড়াটে সৈন্যরা রাষরপ্রধান ম্যারিয়েন 
':  নগুয়োবিকে হত্যা করে এবং পরদিন এজন. ক্যাথলিক কার্ডিনালকে 
হতা! করে । এই দুইজন র্যক্কি দুই, ভিন্ন সম্প্রদায়ের. অন্তর্ভুক্ত, .এটা। 
বারা হা 
কিন্তু জাতাঁর নেতৃত্ব ঠিক সময় ইনতক্ষেপ করায় এই সব ও 
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ও শক্তিগুলো প্রগতিশশল জাতীয় দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট গঠন করে, 'ভাঁদের মৈত্র 
ধ্বংস করার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালানো , হয়।, এ উদ্দেশ কমিউনিস্ট 
বিরোধণ মনোভাব জাগিয়ে তোলা হয় । সাম্রাজ্যবাদণরা কুর্দিশ' জনগণকে ' 
আরব জনগণের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতে চেষ্টা করে এবং বাস্তবক্ষেত্রে: কুদি-' 
স্তানের স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত আইন কার্যকর করার সময় যে সব ভুল-কর! 
হয়েছে, তার ফলে সাত্্রাজ্যবাদীদেরুএই কাজ করার: সুবিধা হয় । অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রে সাআজ্যবাঁদ সক্রিয়ভাবে রাক্্রীয়ত্ত ক্ষেত্রের বিবর্তনকে গরভাবিত করতে 
চেষ্টা করে, যাতে শেষ পর্যন্ত এই ক্ষেত্রকে নিয়ন্ত্রণ কর]. যায়! ' বহুজাতিক 
তৈল সংস্থাগুলো ও বর্তমানে সোদি আররও চেষ্টা করছে যাতে ইরাক ও. পিং 
ই, সি-তে সাঁতবাজ্যবাদ্ব্বরোধাী অবস্থান পরিত্যাগ করে । মতাদর্শগত ক্ষেত্রে 
বাইরের প্রতিক্রিয়া 1 জাতাঁ় ফ্রন্টের সদস্থদের সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন 
. দ্ৃষ্টিভক্লীকে কাজেলাগাবার চেষ্টা করে, যদিও এটা! সুপরিচিত যে কমিউনিস্ট 
বাসদ! উভয়ই তাদের দেশের ভাবত হিসেবৈ ুিবাদের পথ ত্যাগ 
করেছে ।. র্ঘ ৪ 

গোল টৌিল বৈঠকে SEE বসেছেন ধেসারাজযবাদ আকিকা)” 
_ এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় প্রগাঁতশীল ও সাত্রাজযবাদ বিরোধণ রাষ্ট্রগুলো" 
যে সব বিশ্ব ও গণতান্ত্রিক সাফল্য অর্জন করেছে, তার'বিরুদ্ধে আক্রমণ হেনে 
নতুন নতুন অনতর্াতমুলক পদ্ধাত ব্যরহার ক্রে চলেছে। এসব দেশ যত বড়, 
.. ও যত গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর ঘটাচ্ছে, আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার প্রতি আক্রমণ,তত 
- ER ARTE CFE jt - ৪ 
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আলোচনার সময় এটা বলা হয়েছে যে অতাঁতেরু কয়েক বছরের সাজাজা- 
বাদধদের অন্তর্থাতমূলক কার্যকলাপের ব্যাপকতা অত্যন্ত “বেড়ে “গিয়েছে এবং 
যৌথ কার্যক্রমের ওপর জোর পড়েছে ।. এটা শু উন্নয়নশীল দেশগুলোর 
ক্ষেত্রেই সত্য নয় এটা মধ্য প্রাচ্য ও আফ্রিকার” মতো” দেশগুলোর ক্ষেত্রেও 
নৃত্য । এর, পেছনে, রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ নীতি অনুসরণকারী” প্রতিক্রিয়া) 
আফ্রো-এশিয়ার শাসন ব্যবস্থাগুলো৷ ৷ সাম্রাজ্যবাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সুজ" 
J প্রাতীক্িয়াশল সরকারগুলো বিশেষ ‘করে সৌদি. আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, 
, ইল্ৰায়ৈল ও ইরানের, সরকারশুলো স্থিতিশীলতা সির নন ব্যাপক- 
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নন ভা 
জিত আসহাব বলেন যে, কয়েক বছর ধরে সৌদি আরব আরবের . 
, প্রতিটি প্রগ্গাতঈীল: সরকারের ওপর.আক্রমণ পরিচালন করছে এবং দর্ভাগ্য- 
বশত সে কোনো কোনো! ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করছে । কিন্তু মার্কিন মুক্তরাই 
কর্তৃক,উৎসাহিত্‌ ইয়ে যখন সৌদি আরবের অন্তর্ধাতমুলক কাঁজকম্ আগ্রাসী 
‘রূপ ধারণ'করে, তখন বহু সরকারই অটল্‌ থেকেছে। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে 
উত্তর ,ও দক্ষিণ ইয়েমেনের সাম্প্রতিক ঘটনাবলণ (জুন 5৯৭৮ )* বিশ্বের 
সংবাদজগৎ এ-িষয়ে একমত ষে. এই“সব ঘটনার পেছনে মাক্কিন মুজরাই ও 
‘সৌদি আরব রয়েছে" আরব উপত্বপে গণপ্রজাতগ্রী ইয়েমেন “সাম্রাজ্যবাদ 
ও সোঁ প্রতিক্রিয়ার স্থায়ী ষড়যন্ত্রের লক্ষ্যস্থল । সাম্প্রতিক ঘটনাবলী প্রমাণ 
করেছে যে এই ড়যন্ত্র কত গভশর ও কত ব্যাপক । গিনি,-এ্যাঙ্গোলা, 
এমোজান্িক, ইাঁথিওপিয়া, আলজেরিয়া ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল গণতান্ত্রক 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সাত্রাজ্যরাদ্রে যড়প্র একই ধরনের ৷ 
ডানসোকো বলেন যে অধিকন্ত প্রতিক্রিয়াশীল রাইগুলে প্রায় একসাথে 
কাজ করে ।', সৌদি আরবের প্রতিক্রিয়া মোজাস্বিকে আর. এম. এ. অঞ্চল 
থেকে সরকার বিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর পিছনে এবং এ্যাঙ্জোলায় প্রাত- 
বিপ্লবী সংগঠনগুলোকে অর্থ সাহায্য দেয়; এই সব সংগঠনের পেছনে রয়েছে 
₹ দাক্ষণ-আঁড্রিকার বর্ণবৈষম্যবাদীরা। । আফ্রিকার যে-সব নেতা ও সরকার নয়া- 
উপনিবেশবাদণীদের সাথে আপস করেছে, তারা জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে ন্ত্ধাত ক ঘড় এক গুরুতপূর্ণ ভুমিকা পালন করে| 
. *। ১৯৭৮ সালের জুন মাসের শেষ দিকে. ইয়েমেন আরব প্রজাতন্ত্র 
রাষ্ট্রপতি নিহত হয় এবং এর ঠিক পরেই দুক্ষিণ ইয়েমেনে প্রাতবিপ্নবী 
অভ্যুথানের এক প্রচেষ্টা হয় । , এই দই কার্যকলাপই, গণপ্রজাতন্ত্রী 
॥ ইয়েমেনকে, অস্থিতিশশল করার জন্য ষড়যন্ত্রের যে-শুষ্ঘল তৈরি হয়, সে 
শৃঙ্ঘলের দুটো গ্রন্থি ৷ প্রতিরক্ষামৃস্তরৎ আলশ আহমেদ নাসিরের বক্তব্য. 
অনুযায়ী যে-ব্যক্তিটি 'এই অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিয়েছিল সে ছিল 
রাষ্ট্রপতি পরিষদের"চেয়ারম্যান 1. সে ছিল সালেম রুরাই আলণ) . 
" সে সৌদ আরবের প্রাতক্রিয়াশীলদের' সাথে একত্রে কাজ করেছিল । 
সে আশা করেছিল যে তার প্ররোচনার ফুলে দুই ইয়েমেনের, মধ্যে এক 
' বুদ্ধ বাধবে, এইভাবে তার ষড়যন্ত্রমূলক কাজকর্ম থেকে মনোযোগ সরে 
ফাবে এবং প্রতীক্রয়াশীল ষড়যন্ত্রের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হবে । 
| ৮১১৮৮ তাদের বাইরের 
চন" প্রভুদ্র যন: ব্যর্থ, করে-দেয়। :. 4, ,৯ ১,০2০ পি 
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এশিয়া ও আফ্রিকার: প্রাতীক্তিয়াশীল . সরকারগুলো -..ফে-অর্থনোভক 
সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করে, সে-সব পরিকল্পনা থেকে উন্নয়নশীল ' দেশগুলোর 
- বিপদ সৃষ্টি হচ্ছে। এইসব প্রতিক্রিয়াশীল দেশের প্রচুর অর্থ, সম্পদ ও উৎপাদন 
ভাণ্ডার আছে। সুদানীজ , কমিউনিস্ট পার্টির আহমেদ পাজেম 
পেট্রোডলারের বর্তমান অন্তর্ঘাতমূলক ভূমিকা বিচার করেছেন ;. আরবের 


পি 


প্রতিক্রিয়ামলেরা তরুণ রাষ্ট্রের ও সমগ্র অঞ্চলের বিকাশকে [সরবত ‘করার. 


জন্য কয়েক বিলিয়ন পেট্রোডলার ' ব্যয় করছে ৷ : সর্বত্র এরা-- প্রভিবিপ্লবী, 
কামিউানিউ-বিরোধী ও 'সোভিয়েত-বিরোধাীদের স্বার্থের পিছনে মদং দিচ্ছে । 
কোনে! কোনো আরব দেশে সৌদি আরব ও অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল আরব. 
পি সেইসব শক্তির সাথে মক, যারা খোলাখুলিভাবে সাম্রাজ্য- 
বাদের' কাছে রে (নও তাতে জারা যয়া উলতি 
নির্ভরশীলভার কোনো কোনো রূপের বিরোধিতা করেছিল ) * 

' গাব্বোর মতে:মধ্যপ্রাচ্যে ইস্রায়েলের সামরিক চাপের নাথে মু, হয়েছে 


“প্রতিক্রিয়াশীল তেল বপ্তানীকারক দেশগুলো থেকে অর্থনৈতিক চাপ ।' 


ইন্রায়েল্রে আগ্রাসন সিরিয়াকে সামরিক উদ্দেশ্যে ভার বাজেটের এক বিরাট. 
'অংশ ব্যয় করতে বাধ্য করেছে'। এর ফলে অভাব, ও' অন্যান্য অর্থনৈতিক, 
অসুবিধা! সৃষ্টি হয়েছে সৌদি আরব পেট্রোডলারের চাপ বাড়াবার প্রচেষ্টায় 
' এইসব অসুবিধাকে কাজে লাগাচ্ছে । ' অর্থনৈতিক সাহায্যের বিনিময়ে সৌদি 
আরব চায় যে সিরিয়া প্রশ্নতিণীল পরিবর্তন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের' সাথে 
সহযোগিতার পথ পরিত্যাগ করুক ৷ প্রতিক্রিয়াশীল আরব পুঁজি সিরিয়াতে 


অনুপ্রবেশ করছে এবং রাষ্রায়ত্ত ক্ষেত্রে বিপুল পরিমাণে সুদ লাভ করছে। 


এদের পরিকল্পনা হচ্ছে বাথ পার্টির মধ্যে ষে-সব প্রগতিশীল শক্তি, আছে - 
সেসব শক্তিকে দূর্বল ও নিক্ষিয় করা এবং বাথ ও. ঝমিউনিস্টদের মধ্যে 
সহযোগিতাকে নষ্ট করা । ভা তা. 
ভাবে মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিতিদীলতা সৃষ্টিতে সাহায্য করছে। : 

" এশিয়। ও আঙ্্িকায় প্রভাবশালী প্রা ক্রিয়া শান: ব্যব্থাগুলোর 
সামরিক, রাজনৈতিক ও. মতাদর্শশত সম্প্রসারণের ফলে জাতীয় ' মুক্তি ও 


সাাভ্যব্দবিরো ধর আন্দোলনের পক্ষে যে-বিপদ সৃষ্টি হচ্ছে তার জন্য বক্তারা he 


উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । ... ... 77 42 A 
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রাগ করে, সেই নীতির নিদিষ্ট ভৃিকার কথা উল রুরে বক্তারা. এর ' 

রি জোর দেন যে প্রতিক্রিয়াশীল বুর্জোয়া ও রক্ষপনীল সামন্ততান্রক চক্র 
বুর্জোয়া ভৃস্ামীগ্োষ্ঠী, বুর্জোয়া আমলাতন্ত্র-'ও- দক্ষিণপন্থী . সমরবাদীদের , 
এখনো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বঞ্ে্ প্রভাব বা তার আধিপত্য আছে? 

অস্থিতিশীল অবস্থা সৃষ্টির জন্য এদের সাথে একত্রে কাজ করে সাম্রাজ্যবাদরা' 

শহরের কিছু কিছু মধ্যস্তরের জনগণ, পেটি বুর্জোয়া ও লুম্পেন প্রলেতারিয়েতকে 

ব্যবহার করে । এমন কি, বিপ্লবী গণতান্রক ও পাত্রাজ্যবাদাবরোধী শাসন: ূ 
ব্যবস্থায় নয়া রুর্জোয়াগ্োষ্টী, পরজীবী উপাদান ও আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়ারা' 
"প্রায়ই অস্থিতিশীলতার সামাজিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে'।' ; 
১  সেভোর্টিয়ান উল্লেখ করেন ষে সাআজ্যবাদী অস্থিতিগীলতার ,“দৃশ্যপটগুলো” 

স্বভাবতই শুধুমাত্র একটি সামাজিক স্তর বা রাজনৈতিক সংগঠন ( গোষ্ঠা ) দ্বারা'” 
রচিত হয় না; সবাই মিলে “দৃশ্যপট” রচনা করে ৷ তাদের কার্যকলাপ শুধুমাত' 

বান্তব ক্ষেত্রে সামরাদ্যবাদের ষড়যন্ত্রের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ । তা সত্বেও এই ধরনের: 

মোর্চার সবসময় কট্টর,কেন্দ্র আছে। যে-সব চক্র প্রবানত নয়া-উপনিবেশবাদের' 
থ.তাদের সম্পর্ক থেকে লাভবান হয়, এবং বিপ্লবের প্রত বিশ্বাসঘাতকতা - 
-রস্তত থাকে ভারাই প্রধানত প্রগতিশীল ও, সাম্রাজ্যবাদবিরোধাী 





টু বা বলেন যে ফাবপিলে এই শাল বেয়া এম 
ুয়ামীদের ছার! গঠিত,। বৃহৎ. বুর্জোয়ারা, সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়াপতিদের' 
সাথে সহযোগিতা করে এবং বৃহৎ ডৃত্বামরা মারকোসের শাসন ব্যবস্থাকে তার, | 
কৃষ সংস্কারের নশতির জন্ত দবণা করে । আমলাতন্ত্রের একটা অংশ, আপোক্ষিক-- 
ভাবে উচ্চ পদস্থ কর্মচারী 57584557775 
কিছু আমিকও সরকার-বিরোধী মনোভাব গ্রহণ করে । L j 
. *ডানমোকা বলেন ঘন: উন্নয়ননল দেশগুলোতে প্রভাবশাঁলগ সামাজিক 
অংশের প্রতিনিধিরা, যাদের 'জীবনধারণকে উপনিবেশবাদশ ও সাম্রাজ্যবাদশরা" 
_ রত করে, ভারা আস্িতিল্তার পরিকল্পনায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন 
‘করতে পারে এবং পালন করেও ৷ তার! প্রতিটি. অন্ভহাতে প্রগনতিশশল শাসন- 
”্ৰ্যরস্থাকে সমালোচনা করে ৷ উদাহরপত্বরূপ আফ্রিকার, কোনো কোনো দেশে 
যা ঘটেছে তা হচ্ছে যে-পন'রের ‘অভাব হয়েছিল. অথচ উ্ানিবোশিক দিন- 
গুলোতে খাবার পর পনীর প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত ।:, যার! এইরকম 
| EAA | ৮. 
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পাল গে এসেছে নেননি কেউ 

টি হী 
' প্হরাস্বিত করে'। উদাহরণস্বরূপ, ইরানে ক ইরানে,গত কয়েক বছরে গ্রামশণ ও আমলা- 
তান্ত্রিক বুর্জোয়ারা আরো শাক্তিশালণ হয়েছে এবং শিল্প সংস্থা গড়ে তুলতে বে- 
সরকারী " অধীনস্থ ঠিকাদারদের সংখ্যা বেড়েছে + দুলেইমি বলেন যে, 
কাঁয়উনিষ্ট পার্টি, এর, ওপর জোর দিয়েছে যে এইসব উদীয়মান পরজীবী 
বুর্জোয়া অংশ, বৃহৎ ভৃ্বামবর্গসামন্তবাদ অবশেষের মতোই দেশের প্রগা-, 
“শ’ল বিকাশের ক্ষেত্রে এক বিরাট বিপদ উপস্থিত করছে ॥ সুদদিমান বলেন যে 
এটা ইন্দোনেশিয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । পঞ্চাশ দশকের শেষ্‌ দিকে ও যাট 
“দশকের প্রথম দিকে আমলাতান্ত্রিক বুর্জোয়াত্রেণী-বেসামরিক ও সামরিক, 
এবং শহর ও গ্রামেনতুন শোষকশ্রেণী গড়ে তোলা হয়েছে । .বান্তবক্ষেত্রে এর 
ক্লে সোয়েকার্নোর সাত্রাজ্যবাদবিরোধাী প্রশাসনকে আস্থিতশশল করার 
সাত্রাজ্যবাদের সুচিন্তিত পরিকল্পনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে । বর্তমানে বুর্জোয়া 
' আমলাতান্িক ও নয়ামুংবৃন্দীগো্ঠ আফ্রিকার কিছু কিছু দেশের প্র শীলা 
বিকাশের ক্ষেত্রে বিপনহরপ হয়ে দাড়িয়েছে ৷ গণডা্রিক গিনিতে গত 
ঘটনারলণ একথাই. প্রমাণ করে 1৮ 
গোল টেবিলে বক্তারা সেই সব উরি লিকার 
উপাদান প্রগতিশীল” ও সাত্রাভ্যবাদবিরোধা সরকারের অধীনেও বিষয়ত - 


-* পিনিতে বারবার আর্ীতশীলতা সৃষ্টি করার পচে চালানো! হয়েছে। 
৯৯৭৭'সালের আগস্ট মাসে সাম্প্রতিক একটা এ ধরনের প্রচেষ্টা হয়েছে। 
প্রতিক্রিয়াশীল: শৃক্তিগ্লো,, বিশেষ করে বণিক বুর্জোয়া ও আমলা- 
তান্ত্রিক “বুর্জোয়ারা এবং প্রশাসন ও ক্ষমতার সংস্থাুলোতে তাদের 

| সমর্থনকারণরা প্রজাতন্ত্রের সরকার-বিরোধশ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল; 

॥ এর ফলে বিপ্লবী সাফল্যগুলো বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে । / রাষ্ট্রপতি, 

- মেনুডোরে- বলেছেন যে এই. সব শক্তি হচ্ছে “নয়া-উপনিবেশবাদের 

', ! প্রবক্তা” ; ; খর] পিনির গণ্তান্তিক পার্টির সম্মান {নষ্ট করতে চেষ্টা 

. করে। সরকারি প্রতিক্রিয়ার এই পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয় এবং 
সরকারের এই নীতি অনুমোদন কর্বে। কিন্তু বিপ্র্বা, গ 
বাইকে আস্থিতিশধল করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাঁকে । বাইর শা 

* * ক্রিয়া ও বর্তমানে সৌদি প্রতিক্রিয়া সাম্রাজ্যবাদের ছার! :উৎসাহ্র্ড 
, হয়ে'গিনির শাসনব্যবস্থার প্রগতিশশল হিরা পরিবর্তিত, করার 

জন্য প্রচুর অর্থ ব্যুয় করেছে এ ৬ চিনি 
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আস্থাতিশলতার পরিকল্পনা. কার্যকর “করে৷ এই সব উপাদান হচ্ছে, 
বিরাট সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যা, এই স্ব সমস্যা সমীধানে ্রগাণ্তি- 


শীল, স'ত্রাজ্যবাদ্ববিরোধা চক্রগুলোর উদ্যোগ নেবার অক্ষমতা, সরকারি 


লে বি শরেিত কাঠামো, ক্ষমতার সংস্থাগুলোতে র্জোা-আমলা- 


তাক্ট্রিক উপাদানগুলোর আধিপত্য, গণতন্ত্র গণতন্রবরোধা আকাক্ষা, এবং শাসক 
শক্তির ব্যবহারের মধ্যে জাতিগত জাত্যভিমানী প্রবণতা - যা. দক্ষিণপন্থ . :. 


গোষ্ঠাগুলোর কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে, ধর্মীয় ও উপজাতিঙগত সংঘর্ষ এবং 
- শেষে বাম ও গপতাস্ত্িক শক্তিগুলোর ব্যর্থতা । . সাম্রাজ্যবাদ যখন অস্থিতি- 
শালত সৃষ্টির জন্য বাস্তব পরিকল্পনা তোর করে, তখন লে এইসব, উপাদান . 
. সমত্রে বিচার করে । - 


EEE 2 বর্তমানে: সমাজ কানের 
বর্তমান স্তরে ও বিশ্ব-পারসরে শ্রেণী সংঘাতের তীরতা বৃদ্ধি পাওয়ার -সাথে 


থবিপ্রবী ও' প্রগতিশশল শিগুলোর ওপর সাাজ্যবাদের আক্রমণে: 


ধ করা গুরুত্বপূর্ণ । - ৮: 
TET SE পর ধরে 
পরিচালনা করা উচিত এবং এই প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্যে নয়া-উপনিবেশ- 


| বাদের আধুনিকতম পদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম অন্তত হওয়া উচিত ৷ রশি: 


শাল ও সাম্রাজ্যবাদ-িরোধা শাসনব্যবস্থাগুলে! আস্থিতশশল' করার পাঁর- 
কষ্টনাগুলো ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য ব্যাপক জনগণ ও. 'দেশপ্রেমিকগোষ্ঠীর' 
উদর সংগ্রামের বিশেষ গুরুত্ব আছে । 

এটার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামরিক 


বিপর্যয় হওয়া সত্বেও প্রাতাবিপ্রবী আস্থিতিশীলতা সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ, 


করার ক্ষেতে যথেষ্ট ইতিবাচক অভিজ্ঞতা অর্জিত হুয়েছে। আন্তর্জাতিক বিপ্লব 
ও গ্ণতায্রিক আন্দোলন যে-সব. সাফল্য 'আর্দন করেছে, তার মধ্যে রয়েছে 
'াঙ্গোলা, মোজাস্থিক, ইিওপিয়ার আগ্রাসন ও অভ্যন্তরীণ প্রতেক্রিয়ার 
শিিগুলোর ওপর চুড়ান্ত বিজয় এবং কয়েকটি বিপ্লবী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিশেষ 
"ভরে দক্ষিণ ইয়েমেনে 'জন-বিরোধা। হা জন্য fl Hi A 
ব্যৰ্ঘতা-৷ tn 
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পরিকল্পনা প্রতিহত করার জন্য সর্বজনীন ইক 'তৈরির করার দায়িত্ব নেন 
স্থিতিশীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সবসময়ই বাস্তব এবং এই 'সব কাজ 'হ' 
. বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন অঞ্চলে পরিস্থিতির জটিলতা ও সৃষ্মতা: বিচার করা ) 
একই সময়ে এই 'আলোচনায় নয়্া-উপানিবেশবাঁদশ' রণকৌশলকে 
: করার ইতিবাচক অভিজ্ঞতার কয়েকটি সামার দিকের প্রতি মনোযোগ চি 
; হয়েছে, ৫ 
প্রথমত, যে-সব প্রগতিশীল রাষ্ট্রে বিকা Ea মৌলিক টির 
ও আপসহীন, জনগণ ‘এই ব্যবস্থার পক্ষে দাড়ায় এবং প্রগতিশীল শিগুলো, 
এঁকাবন্ধ, সেইসব' রাষ্ট্রে, অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়া: প্রায়ই ব্যর্থ হয়। জনগণের | 
সমর্থন পেয়েই বাইরের ও ভেতরের প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জয়লার্ভ করা' গেছে। " 
বক্তারা জোর দিয়ে বলেছেন যে প্রাতিবিপ্রবী অন্তর্থাতকে এড়াবার্‌ প্রধান শর্ত * 
হচ্ছে শ্রমজীবী জনগণের, জন্য গণতন্ত্রের প্রসার ! এই গণতন্ত্ৰ দেশপ্রেমিক 
পার্টিগুলো, ট্রেড ইউনিয়ন .ও অন্যান্য গণসংগঠনকে, জনগণকে ব্যাপকভাবে 
'রাঁজনৈতির জীবনে টা lise sla Sha ad oaths le 
- করতে সক্ষম করে তোলে । ' 

দ্বিতীয়ত, নন যা TEE ETE EES ন 
রকম নির্ভরশণলতা "থেকে পুরোপুরি মুক্ত রুরার নণীতি অনুসরণ করে, জে, 
সরকারই 'সাধারপত দীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ ও.চাঁপকে ঠেকাতে পারে 
“বর অর্থ এই যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, মভাদর্শগ্সামারিক ও আনান ক্ষেত্রে” 
সাম্রাজ্যবাদের 'প্রভাবকে কাটিয়ে ওঠার যত দৃঢ়ডা থাকবে, ' প্রতিক্রিয়াশীল 
অস্থিতিশীলতার্‌ প্রচেষ্টাকে প্রততিহতকরার সাফল্য তত বেশি হবে । সাম্রাজ্য- 
বাদ-বিরোধী সংগ্রামে সতর্কতাই হচ্ছে সাফল্যের নিশ্চিত গ্যারাট্টি, কারণ 
“সতর্কতা অবলম্বনের স্থল প্রতিবিপ্নবা চক্রান্তের পরিকল্পনা ব্যর্থ কর! যায় এবং, 
স্তর্ধাতমূলক কাজকর্ম যাতে বাড়তে না পারে তা ঠেকানো যায় ৷ প্রধান 
" “কথা হচ্ছে বিশেষজ্ঞ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আস্থিতিশীলতার সৃষ্ষ পদ্ধাতগুলো। 
স্মরণে রাখা J}. প্রথমত, মনে-হয় সাম্রাজাবাঁদ, ষে:কোনো..অগুরুতবপূর্ণ সুবিধা 
পেয়েই সন্ত. থাকে, কিন্ত সে 'আরো বেশি চায় এবং ক্রমশ প্রগতিশীল 
বলাম্রাজ্যরাদ বিরোধণ লাইন পরিত্যাগ রুরতে বাধ্য করে । 
: অৃতশীয়ত, আন্তর্জাতিক বিপ্লবী ও, গণ্তা্ক, শজিগুলোর সাথে সহ 
এযোগিতায় এবং প্রগতিশীল ও সাম্রাজাবাদাবিরোধী প্রবণতা. সম্পন্ন জনগণ ও 
পরকারগুলোর পরত সমাঘতাত্িগোর্ার দেশৃ$িলো, ফেসমর্থন, দিচ্ছে, তার 
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এডিসি আগ্রা 


সনের বিরুদ্ধে “বিজয় অর্জন করা যায় । মার্কিন মুকতরাইই ও তাঁর ন্যাটোর 


“িতুদের যে সব আগ্রাসী কাজকর্ম বাড়ছে, বিশেষত আফ্রিকায়, সেসবের . 


দিকে লক্ষ্য রেখেই এই ধরনের সংহতির ভূমিকা বাড়ছে। পর 
গোল টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্ত হচ্ছে বে আস্থিতিশীলতার-পাঁরকল্নাকে 
বার্থ করা' যায়। ,গত কয়েক বছরে এশিয়া ও আফ্রিকার জনগণ সাম্রাজ্য; 
বাদের ওপর ফে-বিজয় অর্জন করেছে ও বিললবাঁ সাফল্য অর্জন করেছে, তা 
থেকেই এটা সমর্থিত হয়। সমাজতন্ত্রের সাথে ঘনিষ্ঠ মিত্রতায় জাতীয় ও 
EEA বহু প্রতিবিপ্নবাী ও' অন্র্ধাতমূলক চক্রান্ত ব্যর্থ 


, করে. দিয়েছে । অন্যান্য সমস্ত ঘটনার প্রীত একই দৃষ্টিভঙ্গি, থাকবে | . 


“আন্তর্জাতিক বিপ্লবী -ও. জাতীয় টি সারি জিযারা তং হব 
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(আজি সমাজত কিছু বিতর্ক, 
i 4 নন টির 88১৮ . ot 
সোনি ইউনিয়নে. EEE জার সু আরা? 
“কি সমাজতন্ত্র উত্তরধপর্ব অতিক্রম করতে পেরেছে, না পরাজিত হয়ে পুনরায় 
ধনভীঘ্ত্িক ব্যবস্থার দিকে যাত্রা শুরু করেছে?" এই প্রশ্ন দুটিকে কেন্ত করে ' 
অনেক নোতিয়েত-বিরোধী পাঁও্ডত বলছেন যে, না; সোভিয়েত ইউনিয়নে ঠিক: 
” মাজত গড়ে ওঠোন। মাও-এর অনুগামী বাযপন্থীরা তো বলেই দিয়েছেন 
" যে; সেখানে ধনভঙ্ত্ে পৃনঃপ্রতি্ঠা ঘটেছে । সোভিয়েত সমাজ মানুষের জাঁবন- 
যাত্বার'মান, উন্নত- করার জন্যে যে প্রয়াস চালাচ্ছে, সেটাকেই তারা'ধ্নতক্সের 
'পুনরুজ্জবনের মাপকাটি হিসেবে ধরেছেন'। এই ধরনের একজন বৃদ্ধিজণব 
|  বেটলহাম চুলচেরা মার্কাদবাদশ” বিশ্লেষণ করে দেখাচ্ছেন, সে দেশে বাড়ি- * 
গাড়ি, ফ্রিজ, টোলিভিসন ও গহনা-গাটি ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করার 
ফলেই? বিষয় সম্পদের “ক্ষেত্র এমন বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে যাতে সোভিয়েত. 
ইউনিয়ন এক. বিকৃত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে, সেখানে গড়ে: 
“_, " উঠেছে এক ‘রায় বৃর্জোয়াজেণী ।+ (পরল বৃইপি ও বেটনহাম ২ অন দি 
| ₹ ট্রানভ্সান টু সোস্যালিজম )4 ৃ 
4.৫. কেন এমন হলে? "এর কারণ হিসেবে তিনি বলছেন, রাশিয়ার মো" 
অনুষ্নত দেশে. সমাজতন্ত্র গড়তে গিয়ে ক্লামিক-কৃষকের ব্যাভপত জবনের- 
রি মনোনয়ন না করে উচিত ছিল যৌথ জীবনযাত্রার মান উন্নত করার দিকে 'নজর 
দেওয়া । 'এই জত্তে' উপমুক্ত জয়াজতান্তিক' নীতি হলো ব্যাভগত গাড়ি 
ব্যবহারের জন্যে গাড়ির উৎপাদন না বাড়িয়ে সরকারি বাস ব্য ট্যাকাসি সাভিস' 
চালু করা, যৌথভাবে রাস্নাবা্না ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা৷ এবং একসঙ্গে, 
বহু মানুষের বসবাসের ব্যবস্থা, করা । .বেটলহাম বিভ্রুপ করে বলেছেন, 
'সাম্যবাদের বৈষয়িক ভিি নির্মাণ সংক্রান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্লোগান ' 
“আর সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত অধ্টাদশ শতকের বুর্জোয়া বিপ্লবের 
শ্লোগান একই ধরনের ; অর্থাং উভয়ই প্রতারণামূলক, কপট । ' পা 
পৃথিবীর প্রথম সমাজতাপ্লিক বিপ্লবের এই পরিণতি নিঃসন্দেহে শোকাবহ. - 
' বলতে হবে । কিন্ত এই মতের অনুগামণ বা প্রবনতা খ্যাতনামা মার্থিন/ 
টি হি একটি উদ্ীত য়ে দেখাচ্ছেন, বহ্ 
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কাউন্টি, আন্দোলনের বিগত পঞ্চাণ বছরের ইতিহাস থেকে যে অত্যন্ত 
গুরুতপূর্ণ শিক্ষার্টি নিতে হৰে- তা হল, সোষ্টিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য কয়েক 
সমাজতান্ত্রিক দেশে ধনতন্তরের, পৃনঃপ্রতিষ্ঠা ৷"; "এত বড়ো মোঁলিক শিক্ষাটি - 
" গলাপ্ঃকরণ করতে সুইজিরও অযৃবিধা হয়েছে হি Gia 
‘নেতিবাচক’ বয় বা করেছেন! ৯ ্ 


মাজত চা দায়া রঃ 


যাই হোক, বেটলহাম ও সুপ নই সোভিয়েত সমাজকে বাতিদ 
করে চীনকেই সমাজতন্ত্রের একমাত্র তনুগামী, দেশ হলে আখ্যা দিয়েছেন । 
/ আর লিনপিয়াওএর শিক্ষাটিও “চমৎকার” ৷ বিগত পথ্থীশ বছরে ( যখন 
ঠিতান লিখেছেন) বিশ্বকমিউনিস্ট,আন্দৌলনের আর কোনো রেকর্ড নেই ৷ 
এই ঈমফ্বের মধ্যে যেন ফ্যাসিবাদ পরাস্ত হয়নি, বিশ্ব-ধনতন্ত্রের অস্তিমদশ! শুরু 
হযনি, জাতীয়-মুক্তি আন্দোলন 'হোটি- কোটি মানুষের আঁবনে রাস্তব হয়ে 
ওঠেনি এবং বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাও গড়ে ওঠো 1 
রঃ শুধু সমাজ্তস্ নয়, ঢোভিয়েতের উন্নত মানত যখন আজ একটা চাকু 
বাস্তবতায় পারিপত হয়েছে, তখন সেটাকে একটা: চাক্ষুষ মায়া’ হিসেবে 
প্রতিপন্ন করে এই 1 দ্বিজাবাঁরা প্রগতিশীল মানুষের সামনে সমাজতাত্রিক 
উত্তর ও সয়াজতাস্রক সমজব্যবস্থা সম্পর্কে একটা ইউটোপিয় মৃডেল খাড়া 
করেন । এতে অপরিণত বিপ্লব, ঘ কুণ-তরুণ্নীরা বিভ্রান্ত হন, সাম্রাজ্যবাদ 
উল্লসিত হয়, সোভিয়েত, “সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ’ রে গলাবাক্ছি 'কর'র 
চমৎকার তাত্বিক হাতিয়ার মেলে. 
ডান ও বাম বিভিন্ন অবস্থান থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক 
বিশ্বব্যবস্থার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে সামাজিক উত্তরণের নানারকম তত্ব 
এর! খাড়া করেছেন'। সমাজের বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে গিয়ে মার্কস, এক্ষেলস : 
ও লেনিন সামাজিক উত্তরণের যে-তত্বগত রূপরেখা রচনা করেছেন এবং যে- | 
বান্তব সমাজতান্ত্রিক সমাজ, গড়ে উঠেছে, সে. সবকে এর! হয় অস্থকারি_করেন, 
: নতুবা তার অভিজ্ঞতাকে বিকৃত দর্পণে প্রতিফলিত করেন । রিশ্বের কোটি 
কোটি মানুষ ফে-সমাজতাস্ত্িক ব্যবস্থাকে সাচ্চ/ সমাজতন্ত্র বলে মনে করেন, যে- 
“সোভিয়েত ইউনিয়নকে দেশে দেশে. সংগ্রামরত :বপ্লবাঁরা ভরসার চোখে দেখে 
থাকেন, চিন এবং সুইজি ও যেটলহামের কো স্বাধীন’ যার্কসবাদারা চোখে 
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আঙুল রি দেখিয়ে দিচ্ছেন সেখানে পঁজিতর্র কায়েন হয়েছে । ডাদের 
এই নিদ্ধান্তের ভিতি আসি প্রথমেই উল্লেখ করেছি? 

ভারা ভার এই সিদ্ধান্তকে একটা গভীর [ভিত্তির উপর দাড় করিয়েছেন ৭১. 
(সেটা এই রকম এ রুশ "বিপ্লবের, পরবর্তী গৃহযুদ্ধে ১৯২৯ সালে সাচ্চা,-শ্রেণা- 
সচেতন বলশেিকরা নিহত হন । . এর ফলে প্রধানত কৃষক ও পেটি বুঞ্জোয়ারা , 
' পার্টির নেতৃত্বে আসে ; পার্টির একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় । এই পরিস্থিতিতে 
" সমান্রতাত্রিক উত্তরণ বাধাপ্রাপ্ত হওয়া তাদের মতে; খুবই স্বাভাবিক । একদিকে ' 


পার্টির একনায়কত্ ভা 
',১ হতে থাকে ৷ এইভাবেই শুরু হয় সমাজতন্ত্রের বিকৃতি 1 ji - 4 


সত্‌ কে এইভাবে হত্যা করার ঘটনা খুব বেশি পাঁওয়া যাবে না । ' আসলে ৮ 
| এইসব বৃদ্ধিজাবা 'সমাজতাঙ্জিক ছায়া, বিণেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের 


বিরুদ্ধে কুৎসা করার জন্যে একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত, গ্রহণ করেছেন । 


আর্থনীতিকঃ শি মাতার সঙ্গে না মিললেও 
ভাস এটা করে যাবেন ॥ {5 a । হর 


আমলাত্রের পরশ 9 Y ৃ 

-সোিয়েত ইউনিয়নের গৃহযুদ্ধে বেশ কয়েকজন EE মার! 
' ধগয়েছিলেন, ঠিকই ' কিন্ত বলশোঁিক পার্টির নেতৃত্ব তাতে বিনা পথ হয়ে ূ 
ষায়' নি !* লেনিন গৃহযুদ্ধের পরেও পার্টির হাল ধরেছিলেন । . তাছাড়া | 
- সমাজতান্ত্রিক, /বিপ্লবের : গতিবেগ অসংখ্য, আত্মত্যাগ ও প্রেনী-সচেতন 
(বলশোভিক সৃষ্টি করছিল । শুধু সাচ্চা কিছু পুরোশো বলশেভিক কোনোদিনই 
এই পার্টির" চালিকাশক্তি হয়, নি. । এই পার্টির গঠন-বৈশিষ্টয ও নার্কসবাদ 
“ জেনিনবাদদী বারা অব্যাহতভাবে রুপ এলেটারিযেটকে পার্টির মে টানতে 
পেরেছে ৷ '- j 

আমিকত্রেণীর হাত থেকে পেট ও বকর কবে বলশতিক-পর | 
নেতৃত দখল করল ওসব বুদ্ধি সেটা দেখতে.পারেন না । একটা পরত্বঞ্ৰ , 
ছাড়া, এটা হতে পারে না৷ কবে সোভিয়েত উরি এই আবি 
সংঘটিত হয়েছে? করেই, ৮. 

সোভিয়েত বিপ্লবের জন্মকাল থেকেই রি রাজা 
করা হচ্ছে! রুশ দেশের আমলাত্ সম্পর্কে লেনিন-এর আরনশীতিক উৎসব 
উল্লেখ করেছেন । টি 'স্কুদে উৎপাদকদের দারিছ্য, Sd সভার 
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রাস্তাঘাটের অভাব, কৃষি ও শিল্পের মধ্যে বিনিমর্রের' ভারসাম্য ন! থাকা ও 


৷ ভার পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা । কালেকেঁড ওয়ার্কস, ৩৫৯ পুঃ 1 ' 7 
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সোভিয়েত ইউনিয়ন তার প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়পের মধ্যে 
। দিষেই ও অবস্থা যথেষ্ট পরিমাণে কাটিয়ে উঠছিল”). ডাছাড়া সমাজতা্রিক 
গণের বিবাণ (ভাশিন আমলের বিকৃতি সত্বেও) আমলা'তপ্তের আতকে 
ক্রমাগত খর্ব, করে এসেছে । কোটি, কোটি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে সরকারি 
বে গ্রহণ করেছে । 7155 


বত, কারের জনশাসিত- দেশ লা হতো, তাহলে' সে 


ফাসবাদের অগ়ি-পরাক্ষায় উত্তার্ণ হতে পারতো না; সমাজতান্ত্রিক উত্তরণ, 
পর্বের জটিল সমস্যাগুলো সমাধান. করে উন্নত সমাভ্ডন্তরের স্তরে উত্তরর্ণ হতে 
পারতো না ।. সবচেয়ে বড়ো কথা, দুনিয়ার মুক্তি সংগ্রামণদের অকাতরে 
বিপ্লবী সাহায্য যোগাতে সক্ষম হতে! না ৷, বিপ্রবা মুক্তিসংগ্রামের যে জোয়ার 
আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি_এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাতিন আমেরিকাতে --যার 
তরঙ্গশাঁ্ষে আমরা . দেখতে পাচ্ছি ভিয়েতনাম, কিউবা, আঙ্োলা ইত্যাদি 


{/দিশকে, তার কোনো অস্তিত্ব, থাকতো না । 


রে 


এখনকার নব্যবামরা! ফে-কোনো রকম সংগঠিত শঞ্তিকেই আঁমলাত বলে 
মনে করেন । আর সে সংগঠন (ফাঁদ কেন্দ্রভুত ও দৃঢ় হয় ঘাহলে তো আর . 
কথাই নেই । তাই. ‘পার্টির 'আমলাতন্ত্র 'সোভিয্রেত,আমলাতন্্র এমনকি 
“কমিউনিস্ট আমলাতনত সবগুলো ভারা যথেচ্ছ ব্যবহার করেন । “তে ভিয়েত 
আমলাতন্তের' আ্থনতিক ভিত্তি বশ- তাতারা কদাচ বিশ্লেষণ করেন না । 
কার্ল মার্কস আমলাতন্রকে বাঁখ্যা করে বলেছিলেন, এটা রাষ্ট্রের মধ্যে একটা 
‘গপ্তাীবদ্ধ সমাজ’ ৷ এইভাবে দেখলে আমলাকস্তের স্বরূপ হলো, প্রশাসনযন্ত্রে 
দ্বার ক্ষমতার আত্মসাৎ এবং এই মন্ত্রের উপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ না-থাক 1১ 
এই আমলাভ্গব ভেঙেই' রুশ বিপ্রব সম্পন্ন হয়েছিল । আজকের সোভিয়েত 
সমাজ সাম্যবাদের উত্তরণ পর্বে কাঁভারে সই ধরনের ‘গণ্ডীবন্ধ-সমাজ’ টিকে 
থাকতে পারে ই ৪৮৯ fl = 


= 4 এই প্রশ্নটি নিষে 
বাম ও দক্ষিণ) নাকি আমার গেলেরাজাদেক পতরাও বলেই বারে . 
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? ৃ্‌ 
থাকেন এটা নিঃসন্দেহে সত্যি যে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্ট বরাবরই 
অত্যন্ত বেন্্রাভূত পার্টি ।'. এটা আরও সাত্য যে, শান আমলে সোভিয়েত 
পার্টির কেন্দ্রত নেতৃত্বের মধ্যে একটা কভাভজা বিকৃতি এসেছিল 1. এই , 
পর্যায্টিকে যদি কেউ 'আমলাভাস্রিক বলতে চান; বলতে পারেন ৷ কিন্ত 
এটাও নিঃসন্দেহে সত্যি ষে; এই বিকৃতি দূর করার জন্যে. সে. দেশের 
কমিউনিস্ট বাই তাদে  বিংশতি কংগ্রেসে প্রথম সংগ ৰ মৃ সুচনা করেন । সমস্ত 
রকম আম্লাতাত্রিক চিহ্ন, মুছে ফেলে দিবে পার্টতে লেশিনবাদী নেতৃত্বের 
রাতিনীতি পটার জন্যে এবং সর্বস্তরে গনতান্্িকভাবে পাটি 2 স্তদের অংশ 
গ্রহণের ' জন্যে তারা সচেতনভাবে কাজ করে যাচ্ছেন । এক্ষেত্রে তীদের 
সাফল্যের দিকগুলোকে সো ভিয়েতবিরোখী- ুদ্ছিজণবারা দেখতে. পান না, 
. এটাই হুখের | - 


A 


” বলশেডিক বিললবের তিহাসিক পিট কেমন এক কথায় অত্যন্ত, 
কঠোর পর্নিস্থিতির মধ্যে এই' বিপ্লবের অগ্রগতি ঘটেছিল । ' যু ৃহযুদ্ধ ও | 


সাম্রাজ্যবাদ হস্তক্ষেপের 'মধ্যে দিয়ে বিসব এঁগিরে চলেছিল । অন্তাঁদকে 

ইটস্কি ও বুখারিনের নেতৃত্বে একটা শক্তিশালী পার্টিৰিরোধণ গো সোভিয়েত. 

রাষ্ট্রের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তোলে । এছাড়াও সোভিয়েত 'রাইরে ছিরে 
, নিরন্তর সান্রাজ্যবাদ' চক্রান্ত ভৌ' ছিলই । এহেন 'পারস্থিতিতে .কজ্ীহবত 

পার্টি ছাড়া বলশেডিক বিপ্লব টিকে খাকতেই:পারতো না ॥ . 

'.''' শুধু টিকে থাকাই নয়, এই. পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত বিপ্লব ক্রমাগত শক্তি 


| 


. অর্জন করেছে ;' সাফল্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্র নির্যাপকার্ধ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে 


যে শিল্প-প্রধান সমাজ গড়ে তুলতে মার্কিন মুক্তরাষ ও ত্রিটেনের ডিন পুরুষ 
'_ লেগেছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন মাত্র এক পুরুষেই সে কর্তব্য সমাধা করেছে। 
পার্টির সামাজিক কাঠামোর ক্ষেত্রেও শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থান শক্তিশালী 
হয়েছিল । ১৯২৫ সালে পার্টির মোট ৯ লক্ষ ১১ হাজার সদস্যের মধ্যে 
5887 “এটা সহ শে করেত শ্রমিকদের চারজন 
পিছু একজন. 


এই তথ্যটি তাংপর্য কী? পার্টিতে উন্নত EE শ্রামকদের, ব্যাপক-১ 


উপস্থিত তার কমিউনিস্ট চাঁরত্রকে ভাস্বর করে তোলে;। মার্কসবাদ- তাঁর 
. সৃচ্নাকাল থেকেই উন্নত শিল্পের শ্রামকদের' ভূমিকার উপর গুরুত্ব আরোপ ' 
করেছে । কিন্ত সোভিয়েত জয়াজের আর একটি! ঘটনার দিকেও আমাদের ' 
দৃষ্টি দেওয়া দরকার ৷. সেটা হলো, অনগ্রসর দেল হিসেবে রুশ দেশে ব্যাপক, 


ঃ টির, ? ep 
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4 
মংখাক শরিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অপ্রগেজীবর প্রভাবের শক্তি । 
এটা ব্বাতারাত উবে যায়না । 7 7 1" “i - 
_, কঠোর কেন্দ্রঁভৃত নেতৃত্বের তত্বাবধ”নে দ্রুত শিল্পায়ন ও হা i 
করতে গিয়ে জবরদস্তিও একটা ভূমিকা নেয় । 'সব বিপ্লবের মধ্যেই কর্তৃত্ব ও 
জবরদাপ্ত একটা 'অপারিহা উপাদান । বলশেভিক বিপ্লবের ক্ষেত্রেও এটা 
ঘটেহে। - সোভিষ্রেত। কমিউানি্টগরাও এট! স্বীকার, করেছেন” তাদের 
উনিশতম কংগ্রেসে ম্যালেনকভ ভার রিপোর্টে বলেছিলেন; “আমলাতন্ত্র ও 
অধ্যপতনের মতো কুঁংসিং লক্ষণঞ্জলৌ, এমনকি পার্টি সংস্থার বিভিন্ন অংশের 
ধর্নীতিও আনিবার্ষভারেই.দেখা দেয় ।” ঞএকেবারে.অকপট স্বীকৃতি । অনেক 
বাজরা এটাকেই প্রামাণ্য বলে মনে করেন । কিন্ত সোভিয়েত কমিউনিস্ট 
পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির (১৯৫৬, ৩০শে জুন) আর একা ছোট্ট উক্তি তাদের 
চোখ এড়িয়ে যায় তাতে বলা হয়েছে এই 'ধরনের 'নেতিবাঁচক দিকের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম স্তালিনের 'আমলেই শুরু হয়েছিল । 'দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের 
সংকটজনক পরিস্থিতির মধ্যে স্তালিনের ব্যক্তিত কার্যকলাপকে যথেষ্ট সং 
চিত করে কেন্দ্রীয় কমিটির বিভিন স্দস্ ক্ষেতের 1ধাঁভন্ল দায়িত্ব গ্রহণ। 
করেন। I by 
পার্টির অভ্যৱরে শাভশালী ইতিবাচক উপাদানের অত্তডিত্র ফলেই এটা 
সম্ভব হয়েছিল | - এই হতিবাচিক উপাদানগুলো কঃ প্রথমত, বলশেভিক 
বিপ্লবের গণতান্ত্রিক ও সমীজতাস্তিক, প্রকৃতি 5 দ্বিতীয়ত, পার্টির অসংখ্য 
" নেতৃত্বের স্তরে উন্নতচেতনী সম্পন্ন শ্রমিকদের উপস্থিতি ; তৃতীয়ত, সোভিয়েত 
সমাক্র ও পার্টির মধ্যে কমিউীনস্ট পার্টির প্রচণ্ড সাংগঠনিক ' ও শিক্ষামূলক 
কাজ এবং চতুর্থত, পার্টির বিভিন্ন স্তরে, এমনকি. সীমাবদ্ধ হলেও, নেতৃত্বের 
সর্বোচ্চ পর্যায়ে গণতাস্তিক কোল্রিকতার অস্তিত্ব ৷ : | ll 
। এগুলো না থাকলে বলশোঁভিক বিপ্লব পর্টি-বিরোধী চক্রান্তের আঘাতে 
॥ বা সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপের ফলে অথবা গৃহযুদ্ধের সংকটে কিংবা শেষ পর্যন্ত 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফাসিস্ত আক্রমণের ধাক্কায় চূর্ণাব্চুর্ণ হয়ে, যেত । - কোনো 
(একটা পার্টির পক্ষে এর. যেকোনো একটা, বিপদ অভির্ূম করা কি চরম’ অগ্রি- 
- পরীক্ষা নয় ? 
নম ভোগলিয়াত্তি তাই তার, ইয়াণ্টার রচিত বি ‘ners নেতৃত্বের 
ব্যর্থতা ও সাফল্যকে ধুটিয়ে বিচার করে লিখেছেন, পার্টির বিবৃতিগুলো 
. গুরুতর কিন্ত আংশিক । কাঁরণ “সোভিয়েত সমাজের গণ্তাস্তরিক ও সমাজ- . 


২০৫ 


তান্ত্রিক প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত মৌল বৈশিষ্ট্যগুলো, যা এই সমাজকে আধুনিৰ 
বতা ক তয়ে চাহিল ই ক চার নি ব্রত 'ত এসব বিকৃতির 
ফলে ফহ হয়নি ! R ১) 


৯ = 


শত বনাম একনায়কছ | টি 


জানত বামপন্থী ধীর বিস্ধাতটাকে 'রড়ো করে দেখেন কিন্ত 
তার বিরুদ্ধে শৃরংশতি কংগ্রেস থেকে ষে সংগ্রাম শুরু হয়েছে তার তথ্য ও 
তত্বগত গুরুত্বকে আমল দেন ন! ৷ ' আমলাত্ত্রের বিরুদ্ধে সোরগোল তোল্যই 
তাদের পণ্ডিতা কর্তব্য বলে মনে, করেন । কিন্তু. আমলাতন্ত্র একটা লক্ষণ, 
‘সমাজ-জ্রীবনের কোনো গভীর ব্যাধির, সেটা একটা অভিব্যক্তি |! আর 
সোভিয়েত কমিউনিস্টরা বিকৃতি বলতে শুধু আমলাতন্্র বোঝেন না । লেনিন - 
ষে-প্রলেতারিয় গণতন্ত্রকে বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চাইতে হাজার গুণ শ্রেষ্ঠতর মনে . 
করতেন, সি পি এস ইউ সেই সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের স্বচ্ছন্দ বিকাশকে মুখ্য 
কর্তব্য বলে মনে করেন.।. | তি 

বামমার্সী বৃদ্ধিজীবারা সমাছতান্ত্িক চা হা কায 
ধানণ। চীনকে ষশীরা সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ মডেল বলে মনে করেন তাদের পক্ষে 


"_' এটাই স্বাভাবিক ৷ কারণ মাওবাদ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র ১ স্পার্কে রহ্‌স্ম* 


নশরবতা পালন করছে; উপরসন্ত সোভিয়েত গণতদ্ত্রের বিকাশকে ধনত্্রের 
পুনরুজ্জীবন বলে কুৎসা করছে । কেন ?, আসলে তত্ব « প্রয়োগে মীওবাদ . 
প্রলেভারিয় একনায়কত্ের“বিপরণত রীতি অনুসরণ করে চলেছে । তাঁদের -২ 
প্রলেতার্রিয় একনায়কত্ব কার্যত-সাযরিক ও আমলাতাস্ত্রিক .একনায়রুত্তে পর্য- 
বসিত হয়েছে। এই ধরনের, একনায়কত্মূলক “ব্যারাক কম্মিউানিজমেশ গশ- 

. তন্ত্রের প্রশ্নটি বিপদজনক ৷ এই কারশেই ,সাওবাদ সমাজভান্িক গণতন্ত্র সম্পর্কে 
বিশেষ উচ্চবাচ্য করে না । আর একে অনুসরণ করে কিছু বুদা্ীবী 
প্রলেতারিয় একনাক়কত্বের গণতাপ্ত্রিক সারবস্ত উপেক্ষা করেন । 

“একনায়কত্ব” শব্দটির ব্যঞ্জনা বাদ দিয়ে আক্ষরিক অর্থ ধরে সমানে 
শক্ররাও এক মহাভারত রচনা করেছে 1, এ সম্পর্কে একটি প্রা্মাশিক বাক্ষ্্‌ এ 
উদ্ধার. করা. যাক ! বলশেডভিক বিপ্রবের বিখ্যাত বুর্জোয়া ঞতিহাসিক 
ই. এইচ. কার লিখেছেন, “এই অর্থে একনায়কত্ব ও প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের 
মধ্যে কোনো বিরোধ নেই; বুর্জোয়া শ্রেণীর একনায়কত' 5, 
একনায়কাত্ের বিপরশত, সেটাও সাধারণত এ তিনিখিত্বমূলক সরকারের মাধ্যমে 

1 | ; সঃ 
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কার্যকর হয় । কয়েকঞ্জন বা ব্যক্তাবশেষের শাসনের সঙ্গে জড়িত ‘একনায়কত্ত 
শব্দটির আবেগমূলক তাংপর্ঘ, যারা এই শব্দচি'ব্যবহার করেছিলেন, তাদের 
EE ।” (দি বলশেঁ এক, রিভোলিউসান, ১ম খৃগ্ড, ৯৫৯ পৃঃ) ৷ ' 
লেনিন “রাষ্ট্র ও বিপ্লব”, গ্রন্থে দেখিয়েছেন মার্কস ও এজেলস গণতন্ত্র ও 
, একনায়কত্বকে একই ধরনের প্রত্যয় বলে মনে, করতেন ৷ "এই ছুটি প্রত্যয়ের 
৷ মধ্যেকার ভাক়্ালেকটিক এক্য তাদের নজর এটিয়ে যায় নিন এদের 
একটা কোথার? প্রলেতারিয় একনায়কস্বের উপর নির্ভর করে সমাদ্- 
তান্ত্রিক বাব সংধ্যাপ্গীরষ্টের গণতন্ত্র কায়েম করে এবং এই গণতন্ত্রের উপর- 
“ঠ্াড়িয়ে সমাজতানিক বিপ্ল। আরও এগিয়ে যায়। সমাজতন্ত্রের বিজয় 
ূর্ণতর হওয়ার মধ্যে দিয়ে এই 'একনায়কত্ব তার এতিহাসিক ভূমিকা, সমাপ্ত 
, কৃরে । ভথন এটা অপ্রয়োজনীয় হয়ে ষায়। . কিন্ত সাম্যবাদে ' তি 
বিজয় না হওয়া পর্যন্ত গণতন্ত্রের বিকাশ খটতেই থাত্ে। 
একনায়কত্ব শব্দটিকে কমিউনিস্টরা সব সময় হিংন্র অর্থে দেখে ন! যদিও 
এটা কখনও হিংস্র হয়ে ওঠে ৷ বৃর্জোয়া গণত্্রকৈও .তারা একনায়কত্ব বলে 
মনে করে । আবার প্রলেতারিয় গণতন্ত্রকেও, ভারা একনায়ক বলে মনে 
করে। “তফাৎ শুধু এইখানেই যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্র শোষকশ্রেণীর সবাধিক 
. গ্ণতন্্ন। আর প্রলেতারিয় গণতন্ত্র সমাজের সর্বাধিক মানুষের গণতন্ত্র । 
আর এই, গণতন্ত্রের, অব্যাহত িকাশকেই সোভিয়েত কমিউনিস্টরা অশ্তুতম 
মুখ্য কর্তব্য বলে মনে করেন. এর বিকৃতিকেই ভারা সমাজতন্ত্রের গুণগত 
| বিকাশের প্রধান বাধা হিসেবে চিহ্নিত করেন ! 
স্তালন আমলের বিকৃতির {শুধু পার্ট.ও সরকারী আমলাতন্ত্র নয়) 
বিরুদ্ধে তারা এই কারণেই বিংশতি কংগ্রেসে সংগ্রাম ঘোষণা করেছিলেন। 
ব্যাক্তিপুদার আমলের বিকাতিগুলো নির্মম করে পার্টির জীবনে ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় 
'লেনিনবাদী রীতিনীতি কায়েম করাই ছিল সংগ্রামের লক্ষ্য! এ ক্ষেত্রে 
পার্টিকে লড়তে হয় খ্যাতনাম! রাষটরনায়কদের “বিরুদ্ধে '' এদের মধ্যে ছিলেন 
_ মলোটভ, ম্যালেনকভ, কাগানোভিচ, এমন্যক খানিকটা পরিমাণে মাশাল 
£” কঝুকভের মতো! ব্যক্তিও ৷ টু k 
ক্রুশ্চেভ ৯৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্টে ব কাঁ কা বিষয় নিয়ে 
১ তখন আলোচনা চলছিল তার উল্লেখ করেছিলেন । 'বিষয়গুলো হলো : 
সোভিয়েত গণতন্ত্রের বিকাশ, জনগণের কর্মক্ষমতা ও উদ্যোগ বৃদ্ধির সমস্যা, 
রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর কাজকর্ণের প্রসার, পার্টি ও 
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সমাভতাপ্রিক রাষ্ট্রের সাংগঠনিক ও শিক্ষাগত ভূমিকার গুরুত্ব বাড়ানো 
ইত্যাদি! এগুলো একাস্তভাবেই সমাগত প্রিক গণড্ত্রে পরশস। ~ 


গণতক্রের জন্যে সংগ্রাম ' i 


& 


দ্বাবিংশ কংগ্রেয়ে ক্রুশ্চেভ, স্পটতই উল্লেখ করলেন যে, ব্যক্রিপুজার 
(আমলের বিকাতিগুলো দুর করার ক্ষেত্রে পার্টি নেতৃত্বের গৃহণীত ব্যবস্থাবলগব 
বিরুদ্ধে মলোটভ গোষ্টা গ্রাত্রোধ সৃষ্টি করছেন ॥ এইসব. প্রখ্যাত ব্যাক্তকে 
পার্ট থেকে বহিষ্কার করা, সত্বেও সি পি এস ইউ-এর কর্মক্ষমতা বিন্দুমাত্র 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, কারণ বিংশতি কংগ্রেসের পর থেকে পার্টির অভ্যন্তরীণ 
জীবনে লেনিনবাদণ গণতান্ত্রিক ধারার প্রবাহ সাবলীল গতিতে এগিয়ে 
চলেছিল,। দেশের আইনেও সমান্্রতান্রক বৈধতার নশীতি পুনঃপ্রতাষ্টভ 
হয়েছিল । এই সময়ের মধ্যে ২৫ লক্ষ নতুন সদস্য পার্টিতে ফোগ দেয় । 
আবার ২ লক্ষ সদস্য পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়। এটাও পার্টির অভ্যন্তরীণ 
সংগ্রামের পঁ চাহক । 

সেই সময়ে বাষ্টীয় দায়িত্বে জনগণের এগিয়ে আসার প্রমাণ পাওয়া যাবে, | 
এই তথ্যটি থেকে £ সারা দেশে ফোভিয়েতের ডেপুটিদের সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ 
এবং আরও ২০ লক্ষ সোভিয়েত নাগরিক স্বেচ্ছাস্লকভাবে বিভিন্ন সরকারি 
কমিটিতে কাজ করছিল । 

সোভুয়েত-বিদ্বেষে বিবর্ণ বুদ্ধিজীবীর]! কেভাবী কায়দায় বাস্তব সমাজ- 
অন্তকে (যা এখনও বিকাশমান, নিত নয় ) দেখতে চান বলেই এসব মৌলিক - 
পরিবর্তনের লক্ষণকে বিচারের মধ্যেই আনেন না । 

সোভিয়েত সমাজটাও যে দ্রুত পান্টাচ্ছে সেটা না দেখলে চলে না । 
আসলে এই দ্রুত পরিবর্তনশশল ও হ্কাশমান বাস্তবতাকে অনুশীলন করেই 
এই সমাজকে বোবা সম্ভব । ভ্রত শিল্পায়নের ধাক্কায় একটা কৃষিপ্রধীন 
দেশ এখন শিল্পপ্রধান হয়ে উঠেছে, যার ফলে জনসংখ্যার অর্ধাংশেরও বেশশ 
আল শ্রমিক ৷ এই শ্রমিকদের অর্ধেকেরও বেশী উচ্চতর বা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা 
পেয়েছে জনসংখ্যার ৯ শতাংশ কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য । সোভিয়েত- 
গুলোতে মোট নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ২০ লক্ষ এবং তার সঙ্গে যুক্ত - 
কয দের সংখ্যা আড়াই কোটি । ৯ কোটি ৩০ লক্ষ ট্রেড ইউনিয়নের সদ 
সংখ্যা । রাই) পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নে নির্বাচনের ভিত্তিত্বে এতো ব্যাপক ' 
সদন্য সংখ্যা পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই | এদের হাতেই সমাজতাস্তিক 
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গ্বণতত্ত্রের রথচক্র ক্রত এগিয়ে চলেছে । এই গ্রণতন্ত্রের তাংপর্যকে বে্দিনেত 
এইভাবে উল্লেখ করেছেন, “রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও সমাজ-জশীবনে জনগণের 
ক্রমবর্ধমান ব্যাপকতর অংশগ্রহণের মধ্যে আমরা সমাজতা স্ত্রক গণতন্ত্রের অর্থ 
ও আধেয় খুজে পাই.--পার্টি এ সম্পর্কে সতত সতর্ক যে, সমাজতান্ত্রিক 
গণতন্ত্রের বিকাশ যেন অব্যাহত থাকে এবং প্রাতটি মানুষ যেন এটা উপলব্ধি 
করতে পারে যে, সে প্রকৃত অর্থেই একজন নাগরিক, এমন নাগরিক যে সমগ্র 
জাতির আদর্শে আগ্রহী এবং দায়িত্ভারের শরিক ৷ পার্টি নিষ্ঠার সঙ্গে এই 
লাইন কার্যকর করতে থাকবে ।* . 

আলোচন! প্রসঙ্গে আমর! এমন জায়গায় এসে পৌঁছেছি যেখান থেকে 
সমাজতাস্রিক গণতন্ত্রের সমৃদ্ধ র্ূপ--উন্নত সমাজতন্ত্রের আলোচন! অপারিহার্ষ 
হয়ে ওঠে 1 বারান্তরে সে সম্পর্কে আলোচনা কর] যাবে 


না ঘচনায় জর্ন গোলানের Socialist Democracy মারস 
কনফোর্থের The Open Philosophy and The Open Society বই; 
দুটির মাহায্য নিয়েছি 1--লেখক । 
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পাশা 


রত স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র গত্রিকার 


চি 
2 
5 


মিয়মাবলী 2 

চি হে 
Pls | | |... 
প্রাক সংক্রান্ত ড় 


প্রতি সংখ্যা এক টাক ! 

F বাধিক গ্রাহক চাদ £ দশ টাক।। 

/ বছরের যে কোনে পম পেকে গ্রাহক হওয়া যায়| 
y ডাক খরচ আমাদের । 


ওঞ্জেজি সংক্রান্ত 


৫ কপির কমে এজোন্সি দেওয়া সম্ভব নয়] 
কমিশনের হার শতকরা ২৫ টাক]। 
পত্রিকা তি. পি-তে পাঠানো ভয় । 
ডাক খরচ আমাদের । 
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খফোগাঙষোগ করল : 
কর্মাধ্যক্ষ 
শান্তি স্বাধীনত। সমাজতন্ত 
৪1৩, ওরিয়েন্ট কো, 
4 | কলকান্তা-১৭ ' 


বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত কার্যকলাপের প্রধান র্শবনতর দাত! এটা নির্ধারিত 
হয় । ঘটনাবলশ থেকে এ-সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবক্শ' থাকে না যে, 
পিকিং সমাজতত্তরবিরোধা মোর্চা প্রতিষ্ঠা করতে এবং সাম্রাজ্যবাদ ও বিশ্ব- 
প্রাত-ক্রয়ার সাথে রাজনৈতিক সহযোগিতায় অংশ নিতে চার । চাঁনের 
“সাত্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা” শুধুমাত্র কথা ও ঘোষণার বাইরে প্রসারিত নয় ৷ 
“তন দ্বনিয়ার তত্বের আরেকটি সংশোংন হচ্ছে যুদ্ধ ও শান্তির 'সমস্য! 
সম্পর্কে । ‘ অতীতের মতোই, পিকিং এর মতাদর্শাবদরা "আরেকটি বিশনহৃদ্ধের 
অনিবার্ষতা সম্পর্কে প্রচার করে চলেছে ৷ তাদের মতে, এই মুদ্ধ “আধিপত্যের 
‘জন্য দুই অতিরৃহং শক্তির মধ্যে লড়াই” থেকে সৃষ্টি হবে! কিন্তু, প্রথমত, 
বর্তমানে তারা সোভিষেত ইউনিয়নকে “বিশ্বযুদ্ধের চি্বাপেক্ষা বিপজ্জনক 
উৎস” বলে উপস্থিত করতে চায় এবং দ্বিতয়ত, তারা| জোর দেয় যে এই 
যুদ্ধ , “ন্যায়সঙ্গত” ও “প্রগতিশীল” যুদ্ধের নির্দিষ্ট 1 হবে। 
কাঁডাবে পিকিং মতাদর্শাবদরা যুদ্ধের এই চিত্র নির্ধারিত করেছে? তারা 
দাবি করে যে এই মুদ্ধে শুধুমাত্র “অতিবৃহৎ শাক্তগুলোই জড়িয়ে পড়বে না; 
. এই যুদ্ধে দ্িতীয় দুনিয়ার দেশগুলো, বিশেষ করে পশ্চিম পর পুঁজিবাদী 
দেশগুলো” যারা আগ্রাসন ও দাসত্বের বিপদ ও জাতাঁ স্বাধীনতা রক্ষার 
সমস্যার সম্মুখীন হবে, তারাও জড়িয়ে পড়বে ৷ | 
এইভাবে. পিকিং-এর মতাদর্শবিদরা সাম্রাজ্যবাদের 
সমর্থন দিচ্ছে এবং শান্তি, দেঁতাত ও নিরস্ত্রকরণের জনধুজনগণের সংগ্রামের 
- মতাদর্শগত ভিত্তি ধ্বংস করতে চাইছে । 
“তিন দ্বুনিয়ার তত্ব” সরাসরি প্ররোচনা সৃষ্টি করছে ও 
উৎদাহিত করছে । পিং, মতাদ্ণবিদরা “সোভিয়েত ভুতি সংক্রান্ত 
সাম্রাজ্যবাদ প্রচারের বস্তাপচা গালগল্পের উৎসাহী প্রচারক নিছেদের 
উপস্থিত করেছে । এই গালগল্প সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যারও দুটো টিক আছে। 
₹ সাম্রারজ্যবাদশী দেশগুলোকে উদ্দেশ করে তারা প্রাচ্যের দিকে “সা ভিয়েত 
ভরীতগকে চালিত করার বিপদকে তুলে ধরে ও প্রচার করে এটা চতুর চেয়ে 
“পশ্চিমের” পক্ষে বেশি “বিপজ্জনক” ীনজেদের জনগণকে রী 
চীনা প্রচার “আকস্মিক আক্রমণ" নিয়ে নানারকম জল্পনাকল্সনা সৃষ্টি করে ) 
উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট, পিকিং দেঁতাতের প্রক্রিয়াকে ব্যর্থ করতে ও চীনের 
সামরিকশীকরণকে বাড়াবার সাপে সাঁছে ইউরোপ ও বিশ্বে সামরিক 
সংঘর্ষকে বাড়াতে চেষ্টা করছে । | $ 
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নী পদ ছার তত্বের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অন্যতম সংশোধনগুলোর 
; উদ্ে্ত হচ্ছে সমার্জতাস্রিক দেশ ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে 
 পিকিং নেতাদের কার একটু প্রশন্ততর ক্ষেতে চলাফেরা করার সুযোগ লাভ |? 
''. তাঁতের; মতোই পিকিং-এর মতাদর্শাবদরা অন্যান্য সমাজতাস্রিক দেশ 
থেকে সোভিয়েত পৃথক করতে ও এই দেশের বিরুদ্ধে এসব দেশকে ' 
. লাগাতে চেষ্টা করছে । যাইহোক” বর্তমানে তারা এই সব. দেশকে' দুই 
৮. শ্রেণীতে ভাগ করেছে; “তৃতীয় দুনিয়ার” সমাজতীভ্ত্িক দেশগুলো, যারা' 
: , টড়ান্ত সাভিয়েত বিরোধী, এবং ক্ষিতীয়,ছুলিয়ার সমাজতাত্ত্রিক, 
5 যাদের সাথে চীন সোভিয়েত ইউনিয়নের * বিরুদ্ধে ক্যবন্ধ হতে । 
“পারে । এটা এমন এক মতাদর্শগত সৃত্র-সৃষ্টি করেছে,। যার ফলে পিকিং নিব 
।  সমাজতান্্িক 'ব্যবস্থ ওঁ ,সমাজভান্তিক গোষ্ঠীভুক্ত রাগুলো স্র্কে ' তার 
le! প বাড়াতে পারছে।' 
নর '. কামিউনিস্টি আনালন সম্পর্কে আমরা এই পতন হিয়ার তত্ব", কি 
L ', নতুন নতুন উপাদান দেখি । দীর্ঘ দিন ধরে চঁনের প্রচার বহু কমিউনিস্ট .' 
,' ॥পাৰ্টিকে শো ”” আখ্যা দিত । এইসব! পার্টির বিরুদ্ধে পিকিং বহু | 
| মাওবাদী গোষ্ঠীকে সমর্থন "ও, উৎসাহ দিত) এইসব গোষ্ঠী নিজেদের ) 
“মার্কসবাদী পার্টি” রলত এবং চীনকে বিশ্ব-বিপ্লবের; “কেন্দ্ৰ” 
বর্তমানে, এই নতুন তিন ছনিয়ার তত্ব অনুষায় কোনো 
‘শোধনবাদাী চরিত্র” চশনের দৃষটিভার্ নির্ধারণ করতে, 
Fl . সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রা তার দুটিভাক্িই এই নির্ধারণের ॥. 
| কত জল পিকিং-এর মতাদৰ্শবিদর! কমিউনিস্ট পার্টিগুলে! সম্পর্কে 
তাদের আগেকার দৃষ্টিভঙ্গি সংলোধন করেছে এবং ,সোভিয়েত-বিরোধিতাকে' 
:প্কমাত সুল/হসেবে তুলে ধরেছে," ার বিনিময়ে .তারা তাদের সংশোধন- 
বাদকে ক্ষ, করতে প্রস্তুত ৷. তারা কমিউনিস্ট' পার্টিগুলোর উপর থেকে 
চীনকে আন্তর্জাতিক মতাদর্শগত কেন্দ্র হিসেবে সাকার টনি 
ৃ করে' নিয়েছে । ! 
টি এটা স্বীকার করতেই হবে যে, হিয়ার জব পারার 
কমিউনিস্ট আন্দোলন হে (ডৰ অকা হয়ে হরণ হয: 
গত ভিত্তি রচন! করছে । " 
' ‘পতন _'/ “তন দ্বনিয়ার তত্ব” চাঁনা' নেতৃত্বের ' বৈদেশিক নাতির ৰাতিকে 
৬ পর বর্তমান বৈদেশিক নীতির বৈশিষ্ট্য বন ভিন নিও 
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পন্ন করে । কার্যত, এটা হচ্ছে বৃহৎ ক্ষমতা ও. আধিপত্য সৃষ্টি করার 
পনশীত যা উগ্র জাত্যভিমানশী চীনকোক্দ্রিকতা ও সোভিভ্্রুত ইউনিয়ন ও 
সমাভ্তান্তিক গোষ্ঠীর প্রতি একগু*য়ে বিরোধিভার ওপর নির্ভরশগল | এই 
'রণনীতির লক্ষ্য হচ্ছে সাত্রার্জ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার সাথে সয়াজতন্ত্রবিরোধী 
মৈত্ৰ প্রতিষ্ঠা করা এবং এই সঙ্গে সাত্রাজ্যবাদ-বিরোধী বাগাড়ন্বরপুর্ণ 
ব্তৃতার মাধ্যমে উন্নয়নশীল,দেশ ও. প্রগতিশীল্‌'শজিগুলোকে নিয়ে খেলা 
করা । এই রপনশীতির নতুন মতাদর্শগত সৃত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে গোভিয়েত- 
বিরোধী মঞ্চে সবাইকে নিয়ে একক্রণ্ট প্রতিষ্ঠা করার নীতিহীন তংপরত! 
আড়াল করা। ‘এটাই হচ্ছে “তিন হর ভব” 915 
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তান্তরো বলেছেনঃ “এটা অত্যন্ত অদ্ভূত যে চীনের সরকার বর্তমানে 
ফ্যাসিস্ত ও রক্তাপপাসু শাসন ব্যবস্থা ও ল্যাটিন আমেরিকায় নিপীড়ন- 
মৃলক শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করুছে। এটা১ক্ি আশ্চর্যজনক নয় যে 
পিকিং মোবুতু ও ন্যাটোর হস্তক্ষেপকারা শক্তিগলোর সাথে সহযোগিতা! 
করছে? 'এটা আদৌ অদ্ভূত হবে ন! যদি পিকিং এযাঙ্গোলার বিরুদ্ধে আর 
এস এ-র সাথে ও ইখিওপিয়ার বিপ্লবের বিরুদ্ধে সোমালির সাথে হাত 
মেলায়, যদি পিকিং মিশরের বিশ্বাসঘাতক ও“বিচ্ছিন্নতাবাদশ নীতিকে 
সমর্থন করে, ইউরোপে বৃটেন, এফ আর “জ-র রক্ষণশশল ও প্রতিক্রিয়ার 
7. শজিগুলো ও ন্যাটোর সাথে ও সার! পৃথিবী জুড়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের 
সাথে যোগ দেয়'এবং তৃতায় বিশ্বযুদ্ধের অবশ্যস্তাবিতা প্রচার করে'। 
কিন্ত চীনের সবচেয়ে জঘন্যতম অপরাধ হচ্ছে ভিয়েতনাম সম্পর্কে তার 
বিরোধ নীতি--'সাম্রাজ্যবাদের সাথে সুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত ভিয়েতনামকে 
পুনর্গ হত করার kee চন জঘন্যভাবে ও. ব্বরোচিতভাবে ধ্বংস 
করছে 1৮ 
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মত-বিনিময়-_ 


অর্থনৈতিক সংকট ও উন্নয়নখীন দেখ 
‘ অধ্যাপক জন্তি ক্কোরভ 
দিয় ডি এস সি ( অর্থনীতি ), ইউ এস এস আর. - 


পাচ বুছর অতিক্রান্ত হতে চলল্্‌, . তরু, বিশ্ব-দুজিবাদী অর্থনীতি অত্যন্ত : 
অস্থির পারিস্থিতির মধ্যে রয়েছে । ১৯৭৪-৭৫ সালের অর্থনৈতিক সংকট 
( সঠিক অর্থে এটা হল পুঁতির বৃতাকারে আবর্তনশণল গতিতে উৎপাদন হ্রাসের 
* স্তর) ইতিপূর্বেই অতীত হয়েছে কিন্ত তার পরবর্তী পুনরুজ্জীবন ' এবং মন্থর 
অবিরাম উত্বগতি লক্ষ লক্ষ. বেকারির সংখ্যা হাস করতে পারে নি অথবা- 
বেকার কর্ধশক্তকেও কাজে: লাগাতে সক্ষম হয় নি । এমনি বিশেষ রি 
সংকটের চেহারা 'এখনও বিদ্যমান ৷ শুধু তাঁই নয়, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির” 
অনিশ্চয়তা এমন পর্যায়ের যে সে-সম্পর্কে 'কেউ- নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না 
থে আগামী কয়েক মাসে পুঁজিবাদ'৷ অর্থনীতির কি পরিবর্তন ঘটবে এবং 
প্যারিসে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থার (ও ই' ডি) 
সম্পাদকমগ্ডলীসহ পুঁজিবাদ বিশ্বের বছ গবেষণা কেন্দ্র বিশ্বাস করে যে এই 
দশক শেষ হওয়ার ১১০০৪ 
আরও বেড়ে যাবে । | 

সংকট পরবর্তী স্তরে উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে i মন্দগতি, বাধা 
এবং নিম্গামী অবস্থা-সহ বাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার এই রুগ্ন ও আস্থতি- 
শীল, পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে পুঁজিবাদের সাধারণ ও চক্তাকার সংকটের 
নির্দিষ্ট অবস্থায় এবং তার ব্যাপক ও গভীরতর অসংগতি থেকে ।* 

স্থায়ী মৃলরনের আতি-সঞ্চয়, ব্যাপক বেকারি ও জনশক্তির আংশিক- 
কর্মসংস্থান প্রভৃতির সঙ্গে এই পরিস্থিতির আরও লক্ষণীয় দিক হল £ স্থায়ণ 





* আমরা পুঁজিবাদের সংকট সম্পর্কে আলোচনা! চালিয়ে যাচ্ছি । দ্রষ্টব্য : 
ডবল্পু এম আর, জানুয়ারি, মার্চ, মে, জুন জুলাই, ১৯৭৮ । বিস্তারিত 
। দ্ৰষ্টব্য £ এম স্মিথ “১৯৭৪-৭৫ সালের সংকট-উত্তর পুঁজিবাদ” |, 
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ৎপাদন সম্পর্তি খাতে বিনিয়োগের নিয় হার্‌ এবং নতুন উপকরণের জন্য 
বৃদ্ধি, শান্তির সময়ে অভূতপূর্ব মুদ্রাস্ফাঁতি, আন্তর্জাতিক মুদ্রাব্যবস্থায় 
ভাঙন এবং প্রধান প্রচলিত মুদ্রার পর্যায়ক্রমিক সংকট, আন্তর্জাতিক 
১ বাণিজ্যে আমদানি শুল্ক ধার্য করে নিজ ]নজ দেশের শিল্পাদি সংগঠন ' 
ব্যবস্থায় ফিরে যাওয়া এবং সমসামায়ক পুঁজিবাদের প্রধান কেন্দ্রগুলির মধ্যে 
অধোষিত বাণিজ্য যুদ্ধ, বাণিজ্য ও লেন-দেন খাতে অধিকাংশ পুঁজিবাদী ও... 
উন্নয়নশীল দেশের রেকর্ড মাত্রা ঘাটতি । এ-সব কিছুই দেখতে হবে: 
এমজাঁব'মানৃষের মূল আয়ের ক্রমাগত হাস এবং একচেটিয়া মুনাফার ক্রমাগত 
, ৰবস্মির পটভূমিতে |" 


- বাহির্দেশীয় উপাদান 


পুঁজিবাদী বিশ্ব-অর্থনপীতির একটি অঙ্গীভূত অংশ হল উন্নয়নশীল দেশ, 
এই দেশগুলি সত্তর দশকের অর্থনৈতিক অস্থিরতার পরিপূর্ণ ধাক্কা অনুভব 
_করেছে। এই সকল দেশের সংকটের বৈশিষ্ট্যগুলি হল এই যে প্রধানত 
উপাদান থেকে এই সংকটের. উত্তব ঘটে ৷ সংকটের উপকেন্দ্রগুলে! 
পুঁজিবাদের শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত, অপর পক্ষে শিল্পাঞ্চলের বাইরে এই সংকট 
হল গৌণ ও অপ্রধান এবং তা বাইরে থেকে সৃষ্টি করা হয় । এর কারণ হল 
সেখানে পুঁজিবাদ উৎপাদন পদ্ধতি অনুন্নত এবং অপেক্ষাকৃত অপরিণত এবং 
টু সম্ভবত লাছিন আমোরকার সাবার উন্নত পুঁজিবাদ দেশ এবং এশিয়ার 
কতকগুলি শিল্প কেন্দ্ৰ ছাড়া কোথাও পুঁজিবাদণ উৎপাদন পদ্ধতি এখনও এমন 
একটি “গুরুত্বপুর্ণ অবস্থানে” পৌঁছায় নি যা তার মধ্যে তার নিজের চক্রাকারে 
আবর্তনশীল গতির প্রবেশ ঘটাতে পারে । ফলে, উন্নয়নশীল দেশগুলিতে 
উৎপাদনের উঠানামার মধ্যে 58 

চক্রাকারে আবর্তনশাল 'গাতি প্রাতফালিত হয় ৷ 
যেহেতু উননয়ন্পল দেশগুলোর পণ্যের একটা অংশ বিশ্ব-বাণিজ্যের সঙ্গে 
এবং যা শিল্পোন্নত পুঁজিবাদ দেশগুলিতে পুঁজির পুনরুৎপাদনের, মধ্যে 
| পতাৰ অংশ হয় এবং হেত সেই পশ্য অংশ বাড়তির মুখে, 
তাই কেন্দ্র ও তার পরিখির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক অধিকতর শাক্তিশালপ হয় 
* এবং এর সঙ্গে চক্রাকারে উঠানামা যুগপৎ ঘটে থাকে, যার ফলে সংকটের 

ধাক্কা, আরও বেশি বিপর্য়পূর্ণ হয়ে ওঠে । 
৬৯ 
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উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সংকটের প্রকাশও অন্তুত ধরনের ৷ শিল্পোন্ন 
পুঁজিবাদ দেশগুলোর সঙ্গে এর পার্থক্য 'রয়েছে_এই দেশগুলোতে পুঁছি 
অতি-সঞ্চয়ের ফলে উৎপাদন হাস এবং বেকারি বৃদ্ধি হল সংকৃটের প্রধা' 
লক্ষদ_অর্থনোতিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর এবং প্রধানত কৃষি অথবা .কৃষি ও শিল্প" " 
প্রধান দেশগুলোতে ব্যাপক বেকারি ও আংশিক কর্ম সংস্থান 'সমস্যা দীর্থ ' 
“স্থায়ী এবং যার সুংখ্য' শ্রমশাক্তির তিন চতুর্থাংশ সেখানে আন্তর্জাতিক দেনা- 
পাওনার উদ্ধত (ফসলের পরিমাণের পরই ) হল অর্থনীতির গুণাগুপের মূল 
নির্দেশক দিক ।. এটা প্রমাণ্যিত করে যে একটি. দেশ তার অস্তিত্ব ও উন্নয়নের : 
পক্ষে অপরিহার্য পণ্য আমদানি খাতে ব্যয় নির্বাহের জন্ত নিজের পণ্য বিক্রি 
করতে পারে কিনা ৷ যদি এই দেশ তা না-পারে তাহলে কি-ভাবে ঘাটতি , 
পুরণ করা হবে, অথবা তার দেনা-পাওনায় সমতা ' আনার জল কাঁ পরিমাণ . 
“ আমদানি ভ্রাস করার প্রয়োজন হবে? স্বল্প উন্নত দেশগুলোর, অর্থনীতিতে 
আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার উদ্বৃত্ত যে-স্ষীতকায় ভূমিকা পালন করে. তাতে 
বিশ্ব-বাজার এবং পুঁজিবাদের শিল্প, উন্নত অঞ্চলে পুনরুৎপাদনের রিয়ার: 
উপরে এই দেশগুলোর প্রচুর নির্ভরশীলতার কথাই প্রতিফলিত হয় । 
[উন্নয়নশীল দেশগুলোব অর্থনীতিতে সংকটের যে-ূপ প্রতিভাত হয় অব 
হল ভাদের উন্নয়নেরই অভ্যন্তরীণ ছন্রের প্রতিফলন £ একদিকে উৎপাদিকা 
। শক্তির একটি আধুনিক ব্যবস্থা গড়ে (তোলার প্রয়োজনীয়তা আর অন্তদিকে 
পশ্চাংপদ উৎপাদন সম্পর্ক যা তখনও প্রাক-পুঁজিবাদী অবশেষগুলোর ভারে * 4 
অবনত এই দুয়ের মধ্যে 'ঘন্ম ; একাদিকে ' জাতীয় সঞ্চয় তহবিলের নিতান্ত 
অপ্রাচুৰ্যতা অন্যদিকে জাতীয় অর্থনীতির উন্নয়ন কল্পে ও কৃৎ-কোঁশলগত 
পুনর্গঠনের নত প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ এই দুয়ের মধ্যে 
দ্বন্ব ; এই দন হল সর্বাধিক আয়ের উদ্দেশ্তে শাসকশ্রেণণর উচু মহল .ও সমন্ত 
শোষকচক্রের প্রয়াস “অন্যদিকে জনগণের ' জীবনধারণের ভয়াবহ নিয়মান 
উন্নয়নের জন্য সামাজিক গুরুত্ব, এই দুয়ের মধ্যে ; এই দ্বন্দ হল একদিকে 
সীমিত জাতীয় বাজার আর অন্যদিকে গণ-উৎপাদনৈ নিয়োজিত লোহ-জাত 
ব্ত ও প্রশক্তি'বিদ্তার উচ্চ 'উৎপাঁদিকা শক্তি এই দুয়ের মধ্যে; এ ও 
উিংপাদক্ষম, শ্রমে লক্ষ লক্ষ বেকাঁর ও অর্ধ বেকারদের নিয়োগ করার বব 
" সামাজিক আবশ্যকতা অন্যদিকে যারা আগেই কর্মরত তাদের শ্রম উৎপাদিকা 
শাস্তি বৃদ্ধির/আশু গুরুত্ব এই দুয়ের মধ্যে দন্ব ৷ এ ধরনের ও এমনি আর 
অন্যান্য দ্বন্দ্বের পর্যায়ক্রমিক তীত্রতার অবসান প্ঁজবাদী পথে হতে 
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পারে ন!--উন্নত পুঁজিবাদের ত্বস্থের আকল বিস্ফোরণের মোই এই দ্বম্ব 
'অবস্থস্তাবী ৷ j El 


"সংকটের ফলাফল : রর ই 
উন্নয়নশাঁল দেশে অর্থনৈতিক সংকট সাধারণত নিয়লিখিত ধারায় চলতে 
থাকে | উন্নত পুঁজিবাদ" দেশে চক্রাকারে উৎপাদন হ্রাসের ফলে কীচামালের 
চাহিদা কমে যায় এবং এই 'কাচামাল হল উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রধান 
রধ্ানিযোগ্য পণ্য! এর ফলে, কাচামালর দাম ক্রমে পর্ডে যায়|, এই- 
_ ভাবে বিশ্ব-কীচামালের বাণিজ্যের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং সদ্য-স্বাধীন, 
নবাঁন দেশগুলোর বৈদেশিক মুদ্রা ডি জনতা হ্য় AE 
এভাবেই সত্তর দশকের ঘটনা চলতে থাকে | , 
এই দশকের শুরুতে কাঁচামালের ভেজাঁ-ভাবের পর ১৯৭৪-৭৫, সালে 
অধিকাংশ কাঁচামাল, বিশেষ করে,' তাম, দস্তা; 'রবার, তুলা,, কাঠ, 
নারকেলের শুষ্ক শশস ও তাল গাছের তে? প্রভৃতির দাম লক্ষাপীয়ভাবে 
হাস হয়। ইতিমধ্যে শিল্পোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে মুদ্রাস্ফীতি, তেল 
কট এবং বিশ্ব-খাগ্ সমস্যার তাঁত্রতার ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলো যে- 
পণ্য ও বিশেষজ্ঞ আমদানি করে তাঁর দাম উধ্বমুখী করে রাখা হয়__কয়েক 
বছবে এই দরবৃদ্ধির পরিমাণ দাড়ায় প্রায় ১৫-২০ শতাংশ । এই আমদাঁনি- 
~~ কৃত পণ্যগুলো হল £' খাদ্য, সার যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি, তেল ও তেল জাত 
+ পণ্য, বীমা, জাহাজের ভাড়া এবং কারিগরি বিশেষজ্ঞ! 
এই ছুই বিপরীত দিকে বিশ্বেরপণ্য-মূল্যেব গতি এবং আমদানি-রপ্তানি 
বিনিময় হারে ক্রমবর্ধমান ফশক ইত্যাদির ফলে স্থল্প-উন্নত দেশগুলোর বাণিজ্য 
উদ্ধত খাতে ঘাটতির পরিমাণ জ্রুত বৃদ্ধি হয় । - 
উন্নয়নশীল দেশের, নিয়ন্ত্রপ-বাহভূত'অপর যে-হুইটি.উপাদান এই বেশককে 
তীব্রতর করে তোলে তা হল: ১) পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় 
জবনধারণের মান নেমে যাওয়ার ফলে, দুমধ্যসাগরীয় ও ক্যারিবিয়ান 
ঞ্চল্ভুক্ত দেশ, ও মেস্কিকো ও আরো অন্যান্য দেশের গুরুত্বপুর্ণ শিল্প, টানি 
বিভাগের আয় কমে গেছে । 
২) ' উন্নত পুঁজবাদী দেশগুলোতে বাহরাগত রি স্বদেশে অর্থ 
প্ররণের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম ৷ সংকটের যুগে ইউরোপে এই শ্রামকদের 
সংখ্যা আনুমানিক ৯২ মিলিয়ন, আমেরিকা মুক্তরাষ্্র ও কানাডায় বৈধ এবং 


‘ay 


অবৈধ বহিরাগতদের সংখ্যা প্রায় ২১ মিলিয়ন স্বভাবতই অনেক দেশে 
আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার উন্মত্ত খাতে ভাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনন্বাকার্য। 

সংকটকালে' ক্রমবর্ধমান বেকারির ধাক্কায় পুঁজিবাদী সরকারগুলি ( যেমন 
সুইজারল্যাণ্ড ও ফ্রান্স ) বিদেশণ শ্রমিকদের প্রবেশের উপর বাধা-নিষেধ 
- আরোপ করতে, সুরু করে । একই সঙ্গে প্রতিক্রিয়াপল রাজনৈতিক দল ও 
' গ্রুপগ্ুলো (বিশেষভাবে ব্রিটেনে) উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে আগত বহিরাগত 
শাযকদের বিরুদ্ধে দারুণভাবে উগ্র" জাতীয়তাবাদী ও বর্ণ-বিদ্বেষবাদশ 
অভিযান চালায় ৷ ' 

এই সমস্ত ঘটনার সঙ্গে টি রাভিনা হাত 
এবং ১৯৭১ সাল থেকে আন্তর্জাতিক অর্থ বাজারে পর্যায়ক্রীমক আলোড়া ' 
প্রভৃতির ফলে নবীন দেশগুলোর রিটা 
হয় এবং ভা দাঁ্স্থায়ী কূপ নেয় ।- 

এলা ডি লিল দিন গলার আদিত 
(বি এল এন) ১ 


. ১৯৭৩ ১৯৭৪ ১১৭৫ ১৯৭৬ ১৯৭৭ ১৯৭৮ | 
রি ৮০ ২৪'৫ , 48০90 . ২৬৩ সি ৩৩৫৪ 


' আন্তর্জাতিক দেনা-পাওনার ঘাটতির পাঁরমাণ। বৃদ্ধির ফলে উন্নয়নশীল 
দেশগুলে! তাদের অত্যাবশ্তক পণ্য আমদানি”হ্াস করার - প্রয়োজনীয়তা 
অনুভব, করে-_কিন্ত সব সময় তা কর! যায় নি। “ভাই, ভারত, বাঙলাদেশ, 
পাকিস্তান, আফ্রিকার সাহেলিন অঞ্চল, ইখিওপিয়া এবং আরও কয়েকটি 
দেশে দ্র্ভিক্ষ পরিস্থিতর ফলে খাস্য আমদানি বন্ধের নাতি শিখিল 
করতে হয় । এমনকি অনগ্রসর অর্থনীতির গুরুতর আলোড়ন ছাড়া তেল, 
ব্যবহার কমানোর বিষয় সেই মুহূর্তেই কার্ষকর.করা যায় নি। যন্ত্রপাতি ও 
যন্ত্র উপকরণাদি আমদানি বন্ধ করারও নির্দিষ্ট; সময়ের প্রয়োজন, কার? 
সংকটের পূর্বে যে-অর্ডণর পাঠানো হয়েছিল তা বাতিল করতে হলে প্রচুর 
অর্থদণ্ডের মধ্যে পড়তে হত । | 

সেই জন্য কঠোর কৃচ্ৃতাসাধনের নীতি অনুসরণ করেও উন্নয়নশীল - 
দেশগুলো তাদের ঘাটতি পূরণের জন্য ক্রমবর্ষমানভাবে বৈদেশিক সম্পদ 
* তেল রপ্তানকারক ছাড়া; *** আনুমানিক সূত্ৰঃ ওইভিজি-র 
জং তিক নার ডিসেম্বর ১৯৭৭, পৃঃ ৬৪; ফিন্যান্সিয়াল টাইমস্‌, মে ৩০, - 
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রঃ - Y \ 
লাভের দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য হয়েছিল । অতাঁতে তারা তাদের আভ্যন্তরীণ, 
সম্পদ ঘাটতি প্রধানত দুই পথে পূরণ করত: দীর্ঘমেয়াদশী খণ, ধার ও 
২ অনুদান হিসাবে বৈদেশিক সরকারি পুঁজি আমদানি করে এবং অর্থনীতির 
" ক্ষেত্রে প্রধানত প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ হিসাবে বৈদেশিক বেসরকারি পুঁজি 
আমদানি করে.। কিন্ত'ষেহেতু, প্রধান প্রধান পুঁজিবাদ দেশগুলো ‘তাঁদের 
নিজেদের অর্থনৈতিক অপুবিধা মোকাবিলা করতৈ অক্ষম ছিল, তাই সরকারি 
পুঁজি সমাগমের পরিমাণ লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি করার আশা অবাস্তব ছিল । 
সৃতরাং উন্নয়নশীল দেশগুলো! বেসরকারি অর্থ বাজারের উপর নতুন খর প্রহদের 
" জন্য যে-ছুইটি বিকল্পের সম্মুখীন হয় ভা হলঃ পেস্ট ডলার- আর ইউরো" 
কারেন্সি ৷ 
\ 
এক্ষেত্রে, বহুজাতিক একচেটিয়াদের স্বার্থ এবং তাদের কাছ থেকে প্রাপ্য 
খণকৃত পুঁজি উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ বলে মনে হত । 
বহুজাতিক সংস্থা, সামারিক-শিল্প জোটের পুঁজ বিনিয়োগকারণ মহল, বাণিজ্য 
ব্যাঙ্ক এবং" সন্ভ-িত্তশালশ আরবের শেখ তেল মালিককের! তাদের “কাচা 
/** ট”কাপ্র লাভজনক, বিনিয়োগের সন্ধান করছিল এবং উন্নয়নশীল দেশগুলে হল 
তাদের কোটি কোটি ডলার ঘাটতি পূরণের ক্ষেত্র 1" খণকৃত পুঁজির অতি 
সঞ্চয় থেকে বোবা যায় যে ১৯৭৪-৭৫ সালে ইউরো টাকার বাজারে বাট্রার 
১ হার ১৪ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশে নেমে যায় এবং এই অতি সঞ্চয়ই অদ্তপূর্ব- 
৬. ভাবে এ-ধরনের অর্থ বিনিয়োগের অনুযূমি পথ প্রশস্ত করে । 


এল ভি সি-র ক্রমবর্ধমান বৈদেশিক বণ 


১৯৫৫ ১৯৬৫। $৯৭০ ১১৭৩ ১৯৭৪ ১৯৭৫ ১৯৭৬ ১৯৭৭ 
৮৭ - ৩৭১ ৭২৯ ১১২৪ ৯৩০২ ১০২৯ ২০৬৮, ২৫০০ কক 


এ-সব কিছু উন্নয়নশীল দেশের আধিক শোষণের সপিল গতিপথে এক নতুন 
সংযোজনের ক্ষেত্র সৃষ্টি করে__এই শোষণের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল £ নবীন 

: প? রাষইগুলোর জ্রুত এবং ক্রমবর্ধমান খপগ্রস্ততা_তার কাঠামোতে এবং তার “ 
'; উপকরণের সৃত্রগুলোর সম্পর্কের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ৷ ' ১ - 
এই তথ্যগুলো প্রমাণ করে যে উন্নয়নঝ্ুল দেশগুলোর ( তেল রপ্তানিকারণ 


চি 
৬ 


“ ক্গ তেল- রপ্চানিকারক ছাড়া;  ** প্রাথমিক নই আনুমানিক ' 
'সথত্রঃ আংকটাভ (ইউ এন সি টি এ ডি) সম্পাদকমণ্ডলণ ৷ 
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ছাড়া ) বাইরের দেশে প্রায় ১৪০ মিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি হয়েছে অর্থাৎ দ্বিগুণের 
বেশি এবং ১৯৫৫ সালের সংখ্যার চেয়ে ( চলতি মূল্যে ) ৩০ গুণ বেড়েছে। 
৯১৭৭ সালে আনুমানিক ৭০ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে রয়েছে বেসরকারি 
বাণিজ্য খণ- মেয়াদ ও শর্ত উভয় দিক থেকেই এটা হল বাইরের খপের মধ্যে 
অত্যন্ত ক্লেশকর খণ্‌-_খপের ক্ষেত্রেএল ভি সি-র চাহিদায় প্রায় ৪৫ শতাংশ 
পুরণ করেছে বেসরকারি সংস্থাঁ-৬০-র দশকের শেষে তুলনামূলকভাবে এই 
‘সংখ্যা ছিল ৩০ শতাংশ । এই পারিবর্তনগুলোর মধ্যে খণের, কঠিন শর্তাদি 
“ব্যক্ত হলেও নবীন রাষ্গুলে! পূর্বের আর্থিক বাধ্যবাধকতার অনুসারে সুদ ও 
আসল পরিশোধের জন্য ক্রমবর্ধমান হারে বেসরকারি খণ ও বাণিজ্যিক 
ধার গ্রহণে বাধ্য হয় । | | 


এটা একটা বিষাক্ত চক্রের জন্ম দিয়েছে £ পুরানো খখ পরিশোধের' 
উদ্দেশ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে নতুন এবং এমনকি আরও বেশি অসুবিধাজনক " 
খণ গ্রহণ করতে হয় । সত্তর দশকের মধ্যভাগে আসল ও সুদ পরিশোধ বাবদ 
তাদের রপ্তানি বাপিজ্যের একটা বিরাট অংশ ব্যয় হয়ঃ ব্রাজিলে 
.৯% শতাংশ; জায়েরে ১৭ শতাংশ ; মরিটানিয়া ১৯ শতাংশ ; সুদান 
২১ শতাংশ, আর্জেনটিনা ২২ শতাংশ; মেক্সিকো ২৬ শতাংশ ; চিলি এবং 
মিশর ৩ শতাংশ ; পেরু ৩৯ শতাংশ এবং উরুগুয়ে ৪৬ শতাংশ। এর অর্থ হল : 
উন্নত দেশগুলো! থেকে উন্নয়নশশল দেশে “সাহায্যে”র নামে যে-অর্থ প্রেরিত 
হয়েছে তার: অধিকাংশই বেসরকারি. একটেটিয়াদের হাতে ও ব্যাঙ্কে 
ফেরত দেওয়া হচ্ছে । কোটি কোটি বিলিয়ন ডলার ধার পরিশোধের জন্য 
উন্নয়নশীল দেশের নামে যে-খণ দেওয়া হয়তা খণ পুঁজির মালিকদের বিত্তশালশ 
করার এক প্রধান উৎস হিসাবে পরিণত হচ্ছে । উদাহরণ স্বরূপ, এ-ধরনের 
খশের সুদের পরিমাণ হল ১৯৭৬ এবং ১৯৭৭ সালে নিউইয়র্ক ব্যাঙ্কের মোট 
মুনাফার অর্ধেক ৷ 1 


এটাই হল উন্নয়নশীল দেশগুলোর নয়া-উপনিবেশবাঁদশী শোষণের অন্যতম 
সাম্প্রতক প্রকাশ-__এটাই হল সত্তর দশকের শেষে পুঁজিবাদ অর্থনীতির ' 
সংকট-উত্তর পর্বে সাআদ্গ্যবাদশ শক্তি ও পুঁজিবাদী একচেটিয়াদের নয়া- 
উপনিবেশবাদী শোষণের জূপ। আশ্চর্যের কিছু নয় যে এক “নতুন 
আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা” প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে উন্নয়নশীল ও পুঁজিবাদশী 
দেশগুলোর মধ্যে এক জটিল এবং এখনও' এক নিক্ষছল আলোচনার মাধ্যমে 
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মতভেদের মধ্যে রণ সমস্যাটি কাচামালের পরেই দ্বিতীয় এবং অত্যন্ত 
রুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে ' 
উন্নয়নশীল দেশগুলোর আর্থিক খণগ্রন্ততার অপর একটি দিক উন্নত 
“পূজিবা দেশগুলো পৃনরুংপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। , এই খণগরস্ততার মধ্যে 
পাঁরশেষে উন্নয়নশীল দেশে শুধু আর্থিক সম্পদে নয়, বাস্তব ও বৈষায়ক সম্পদ 
- স্থানাস্তরের কথাই প্রতিফলিত হয় এবং যদিও এই সম্পদ অর্থাৎ পণ্য ও 


বিশেষজ্ঞ প্রভৃতির মূল্য নীতিগতভাবে প্রত্যর্পণ, করতে হবে এবং সেই নী 


সঙ্গে দিতে, হবে উন্নয়নশীল দেশে উৎপাদিত উদ্বৃত্ত মূল্যের একাংশের মতো 
আঁতাঁরক মৃল্য__তাই প্রতিটি বিশেষ মুহূর্তে এটা হল একটা বিয়োগ ফল-_ 
উন্নত পুঁজিবাদ. দেশগুলোর অধিকারে অর্থনৈতিক সম্পদ প্রত্যাহার করে 
নেয়া ৷ যদি এ-ধরনের প্রত্যাহার না হত, বিশেষ করে গত চার বছর ধরে 
পুঁজিবাদ, রাষ্ট্র থেকে উন্নয়নশীল, দেশগুলোতে ধারে ১৪০ বিলিয়ন ডলার 
মূল্যের পণ্য ও বিশেষজ্ঞদের. স্থানান্তরিত না করা! হত তবে নিঃসন্দেহে পণ্যের 
আকার আরও বৃহত্তর পুঁজির অতি সঞ্চয় ঘটত এবং এটা পঁজিবাদণ অর্থনশীতির 
_ পক্ষে চলতি অর্থনৈতিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসা আরও বেশি কঠিন হত ৷ 
ফলে, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে সামাজিক, পুঁজির বেষ্টনী থেকে পণ্যের 
একটা অংশ প্রত্যাহার এবং “সাহায্যের নামে উন্নয়নশীল দেশে সেগুলো! 
OTT OEE: উপাদান যা রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদকে 
একটি নির্দিষ্ট স্তরে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বঙ্গায় রাখতে সাহায্য করে। 
' অস্ত উন্নয়নশীল দেশকে “সাহায্য” করার এটাই একমাত্র অথবা সম্ভবত প্রধান 
উদ্দেশ্য নয়, যেমন পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে অস্ত্র উৎপাদন বৃদ্ধি অন্তর 
। প্রতিযোগিতার প্রধান উদ্দেশ্য নয়,. কিন্ত উভয়েরই সমকালীন অর্থনশীতর 
পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিশেষ ভূমিকা রয়েছে । 
ক্রমবর্ধমান পার্থক্য । 
'এ-পর্যস্ত আমি উন্নয়নশশল দেশগুলোতে সমগ্রভাবে ' অর্থনৈতিক সংকটের 
প্রধান প্রকাশ ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করেছি । এট! একট!. দৃষ্টিভঙ্গি 
“যার প্রয়োজন হল বিশ্ব-অর্থনীতির এই সেকটারে পুঁজির চক্রাকার গতর 
"সাধারণ নিয়ম তুলে ধরা ৷ কিন্তু এর মধ্যেই সীমিত থাকার অর্থ হল বিশেষ 
- বিশেষ দেশে তাদের গ্রুপ এর উপর সংকটের সুনির্দিষ্ট প্রভাব সম্পর্কে অজ্ঞ 
থাকা ।/ এই প্রভীব সম্পর্কে অব্যাহত থাকা আরও বেশি প্রয়োজন যেহেতু 
স্বল্প উন্নত বিশ্বে প্রার ৯২০টি দেশ রয়েছে, এবং উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর 
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সামাজিক দিক দিয়ে ২০টিরও কম সর্বজাতীয় গ্রুপের চেয়ে এই স্বল্প উন 
দেশগুলো আরও অনেক বেশি বিচিত্র কিন্ত প্রতিটি দেশে ০০ 
চক্রাবর্ত ভিন্ন ভিন্ন ধারায় প্রভাবিত ! | \ 
সংকটের প্রভাব অনুসারে: উন্নয়নশীল-দেশগুলো চার গ্রপে বিভক্ত ঃ 
(১) সংকট সত্বেও যে-সকল দেশ তাদের মৃলধন-গত আর্ক অবস্থান 
বিশেষভাবে শাক্তশালশ করেছে; (২) যে-সকল দেশ নিজেদের অবস্থান 
প্রধানত বজায় রাখার ব্যবস্থা করেছে অথবা নিজেদের অবস্থান “কিছুটা! মন্দ, 
অবস্থায় নিয়ে গেছে; (৩) যে-সকল, দেশ যথেষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতি স্বীকার 
করেছে এবং (৪) যে-সকল দেশ যে-অত্যন্ দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে । 
প্রথম গ্রূপ-এই গ্রুপে রয়েছে তেল রপ্যানিকারি দেশ__১৯৭৩ পরবর্তী 
“তেলের দামে বিপ্নব”’-এর ফলে মোট আয় হয়েছে প্রায় ৪০০ বিলিয়ন. 
ডলার--এটা নিউ ইয়র্ক, লশ্ডন, প্যারিস ও ফ্রাঙ্কফুট অন মেন-এর স্উক-এক্াচেঞ্জে 
' উল্লেখিত মোট ‘শেয়ার মৃল্যের' এক তৃতীয়াংশ । যদিও এই দেশগুলো! 
১৯৭৭ এবং ১৯৭৮ সালে ভেলের অতি-উৎপাদনের ফলে প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতি, 
স্বীকার করেছে, এবং অবিচলভাবে ডলারের মৃল্যহ্াস, পেট্রোডলারের পুনঃ- | 
চক্রাকারে, আবর্তন যার অর্থ হল পাওনা পরিশোধের উপর হিসাবে পুঁজিবাদী 
অর্থনীতির দিকে তাদের ফিরে যাওয়া ! এটা কোনো কোনো (ও পি ই সি) 
ওপেক সদস্যকে (বিশেষভাবে সৌদি আরব, কুয়ায়েত, সংযুক্ত আরব 
আমীর শাহী ও ইরান) প্রধান পুঁজি রপ্তানিকারিতে পরিণত করেছে_ এঁদের . 
নতুন নতুন বিনিয়োগের পারমাণ ব্রিটেন, ফ্রান্স, এফ আর ছি ৩-জাপান 
প্রভৃতির মতো সান্রাজ্যবাদণ শক্তির চেয়েও বেশি । ওপেক দেশগুলোর মোট 
‘বৈদেশিক সম্পত্তির (প্রধানত মার্কিন মুজরাই এবং অশ্বান্য পুঁজিবাদশ- 
দেশগুলোর ব্যাঙ্কে আমানত খাতে, সরকার সিকিউরিটি বণ্ড” শিল্প 
'কোম্পানিগুলোতে শেয়ার এবং স্থাবর সম্পত্তিতে বিনিয়োগ এবং অন্তান্য , 
সম্পত্তি খাতে) আনুমানিক পিমাশ প্রায় ১৮০ বিলিয়ন ডলার ৷ কার্যত 
মধ্য-প্রাচ্যে পুঁজিবাদের এক নতুন অর্থ বিনিয়োগকারী কেন্দ্রের উত্তব ঘটেছে 
এই কেন পুর্ণজবাদশ বিশ্বের সমস্ত দেনার প্রায় এক তৃতীয়াংশ দিয় করে । 
দ্বিতীয় গ্র,প-_এ রয়েছে তিন শ্রেণীর দেশ : (৯) উন্নত শিল্প সহ ও * 
শিল্পজাত পণ্যের দ্রুত ও ক্রমবর্ধমান রপ্তানিকারি ছোট ছোট 'রা্ এবং রাজ্য 
(দিঙ্গাপুর,,তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ও হংকং )। ' 
সত্তর দশকে দেশশ কোম্পানি এবং বহুজাতিক কর্পোরেশনের যে-সহকারি 
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প্রতিষ্ঠানগুলো সেখানে কাজ করে সেগুলো শুধু এশিয়া ও আফ্রিকায় জাপান 
ও পশ্চিম ইউরোপাঁয় একচেটিয়াদের পেছনে .ফেলে এগিয়ে গেছে তাই 
= নয়, পশ্চিম ইউরোপ ও আমোঁরকাতেও এগিয়ে গেছে; (২) ইউরেনিয়াম, 
বকসাইট, টিন এবং ফসফেটের মতে! গুরুত্বপূর্ণ ও দৃপ্্াপ্য কাচামাল রপ্তানি- 
কারণ দেশ (মালয়েশিয়া, মরক্কো এবং অন্যান্য দেশ) ; (৩) পুঁজিবাদ" উন্নয়নের 
মাঝারি স্তরের কাছাকাছি দেশ যথা, ব্রেজিল মেক্সিকো এবং আর্জেন্টিনা-এই 
দেশগুলির রপ্তানি পণ্যের অপেক্ষাকৃত উচ্চমূল্য এবং এখানে বৈদেশিক পুঁজির 
প্রবেশ ঘটায় এই গ্রুপের দেশগুলি মোটামুটি অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলির 
২ চেয়ে অধিকতর ভালোভাবে. অর্থনৈতিক ছুর্তোগ মোকাবিল! করতে পেরেছে । 
তৃতীয় গ্রপ-_এগ্রুপে রয়েছে বহু সংখ্যক দেশ-_এতে যুক্ত রয়েছে 
প্রায় ৫০টি দেশ (চতুৰ্থ * গ্রুপের দেশগুলি ছাড়া অন্যান্য উন্নয়নশীল 
দেশ)। এই দেশগুলো সংকটের ফলে বিভিন্নভাবে দুর্ভোগ ভোগ 
করেছে এবং তারা এখন পর্যন্তও পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবিচ্ছিন্ন 
. অর্থনৈতিক দ্বরবস্থার বোঝা ও ফলাফল অনুভব করছে। , মূলধন সংক্রান্ত ও 
_4 অনৈতিক পরিস্থিতির ক্রম অবনতির ফলে এ-দেশগুলোর অধিকাংশকেই , 
তাদের জাতীয় উন্নয়নের কর্মসুচ বন্ধ রাখতে অথবা বিলম্বিত করতে হয়েছে। ' 
"চতুৰ্থ গ্রুপ এই গ্রুপে রয়েছে ৪৫টি দেশ_ এর মধ্যে ২৯টি দেশকে 
3 জাত সংঘ অতি অনুন্নত,* জলবেশ্টিত, অবরুদ্ধ দেশ বলে অবিহিত করেছে । 
এর মধ্যে আরও যুক্ত রয়েছে ভারত উপমহাদেশের দুইটি প্রধান দেশ--ভারত 
,ও পাকিস্তান_এই চতুর্থ গ্রুপের অন্যান্য দেশগুির-চেয়ে ভারত ও 
পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অগ্রগতি অনেক বেশি উচ্চ স্তরের কিন্তু এই . দেশ 
দুইটি মাথাপিছু জি এন পি-র দিক দিয়ে বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের অন্যতম । 
এই দেশগুলিতে বিশ্বের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ বিদ্যমান-_ এই সংখ্যা 
হল ১ বিলিয়নের উপর-_এরা পরিপূর্ণ দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করে পৃনর্গঠন ও 
উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের পরিভাষা অনুসারে, “দারিদ্র্য সীমার 
নিচে") ৷ 
১. অবশ্য এই শশী বিভাগ হল আপেক্ষিক, কারণ এর কোনো গ্রুপই 


* আফগানিস্তান, বাঙলাদেশ, বেনিন, ভূটান, বাতস্ওয়ানা, বারুণ্ড, 
মধ্যআফ্রিকান সাম্রাজ্য, চাদ, ইখিওপিয়!, গাশ্িয্া, গিনি, হাইতি 
প্রভৃতি ৷ 


- ৭৭ 


' সামাজিক, 'অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জা নয়। উন্নয়নশীল 
বিশ্বে অবস্থিত বিভাগ রেখার একদিকে রয়েছে' পুঁজিবাদী অভিমুখী রাই, 
অপর দিকে. সমাজতন্ত্রের জন্য আগ্রহশীল রাষ্ট্র ৷ কিস্ত এই শ্ৰেণীবিভাগ '€ 


অর্থনৈতিক নির্দেশক, বিশেষ করে মাথাপিছু জি, এন পি-র বৃদ্ধির ছারা 
‘উন্নয়নশীল’ দেশের স্তর বিন্যাসের প্রক্রিয়ার ব্যাপ্চি রা প্রমাণ 


'করে। [সারশি ৭৯ পৃষ্ঠায় দেখুন ৷ ] 
এই তথ্য প্রমাণ করে'ষে সংকটকাঁলে তেল রপ্তানকারপ দেশগুলোতে ' 


মাথাপিছু জি এন পি বাড়তে থাকে.এবং তা বছরে ২৪*৩' শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি 


‘হয়, অপর পক্ষে অন্যান্য উন্নতণীল দেশে এটা ০৫ শতাংশ কমে যায়, এবং মাথা- 


পিছু ৯৫০ ডলারের কম আয়সম্পন্ন দেশগুলোর জি এন পি-র হার নন 
থেকে জনগণের চরম দীরিপ্র্যের কথাই প্রমাণিত হয়, | 
সাম্প্রতিক সংকট কোনোরূপ ব্যতিক্রম না, করে সমস্ত উন্নয়নশীল দেশকে 


আঘাত করেছে কিন্ত যখন , সমাজভন্র অভিমুখণ রাষগুলো জনসংখ্যার বিত্- 


শালীশ্রেণীর, মধ্যে সাধ্যনুসারে অর্থনৈতিক (বোনা ছড়িয়ে দিয়েছে ,তথন 


পুঁজিবাদ অভিমুখী দেশগুলো ভিন্ন চিত্র উপস্থিত (করে, সেখানে আত্তর্জাতিক 
একচেটিয়া পুঁজি ও অপ্তান্ত সুবিধাভোগী অংশের সঙ্গে যুক্ত শাসক ও শোষকমহল ' 
ভোগবিলাসে্রে মধ্যে- বসবাস করে এবং বিপুল-উশ্বর্ষের অধিকারণ হয়, অপর 


2 পক্ষে ষে-কৃষক, শ্রমিক, কারিগ্নর এবং শহরের বছরে মাথাপিছু ১০০ 


ডলার অথবা তার কম আয়ের উপর জীবনধারণ করে তারা, এই অর্থনৈতিক : 


সংকটের ফলে অত্যন্ত কঠিন দুরবস্থার মধ্যে পতিত হয় ৷ অন্য দেখে দশ- 


"_ ভোগের স্তরের সম্পূর্ণ অবনতি ঘটে_শহ্র থেকে গ্রামে জনসংখ্যা ফিরে যেতে 
থাকে এবং জীবিকা খামার বৃদ্ধি হয় । 
স্বভাবতই, এর কিছুই সরকারি পরিসংখ্যানের গড় নির্ণয় করা তথ্যে 


দেখানো হয় না কিন্ত বিগত তন অথবা চার বছর ধরে উন্নপ্লনশশল-দেশে 


সামাজিক অসাম্যের লক্ষ্যপায় বৃদ্ধির কথা মনে রাখতে হবে, বিশেষ করে যখন ' 


বেউ' উদ্নয়নশশল দেশে অর্থনৈতিক সংকটের ফলাফল' বিশ্লেষণ করে এবং সত্তর 
দশকের শেষে ও আশি দশকের প্রারস্তে, তাদের "বিকাশের পথে অস্তাব 
বেশাকগুলো মৃল্যায়ন করে । 


l 


“শিল্পোম্নত পুঁজিবাদশদেশগুলোর অর্থনীতিতে মন্থর ও অবিরাম উন্নত রা 


উন্নয়নশখলদেশগুলোর অবস্থা শান্ত,করার জন্য কিছুই করেনি । ১৯৭৬ 


সালের তুলনায় ১৯৭৭-৭৮ সালে প্রধান প্রধান পুঁজিবাদশদেশগুলোতে অর্থ- 


৭৮ a 


০ 
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নৈতিক উন্নয়ন হারের অধোগাঁতর ফলে চাহিদা হাস করা হয় এবং 
- কাঁচামাল পণ্যের দামের নতুন করে মন্দ! শুরু হয় । এটা ঠিক যে পঞ্চাশ 
যাট দশকের তুলনায় যে-সময়টাকে মাকে মাঝে বলা হয়, “সস্তা কাচামাছে 
যুগ” কাঁচামাল পণ্যের মুল্য, মোটের উপর, বেশ বাড়তি রয়েছে । অবশ্য 
এটাই চিরস্থায়ী মূল্যস্তর নয়, কিন্ত এই মৃল্যস্তরের সঙ্গে অন্যান্য. শ্রেপীর 
প্যর, সর্বোপরি শিল্পজাত পণ্যের দরের সম্পর্ক গুরুতপূর্ণ। ১৯৭৩ এবং 
১৯৭৪ সালে উন্নয়নশীলদেশগুলোর পক্ষে এই সম্পর্কের স্বপ্পনকালশন বেশাক 
থাকার পর এই সম্পর্ক নিশ্চিতভাবে এই দেশগুলোর বিরুদ্ধে ঝুকে পড়ছে । 
শিল্পোন্নত পুঁজিবাদণ দেশগুলোর মন্তর ও অস্থিতিশীল অগ্রগতির সঙ্গে 
সঙ্গে অধিকাংশ উন্নয়নশীলদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার কোনো উন্নতি সম্ভব ' 
. নয় | "ক্রমবর্ধমান খ্যান্ত আঙ্গদানির জন্য এই দেশগুলোর ' অগ্রশ্গতি ব্যাহত ' 
হচ্ছে৷ কারণ, খান্ত আমদানি খাতে ফেবব্যয় বহন করতে হয়, তা সঞ্চয় 
তহবিল গড়ে- তোলার জন্য তাদের সীমিত সংগতিকেও দুর্বল করে ফেলে । 
জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফ এ ও) বক্তব্য অনুসারে উন্নয়নশশীল- 
. দেশগুলোর খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ৬০ দশকের শেষে ও ৭০ দশকের 
প্রারন্তে ৪ুমিলিয়ন টন থেকে ৭০ দূশকের মধ্যেভাগে ১৯'৭ মিলিয়নে দাড়ায় 
এবং ১৯৮৫ সালের bs SUS ALL অনায়াসে ২১ মিলিয়নে 
" বৃদ্ধি হবে। } 
মুদ্রাস্ষীতির দ্রুত বেগবান উ্বপতি অনেক উন্নয়নবীল দেশের সামনেই 
গুরুতর সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে এবং এই মুদ্রান্ফশীত বিগত দিনগুলিতে 
পুঁজিবাদী বিশ্বের মুদ্রাস্ষীতির চেয়ে ব্যাপকতায় তুলনাহাীন ৷ পুঁজিবাদের 
শিল্পাঞ্চলে মৃদ্রান্ষণীতির প্রক্রিয়ার মধ্যে উন্নয়নশশল দেশের এই মুদ্রাক্ষণীত 
সুচিত হয় কিন্ত'ত! ঘাটতি ব্যয়ের প্রভাবে নিজস্ব গতিবেগ অর্জন করেছে । 
এই খাটতি ব্যয়ের মাধ্যমেই বহু সরকার চলতি অর্থনৈতিক অসুবিধা থেকে 
'আসার পথ খোজে৷ বিগত কয়েক বছরে ব্যবসা বাণিজ্যে 
পরিবর্তনশীল মৃল্যহার বিশেষ করে, প্রাথমিক তেল সম্পদের. ক্রমবর্ধমান 
মৃল্যহৃদ্ধির সঙ্গে যুক্ত থেকে এই ঘাটতি ব্যয়কে এক নতুন উদ্যম ত্রান 
করছে ৷ এই উপাদানগুলোর কার্য পরিচালনার ফলে উন্নয়নশীল নলের 
একাংশে ১৯৭৬-৭৮ সালে মুদ্রাস্ফীতির।হার প্রায় ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি হয়--এই... 
বৃদ্ধির হার নাইজেরিয়ায় ২০ শতাংশ, তানজানিয়া, আইভরি কোস্ট এবং 
ইরানে ২৫ শতাংশ, মেক্সিকো ও শ্রীলঙ্কায় ৩০ শতাংশ, .কলঙিয়া, পেরু, 


৮০ ; { 5 / 


নিয়া ও জাছিয়ায় ৪০ শতাংশ, উকরুগুয়েতে ৫০ শতাংশ, জায়েরে ৮৩ শতাংশ; ' 
৮৫ শতাংশ, চিলি এবং আর্জেন্টিনায় ১০০ শতাংশের" উপর ৷ নবান 
রা গুলির অর্থনীতির উপর মুদ্রাক্ষণীতির এ-ধরনের অনিশ্চিত প্রভাবকে 

,কদাচিং অতিরঞ্জিত করা যেতে পারে । উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর মতোই - 
শ্রমজীবাঁ জনগণকেই মুদ্রান্ফীতির আঘাত সহা করতে হয় । 

উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর অর্থনৈতিক সংকটের প্রভাব সম্পর্কে বিশ্লেষণ 
থেকে যে-প্রধান সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় তা হল £ সমস্ত উক্নয়নশশল দেশই 
এই সংকটের ফলে বিভিন্নভাবে ক্লেশ ভোগ করেছে এবং এখনও বিপুল অর্থ- 
নৈতিক ক্ষত বহন করে চলেছে । সংকটের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল হল : 
| উন্নয়নশীল দেশগুলির জাতীয় আয়কে বিপুল পরিমাণে শিল্পোন্নত দেশগুলির 
হাতে তুলে দেওয়া--শুধু এই দেশগুলোর একটি ক্ষুদ্র গ্রুপের, প্রধানত তেল 
রধানিকারীদের আয় বৃদ্ধির ফলে এই জাতীয় আয়ের অপচয়ের আংশিক 
ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে । এই জাতীয় আস্ম পাচারের মধ্যে সংযোজিত 
হয়েছে শিল্পোন্নত দেশগুলির স্বার্থে বিশ্ব-পুঁজিবাদণ অর্থনীতির কাঠামোর মধ্যে 
মোট সামাজিক উৎপন্ন দ্রব্যের রীতিবদ্ধ পুনর্বন্টন এবং এটা সম্পন্ন হয় 
| আতর্ডাতিক বাণিজ্য, পুঁজি রপ্তানি, প্রযুক্তিগত শ্বানান্তারতকরণ এবং উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে উদ্ভৃত- মুল্য আত্মসাংকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে_ উন্নয়নশীশ দেশে বস্ু- 
জাতিক সংস্থাগুজ শ্রম-শক্তি শোষণের মাধমে উপরোক্ত কাজগুলি সম্পন্ন 
করে। কর - 

K “বশ্বের মোট উৎপন্ন দ্রব্যের পুনর্বণ্টন আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের - 
বর্তমান ব্যবস্থার ফলেই সম্ভব করে তোলা হয়েছে_ এই সম্পর্ক হল অন্যায্য, 
শোষণ ও লুণ্ঠনমূলক এবং এই সম্পর্কই একচেটিয়া পুঁজিকে অর্থনৈতিক সংকট, 
মুদ্রাম্ফীতি, বেকারি, আধিক ও মুদ্রা ব্যবস্থায় আলোড়ন এবং পুঁজিবাদ 
বাজারের এলোপাতাড়ি কার্যকলাপের "নানা প্রকাশ প্রভৃতির বোঝা 
নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জনগণেব্র উপর চাপিয়ে দেওয়ার সুষোগ 
করে দিয়েছে ৷ . তাই আগামী দিনে বিশ্ববিকাশের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ 
দাত্তিত হল আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের আমুল কাঠামোগত প্রনর্গঠন__ 
এই অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করেছে পুঁজিবাদ এবং প্রা্জুবাদ এই সম্পর্ক 
অব্যাহত রেখেছে । এই আন্তর্জাতিক অর্থন্যৈতক সম্পর্কের আমূল কাঠামো- 
গত পুনর্গঠনের দায়িত্বপালনের সঙ্গে সঙ্গে আরও যে-দায়িতগুলি মুক্ত হয়েছে 
তা হলঃ সমতার নীতি প্রবর্তন, সর্বপ্রকার শোষণ, স্বৈরাচারী হুকুম এবং 

_ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সন্ত-্থাধীন, নবান রাষ্্রগুলির নতুন স্থাধীন ' 
রাজনৈতিক ভূমিক! এবং তাদের অবিচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক পরাধীনতা! এই দুই-এর 
মধ্যে দূর-প্রসারণ ছন্দের বিলোপ সাধন ৷ 


৮৯ 


বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও নিগ্নব 


) _' আলেকজান্দার রক ০5 


২... ও 8 
''[ আলেকক্রান্দার! ব্লক প্রাকাবিপ্লব রাশিয়ার সর্বশেষ 
কাদের অন্যতম |. পুরোগামী কবি হিসেবে তিনি সোভিয়েত 
' বিপ্রবেরও অমর কাবি-কীর্তির ' অধিকারী । জন্ম ১৮৮০, 
মৃত্যু ১৯২৮ সালে। পূর্বপুরুষ ছিলেন জার্সান। আপেকজান্দার 
বক বিজ্ঞানী অধ্যাপক Sh de sds SO 
করেছিলেন। " | 
লিও তলস্তয়ের EE EEE TOE 

দিতি সি sla OU 
পরগাছা শাসক ও শোষকদের পতন চেয়োছিলেন। তলন্তয় , 
রুশ উপন্যাসে ও ছোট গল্পে যে মানবিক মূল্যবোধ রেখে 
গিয়েছেন, আলেকজান্দার ব্লক' রুশ কাব্যে তাই রেখেছেন। 
পুশকিন থেকে শুরু করে রুশ বুদ্ধিজীবীদের সবচেয়ে সংবেদন-. 
শীল অংশ সারা উনিশ শতক ধরে জ্ঞারতন্ত্রের স্বৈরাচার এবং 
পুঁজিবাদী সামস্তবাদী শোষণের বিরুদ্ধে প্রাণবস্ত কাব্য ও 
সাহিত্য এবং অগ্রসর চিন্তার ধারাকে বহু ঘাত-প্রতঘাতের 
মধ্যে দিরে প্রবাহিত করেছিলেন। আলেকজান্দার ব্লক 
. দিলেন ভার একানিষঠ অনুসারী । তান.তার ১নজস্ব প্রতীকী, 
রীতি মারফত জনগণের সরবাত্বক মুক্তির মহাবিপ্লবকে আবাহন 
করেছিলেন তিনি তৈরী হয়েছিলেন রাশিয়ার নীচতলার 
" অন্ধকার অপরিচিত ভুঁম-তল থেকে বা 
' জন্যে এমন সময়ে এলো সোভিয়েত বিপ্রব ৷ 
৷ ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর : (পুরানো রুশ পণ্জীতে ” 
২৫শে ' "অক্টোবর )' . কমরেড ' লেনিন ও বলশেভিক 


“ কমিউনিস্ট.) পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ার সর্বহারা শ্রামকশ্রেণী 
কুঁমিহারা ও ' দরিদ্র কৃষক, প্রথন বিশ্বযুদ্ধের সোনকবেশী 
কৃষক এবং জারতন্ত্রে নিপীড়িত জজীয় আর্মেনীয়-ইউক্রেনীয় ও 
. তাতার প্রমুখ অন্যান্য মুক্তিসংগ্রামীদের সহযোগিতায় সশস্ত 
অভ্যুখান করে দশাঁদিনব্যাগী অক্টোবর বিপ্লব অনুষ্ঠিত করে 
পু'িবাদ-সামস্তবাদের উচ্ছেদ করে সোভিয়েত পঞ্চায়েতী 
- শ্রমিক কৃষকের রাষ্ট্র প্রীত্ঠিত করে । খেটে-খাওয়া মানুষের 
এই াষ্্ক্ষমতা-দখলকে আাদেকলান্দার রক ছু হাত Nl 
স্বাগত জানান। 


'আচমকা হাতুড়িপেটা ও কান্তে-চালানো হাতে 
রাষ্তরণীর হাল ধরাকে কিন্ত প্রধানত বুর্জোয়া ও অভিঙ্জাত 
শ্রেণীথেকে শিক্ষার্থী নিয়ে গঠিত বুদ্িজীবী.সমপ্রদায়ের বড় 
অংশই প্রত্যয়ের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে নি। এরা দেখছিল, 
ব্যাপারটা কোন দিকে গড়ায় । আলেকক্তান্দার ব্লক এই জন্যে 
বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে তিরস্কার করেন। তিনি নিজে 
বিপ্লবী তত্বের ধার না ধারলেও. অক্টোবর বিপ্লবের মধ্যে 
মৃত্যুয়ী মহাসঙ্গীত শুনতে পেয়েছিলেন। এই মহাসঙ্গীতের 
 ুরেই তিনি ৯৯১৮ সালে সোভিয়েত পদ কবিতা ‘বারে’ 
লিখেছিলেন। ' । 


ব্লকের এই “বারো? নার রাজ 


সারিতে রেখে তাকে আজও সোভিয়েত ইউনিয়নের 
অন্যতম প্রিয়তম কাব হিসেবে জাগরাক রেখেছে। s 


৩৯১৮ সালে লেখা বুদ্ধিজীবী? বার ও ‘বিপ্লব’ 
দনবন্ধটিতে রয়েছে “বারো? কবিতার বীজ । যে বুদ্ধিজীবীরা 


খেটে-খাওয়া নরনারীর শিপ্লবকে' গ্রহণ করতে পারে নি, 


আলেকজান্দার বলক এই ন্নিবন্ধে, তাদের বিদ্রপ করেছেন। 
'লেখাটি মস্কো থেকে প্রকাশিত Socialism theory 


I { 
2 চাও 
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© and Practice সেপ্টেম্বর ’৭৮ সংখ্যার ok টা C 
hi সম্পাদক ৷] । 


“রাশিয়া উচ্ছন্ন যাচ্ছে,” “সার আছ নেই, রাশিয়ার সি হেন বে 
' থাকে”--। 

BE EE EE TO আমাদের সহাদ লেখকেরা 
তাদের তআাসসঞ্চারী এবং ভবিষ্যংদর্শী স্বপ্লাবলশতে যে রাশিয়াকে দেখেছিলেন, 
এ সেই একই রাশিয়া । রাশিয়া একটা বড়। “ঝড়ের উড়;নি জড়িয়ে” 
আসছে গণতন্ত্র ৷ 
_ রাশিয়ার কপালে লেখা, তাকে দ্রঃখকম্ট, অবমাননা! ও ভাগ- বিভাগ সইতে 
হবে ; কিন্তু এইসব লাঞ্ছনার মধ্য দিয়েই সে বেরিয়ে আসবে সবরণে এবং 
নতুনতর মহত্ব নিয়ে ৷ | 

যা অভশী্সিত তা কি উপায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে সেটা ববক্ষ্য করা কিংবা: 
অভাীম্িত আদোঁ বাস্তবায়িত হবে কি হবে না তা নিয়ে দুর্ভাবনা কর! শিল্পীর - 
কাজ নয়! শিল্পীর কাজ, তার "কর্তব্য, অভ+ঞ্িতটা আসলে কি সেটাকে 
দেখা! । ব্ধাক্ষুক্ধ বাতাসে পর্জমান সঙ্গীতকে কান পেতে শোনা । 

তাহলে, এই অভাক্সিতটা আসলে কি বস্তু? 

সবকিছুকে মতুন করে তৈরি করা ৷ সবকিছুকে নতুন করে গড়ে ভোলা, 
" যাতে আমাদের মিথ্যা, নোংরা, একঘেয়ে, ‘কৃতী জীবন হয়ে উঠবে একটা . 

ন্যায্য, শুদ্ব, আনন্দিত ও সৌন্দর্যময় আদর্শ জীবর্ন । 

যখন এই রকমের আদর্শ মুগমগাত্ত ধরে মানুষের অস্তরাত্মায় ও জনগণের 
অন্তরে লালিত হতে হতে তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো জিগ্ররগুলোকে স্িড়ে- 
খুড়ে উড়িয়ে দিয়ে দুর্দান্ত গাঁতধারায় বেরিয়ে আসে এবং ভেঙ্গে ফেলে দেয় 
বাধ, 'ভেকঙ্ষে ফেলে দেয় কুল, তখনই তো] আমরা পাই, বিপ্রবকে ৷ গুণগত- 
ভাবে নিম্নমানের, মধ্যম ধরনের অথবা ঢিলেঢালা ঘটনাগুলোকে সেবা্রোহ, 
বিদ্রোহ কিংবা ক্ষমতাদখল নাম দেওয়া যেতে পারে । বিরতির: 
উপরোক্ত সর্বাত্মক ঘটনা । en | 

বির্বপ্রকৃতির সঙ্গে রয়েছে এর সিল । হা মধ্যে কেবলমাত্র 
তাদের' ছকবাধা স্বপ্নগুলোরই পরিপূরণ চায়, তাদের কপালে দুর্ভোগ আছে, 


৮৪ 


bl 


[দের ই স্বপ্নগুলো মহিম ও মহং হওয়া সত্বেও ৷ বিপ্লব একট! হি 
, হারের বঞ্ধার মতো, সবসময়েই নতুন ও অপ্রত্যাশিতকে সামনে নিয়ে 
বিপ্রব নিষ্ভুরভাবে ছলনাও করে ; বিপ্লব তার হ্বরপাকের মধ্যে ফেলে 
যোগ্য ক্লুলবকেই বিধ্বস্ত করে বসে, অথচ অযোগ্যকে নিরাপদে সুস্থ শরীরে 
কুলে উঠিয়ে দেয় । তবে এসবগুলো হচ্ছে আনুষাঙ্গক। এভে স্রোতধারার 
সাধারণ দিকনির্দেশে কিংবা ভ্রোতধারার ভয়ঙ্কর ও কর্ণাবদারণ গর্জনের কোন 
হেরফো হয় না । এই গর্জন যেকোনো! ক্ষেত্রেই সবসময়ে মহংকে নিয়ে আসে ৷ 
এই যে রুশ বিপ্লব সমগ্র বিশ্বকে আলিঙ্গন করতে ইচ্ছুক, এর  প্রক্কৃতিটাও 
সেই রক্ষমেরই । যেকোন সত্যিকার বিপ্লবের ইচ্ছা এর থেকে নিচু হতে 
» পারে না । এই ইচ্ছা সফল হলে! কি ব্যর্থ হলো, সেটা নিয়ে অক কষ! 
_ আমানের কাজ নয় । রুশ বিপ্লবের লালিত আশা! এই যে, সে এমন একটা 
বিশ্বব্যপী দৃর্ণিকড় তুলবে, যা তুষারে ছাওয়া কমতে নিয়ে আসবে কোমল- 
গরম হাওয়া আর কমলাবনের কোমল সুগন্ধ । দক্ষিণের রোদে পোড়া উষর 
গন্ম-্টমকে এই ঘূর্ণিঝড় শীতল উত্তরে বৃষ্টিতে ভিজিয়ে দেবে | 
“কল দেশের সকল জাতির শাস্তি ও ভ্রাতৃত্__এই নিশানাটিকে সামনে 
} নিয়ে তাই রুশবিপ্লব অগ্রসর হচ্ছে । এর স্রোতধারা গর্জন করে এই 
কথাগুলো বলছে । যাদের কান আছে তারাই এই সঙ্গীত শুনতে পাবে । 
ধর শ্রান্তির্লাত্তির পরেই আসে নবার্সিত প্রাপশক্তির পরিক্রমা ৷ গাড় 
নিদ্রা পরে আসে ঘৃমেধোয়া সতেজ চিন্তাধারা । দিনের আলোয় চিন্তা-, 
রা অর্থহীন বলে বিনিউভিলারি দিনের আলো চোখ 
ধাধায়। 


৪ 


, নিপ্পবের আগে নির্বাচিত গণপরিষদকে আমরা কেন “উধরে দিল্কা, 
বলে ১টটকিরি দিচ্ছি? ( কথাটা তো রীতিমত মানহানিকর ৷ ) এর একটা 
কারণ এই যে, আমরা! শীনর্বাচনী প্রচারণা’র ব্যাপারে বেশ কিছু অভিযোগ 
এনেহিলাম এবং প্রচার অভিযানের সময়ে “দুর্নীতি"র দায়ে আমরা আমলাদের 
অভিনুক্ত করে নিন্দাবাদ করেছিলাম । আরও একটা কারণ এই যে, 
সুদভ-তম দেশগুলি (যেমন আমেরিকা, ফ্রান্স ) বর্তমানে নির্বাচন প্রবঞ্চনা ও 
নির্বাচন" দুর্নাতিতে গলা পর্যন্ত ডুবে রয়েছে ৷ 

বারণ আরও আছে । বুঝি না বৃ আজ আসি সবাকছুর খবরদার 
করনে বলেই ঠিক করেছি ৷ সর্বব্যাপারে আমি আজ কর্মকর্তা হতে আগ্রহী ৷ 


৮৫ 
শা 


আমি আজ বিধিবিধান তৈরীতে কাউকে মধ্যস্থ মানতে নারাজ ৷ তাছাড়া 
আরও ব্যাপার আছে । কে জানে কোনোদিন হয়তো শোন] যাবে, বিধান- 
পরিষদের বিশাল জমজমাট হলঘরে কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি বাজখাই, গলা 
হাকছেন, অমুক খসড়া বিধানটি ৬৯তম পাঠের পরে নাকচ হয়ে গেল । 
সেই বাজধাই আওয়াজে পাওয়া যাবে তাপ-উত্তাপহীন বাঁভংস ঘুমকাতুরে 
ভাব, তৈরণ করা জনমতের প্রচণ্ড হাইতোপার আওয়াজ । টনটনিয়ে উঠবে 
একটা অবর্ণনীয় বিতৃষ্ণা । ঘটনাটা এমন দাড়িয়ে যাবে যে, রুশ হোক কি 
ফরাস' কিংবা জার্যেন, আমাদের মধ্যে যারা কিছুটা বেশি রকম স্পর্মপ্রবণ, ও 
সঙ্গীত মর্মী, তারা বিহ্বল হয়ে “ব্যক্তি সর্বস্ব” হয়ে পড়বে, ‘সমাজ’ থেকে 

পালাবার দিকে ঝু'কবে, জনহান রাতের সঙ্গহপনতার ধান্দায় পড়বে । মনে 
সবসময় বিধতে থাকবে, কি করেই-বা এবং কাদের ও কোথাকার জন্যে ভোট 
দিয়েছিল আঁকাট নিরক্ষর রাশিয়া | 


পকচারালয় চুলোয় যাক' ধ্বনিটাই বা কেন দেওয়! হয়েছে? 
"এটা আরেকটা প্রশ্ন ৷ 
" জবাব দেবো এই যে, আইনের সাঁস্কাতিক সং নিয়ে বড় ড় এছ লেখা ৰ 
হয়েছে এবং এদের ব্যাখ্যা নিয়েও লেখ! হয়েছে অনুরূপ, বৃহৎ বৃহৎ বই 
উপরস্ত, মাননীয় বিচারপতি এবং মাননীয় আইনদবারা “বিস্তর বেরা, 
চালাচালি করে আসছেন নিজেদের মধ্যে । প্রাচীন গর্জাই 'বা' ধ্বসে পড়ছে ‘ 
কৈন'? এর উত্তর; গত একশ’ বছর ধরে ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়া হেিকতোলা 
-ধর্সাধিকরপের ঘুষ নিয়েছে, ভোদুকা বিক্রি করেছে। 
গ্রামগুলোতে যে কুঠি বাড়িুলে। আমাদের এত প্রিয় ছিল, সেগুলোকে 
আজ ভাঙ্গা হচ্ছে কেন? জবাব এই যে, এ ধরনের কুটি বাড়িতে চাষী 
বালিকাদের ধর্ষণ করা হতো । নিহিত জিলা রা 
দিল সে'বিচার এখন আর হবার নয় ৷ 
' বনু শতাব্দীর পুরাণো বাগানগুলোকে আজ লোকে কেন কুঁপয়ে কাটছে? 
কারণ এইযে, শতাব্দীর পর শতাবশ ধরে বিশাল বাতাপি আর মেইপল গাছ-' 
গুলোর তলায় আভজাতেরা তাদের ক্ষমতার জশীক দেখিয়ে এসেছে, 'ভার্খারর 
সামনে মেলে ধরেছে টাকার থলে, সরলমনাবি্কা-বঞ্চিতদ্র সামনে জাহির 
করেছে শিক্ষাভিমানকে ৷ & ক. 
' আম কারও ব্যক্তিগত সম্্রম নিয়ে কোনো! রথ তে চাইনা । কারও. 
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ভিত অভিযোগ নিয়ে টিগ্রান কাটতে চাইনা ৷ কিন্তু অতীতের জন্যেকি । 
আমাদের সবাইকেই জবাবদিহি করতে হবেনা ? একটি শেকলের আমরা গ্রন্থি ৷ 
» পতৃপুলষের পাপ কি আমাদের উপর বর্তাবার নয়? সবাই যদ একথা না-ও 
ভাবে,ারা ‘সধোত্তম’ তাদের অবশ্তই ভাবতে হবে । 


আমরা যা ভেবেছিলাম সেটা ,ক এই ছিল যে, বিপ্লব একটা রাখালিয়া 
কাব্য ত্র ষে-শৃক্তি সৃষ্টি করে তা তার পথে কোনো কিছুকে ধ্বংস করেনা? 
জনগণ শাস্তশিষ্ট শিশুর মেলা? তাছাড়া শত শত ঠক জোচ্ছোর, উদ্কানিদাতা, 
ব্লাক ভান্ড্েডের গুপ্তাবাহিনী, অর্থ-লোনুপেরা ধু্ষঘাষ করতে চেষ্টা করবেনা ? 
সবশেষ আমরা কি এটাও ভেবেছিলাম যে, “নীল রক্ত” এবং “৩*চা”, 
“শিকিত” ও “অশিক্ষিত”, বুদ্ধি্বী-সন্প্রদায় এবং জনগণের মর্যে ষে 
বিরোল রয়েছে তার ফয়সাল] হবে “রক্তপাত” না করে, ফন্ত্রণা-ব্যাতিরেকেই ? 


_ জেষ্টত্বের অভিমানশরা বলছেন, “আমাদের জনগণ আমাদের হতাশ 
করোহেও ৷ ভারা হিংসুক, ঈর্ধার্কাতর । তারা তাদের চারদিকে ইততরতা-ও 
নিষ্ঠু-তা ছাড়া কিছু দেখছেন না, যদিও মানুষ সেথানে মানুবই রয়েছে । 

দ শ্রেষ্টেছা এমন পর্যন্ত বলছেন যে, “বিপ্লব আদে অনুষ্ঠিতই হয়নি |” এই যে-সব 
লোহ জারতন্ত্রের প্রতি দ্বণার' দরুন মনে কখনও শান্তি পাননি, তারা-আজ যা 


ঘটছে তাকে ভুলে থাকার জন্যে জারতন্্রের আলিঙগনেও' ঝাপিয়ে পড়তে 
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সামি. জানিনা কোন্টা বেশি ভয়াবহ | একটা শিবিয়ে ঘরে আগুন 
দিছে তার লেলিহান আগুনের শিথা দেখে তানন্দোল্লাস ও প্রতিশোধ স্পৃহা । 
অথবা অন্য শিবিরটার দম-আটকানো অসাঙ্গীতিকতা! ? 


+ অব এখানে আমি ‘ৰৃদ্ধিজাবণসম্প্রদায়'বে ই সম্বোধন করছি, 
“ৰবক্ৰোয়া”দের নয়। এই শেষোক্তরা পিয়ানোর বাইরে কোনো সঙ্গীত আছে 
বলে মানে ন! ৷ এদের কাছে সবকিছুই জলব্ং-তরলম্‌, যথা, “আগামীকাল 
আমরা কর্তৃত্বে আসবো”--“শৃত্খলা” প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আগে ঠিক 
“যেমলটি ছিল তেমনটিই আবার ফিরে আসবে; নাগরিক মাত্রেরই কর্তব্য 
হচ্ছে, তার সম্পত্তি এরং চামড়া বাঁচানো; “সর্বহারা শাঁমকরা” হচ্ছে 
“আবর্জনা!” ; ‘কমরেড’ একটা শাপশাপান্ত করার শব্দ ; তোমার যা রয়েছে 
তাকে আজ রক্ষে করো; চুলোয় যাক .আগামণঁকাল ; সারা ইউরোপকে 
যে সুর্ধেরা একটা হৈ হৈ রে রৈ-র মধ্যে ছুশ্ড়ে ফেলবার পারকল্পলা 
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করেছিল তাদের বিদ্ধপ করে উড়িয়ে দাও ; একটা কীদিও হদি বেশি ছিনিয়ে 
নিতে পেরে থাকো, তাহলে ভুশড়তে হাত বোলাও ৷ 
এধরণের যাদের মনোরথ তাদের সঙ্গে ভর্ক করা যায়না, কারণ ভারা ঢা 
মতলব তর্কের ধার ধারেনা ৷ এদের মতলব পেটসর্বস্ব । এরাই হচ্ছে “অর্ধ 
আলোকপ্রস্ত” অথবা চূড়ান্তভাবে “অনালোটিত” ৷ পরিবারে কিংবা 
বিদ্ভালয়ে এদের যা মুখস্থ করানে হয়েছিল এরা শুধু সেইটেই জানে । যেসব 
বুলি এদের মুখস্থ করানো হয়েছিল শুধু সেইগুলোই এদের পছন্দ ! 
পরিবারে এরা শুনেছে £ “বাবা-মাকে মান্য বরো” ; “বুড়ো বয়সের 
“জন্যে পয়সা জমাও” ; “ওগো! কন্যে, পিয়ানো বাঞ্জাভে শেখো, তোমার যে 
বিয়ের বয়স হলো” ; “হে পুত্র, রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে খেলোনা, খেললে ( 
বাপ-মাঁর লজ্জা, আর তোমার জামা ছিড়ে কুটিকুটি ৷” 
প্রাথমিক বিদালয়ে শুনেছে £ “শিক্ষকদের আদেশ মেনে চলো), 
প্রধান শিক্ষকরে সম্মান করো ৷” “খারাপ ছেলেদের বকাঁঝাকা করো” । 
“সবোচ্চ নম্বরের জন্যে রোগ করো 1” “সেরা ছাত্রছাত্রী হও 1”. “বনগীত 
এবং বাধ্য হও ॥” “গবধাতার কথা সবার উপরে 1” 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে: “প্রশকিন আমাদের জাতীয় তবি।” “পুশকিনও * 
জারের পুজো 'দিয়েছেন 1” “জারকে এবং ' পিতৃভূমিকে ভালোবাসো 1” 
“স্বীকারোক্তি করার'জন্যে যদি যাজকের কাছে না যাও এবং দীক্ষা না পাও 
তাহলে তোমার বাপমারে ডেকে পাঠানো হবে, শিষ্টাচারের জন্যে প্রাপ্য, 
নম্বর কমিয়ে দেওয়া হবে 1” “তোমার সহপার্স' দানি মধ্যে . 
কেউ নিষিদ্ধ বই পড়ছে কিন! তার উপর নঙ্জর রাখো 1”? 
উচ্চতর বিদ্যালয়ে :' “তুমি হচ্ছো পৃ্ধিবীর সেরা. মসলা ৷” 
“ঈশ্বরের আস্তিত্ব প্রমাণ অসম্ভব 1” “মানবজাতি প্রগতির পথে অগ্রসরমীন, 
তবে পুশকিন মেয়েদের পায়ের খোড়ার প্রশংসাই করে গেছেন)” রাজনৈতিক 
ভবনে শরিক হওয়ার এখনও সময় হয়নি ৷” “একা থাকলে জারের প্রতি 
, অংস্ঞাসূচক ভঙ্গী করতে পারো ৷” “সভাসমিতিতে কে 5 দিল 
সেটা ট্ুকে রেখো 17 ৭ 
রাষ্ট্রীয় দফতরে: “ স্থ্রাই হচ্ছে আভ্যন্তরীণ শক্ত 1৮ চারি 
দেখতে মন্দ নয় 1 “আমি তোমার তর্কের সাধ িটিয়ে দেবো ৷?’ “মাননীয় 
অমুক আজ আসছেন, যার যার নিজ নিজ জায়গায় থাকো ৷?’ “ইভানভ কি” 
করছে তা আড়ি পেতে দেখে খবর -দিও 1” 


৮৮ 


শ্রইসব প্রবচনকে যাঁরা সঙ্গানে গিলেছে এবং নিধিবাদে বিশ্বাস করেছে, 
তদের কাছ থেকে আমরা কিইবা প্রত্যাশা করতে পারি. * 

তবে বুদ্ধিজীবশী- সম্প্রদায়” আমার বিশ্বাস, “এইসব বচনের “নতুন কয়ে 
মৃপায়ন -করছে” । তারা কি অন্য ধরনের কথায় লালিত নয়? তারা তো 
বিজ্ঞান, শিল্পকলা! ও সাহিত্যের আলো পেয়েছে) তারা তো শুধু প্ষিল নদশ 
থেকেই জলপান করেনি । তারা - সেইসব স্বচ্ছ ও সুগভীর উৎসধারা থেকেও 
ভ্রলশান করেছে, যেখানে বোশিক্ষণ- তাকালে মাথা দুরে যেতে পারে এবং 
যেখানে অজ্ঞানের] শুনতে পায়না এমন গান গেয়ে চলে এ নদী । 
-. বুর্জোয়াদের পায়ের তলায় শুয়োরের অতিপ্রিয় পাকের মতো জাম £ 
পরিবার, পুঁজি, সরকারণ চাকরিতে উনচুপদ, নির্দেশের পর নির্দেশ, “কুলুজিতে 
বিাতা+%, সিংহাসনে জার সম্রাট । এই পেঁকো জমিটাকে তাদের: পায়ের তলা 
থেক সরিয়ে নাও, সমস্ত লণ্ডভণ্ড মনে হবে তাদের কাছে । 
:. বুদ্ধিজীবীরা কিন্ত সবসময় এই বলে গর্ব করে আসছেন যে, ভারা কখনও . 
এনন ধারার জমির ওপর পা রাখেননি । তাদের কাছে জার অপসারিতব্য 
ত*নই যখন তার মুণ্ডপাত করা যাবে । বিভিন্ন ধরণের দক্ষতা, জ্ঞান, উপায়, 
অন্ত্যাস, খণাবলপ--এরা হচ্ছে বেদিয়া এবং উড়নচণ্ডির সম্পদ ৷ আমর! হচ্ছি 
চভহারা, রিক্ত, পরিবারহধন ও পদবশহীন । আমাদের হারাবার কি 
আছে? | 

যা ্‌ ০ ক bd 

সুতরাং এখন যে রাশিয়ার উপর দিয়ে বিপ্লবের ঘু্িঝড় বয়ে যাচ্ছে, তাকে 
লিয়ে বুদ্ধিজীবীর পক্ষে বোকা-হাসি হাসা, কাম্নাকাচি করা, হাত মটকানো 
কিংবা দীর্ঘম্বাস ফেলা লঙ্জাকর ব্যাপার 1 মনে রাখতে হবে, একটা শোচনশয় 
অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল ৷ তুষার আর বুষ্টির দাপটের তলায় জমানে! গৌজের 
আপের মধ্যে নিদারূপ আক্রোশ নিয়ে কাঠের কৌনা, শুকনো ডালপালা আর 
কাঠের চটা গুজে দেয়া হয়েছিল.। হতাৎ আগুন, লাগার পরে তা’ যখন 
*তাঁকার মতো আকাশছেশীয়া হলো, তখন বুদ্ধিীবীরণ চারদিকে দৌড়াদৌড়ি 
শুরু করে দিয়েছে চাকার করে বলেছে, “হায় হায়, আমরা স্বলেপুড়ে থাক 
হয়ে যাবো ৷” এটা কি জজ্জার ব্যাপান্র নয়? 

আমি এখানে সেইসব বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তির কথা এখানে টানছিনা, 
লারা “কৌশল” এবং “সংশ্লিষ্ট মুহুর্ত” দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত হয় যে তার! 
হ্রদয়টাকে খুলে” দেখাতে পারেনা । আমি তাদের কথা বলছি, যারা 


৮৯ 


রাজনীতির গৌজামিলের প্রস্তুতকারক নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলবো, ভারা লেখক । ] 
আমি মনে করি, অকোঁশলা ও টনটনে জ্ঞানের অভাবী হওয়ার অধিকাঁরই যে € 
শুধু তাদের থাকা উচিত তা' নয়, তাদের একটা কর্তব্য রয়েছে । যে ভবিষ্যতের 
ধ্বনিতে আকাশ ভরে গেছে তার মহান সঙ্গীত শোনা হচ্ছে তাদের অধিকার ও 
কর্তব্য দুইই ৷ ধ্ৰ্শ্বব্যাপী বৃন্দ সঙ্গীতের মাহমাময় দামামা ও ০৪১ 
বিচ্ছিন্ন তীক্ষ চোরা সুরের লহর খেশিজ1 অকর্তব্য,। 

অথচ বুদ্ধিজীবাঁদের বণপারটা দাড়িয়েছে এই যে, তাদের কানের ওপর যেন 
ভালুকের পাড়া পড়েছে | ' ভয়ও যেমন পিতপিতে, কথাও তেমনি পিতপিতে । 
* আমাদের ইন্তাহারের কোনো কোনো ঘোষণা কিংবা অক্ষরে ষে নিরক্ষরতা 
প্রকাশ পায়, ভাকে ব্যঙ্গ করা কি লঙ্জাকর নয়? : এইসব ঘোষণার লেখক 
হলে মমতাময় এবং আনাড়ি হাত ৷ বুর্জোয়ার! যখন বিপ্লব সম্বন্ধে নানারকম 
“বোকাটে” প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছে, তখন গর্বিতের ভাব করে নিরুত্তর থাকা কি 
লঙ্জাকর নয়? কমরেড'এর মতো চমৎকার শব্দটিকে দাবিয়ে খাটো করার 
চেষ্টা কি লঙ্জাকৃনয় ? 

ES SCE UT নারে স্তু এভাবে এগোলে 
ভাতে গুধু বৈরিত! ও পশুভাবকে মানুষের মনে জাগিয়ে রাখা হবে। 

যেভাবে জোরে চীৎকার করা হবে, সেইভাবেই আসবে তার প্রতিধ্বনি 
প্রত্যুত্তর ! যদি সবাইকে ঠক-জচ্চোর' মনে করা হয়, তাহলে শুধু, 
-ঠকজোচ্চোররাই পথ আগলাবে ৷ জনগণ রয়েছে কোটিতে কোটিতে যারা এখন 
পর্যন্ত আলোকপ্রাপ্ত হয়নি, যারা জানবঞ্ষিত। কিন্তু তোমাদের কর্ম নয় ওদের 
আলোর সঙ্গে পরিচিত কর! ৷ ১ 

হেক্গজ্ঞান করার যে রাজনীতি, তা হচ্ছে বিরাট পাপ । বুদ্ধিজীবীরা 
যত বেশিদিন নিজের অহঙ্কার জাহির এবং হিংসুটেপনা করবে” ততদিন সবকিছু 
ভাঁতিপ্রদ ও রক্তাক্ত হতে থাকবে ৷ শুধুমাত্র অন্তরাত্মাই বিভীষিকার বিরুদ্ধে 
লড়তে পারে ৷ 'এই.অস্তরাত্মা হচ্ছে সঙ্গীত | - একবার এক দৈত্য সক্রেটিসকে 
সঙ্গীতের মর্ম শুনবার জন্যে আদেশ দিয়েছিল ৷ ' 

হে বুদ্ধিজীবীরা তোমরা কায্সমনোবাক্যে বিপ্লবের সঙ্গীত শোন ৷ 
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নি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্র গিকার 
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পুরে 
প্রতি সংখ্যা এক টাকা। ই 


বাতিক গ্রাহক চাদ! £ দশ টাকা । 
বছরের যে কোনে! ; ময় থেকে গ্রাহক, হী যায় । 
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ডাক খরচ আমাদের | | 
: ৬ 00973 4 
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পত্রিকা ভি. পি-তে পাঠানো হয়। 
ডাক খরচ আমাদের । 
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প্রবলেষস অৰ পীস য়্যাণ্ড, সোস্য।লিজএ পাত্রকার সম্পাদকমণ্ডলশী ও 
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যাকে বলে বুর্জোয়া রাজনশীতির “রাস্তার মাক বরাবর দিয়ে চলা!” তাই 
নিয়েই ফ্রাঙ্কালন রুজ্রভেপ্টের পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সব প্রোসডেন্টই 
চঙ্গবার জন্মে সচেষ্ট । এটা বিরোধের প্রস্তরাকণর্ণ পথে ঘোড়া হাকানোর 
চেষ্টার সামিল । ব্যাপারটা কোনো সময়েই আরামের হয়নি, কারণ এই 
মাঝপথ দিয়ে চলার চেষ্টার অর্থ শ্র“্মকত্রেপ্পী ও জনগণকে কিঞ্চিৎ 
কিঞ্চিৎ সুবিধা দিতে বাধ্য হওয়া । অবস্থাটা এমন যে, প্রীজবাদী 
বাবস্থার সাধারণ সংকট তর থেকে তশরতর হওয়ার দরুন মাঁঝ-বরাবর 
রাস্তা সংকশর্ণ হয়ে চলেছে এবং এতে ধর৯ও লেগে রয়েছে সাংঘা তক 
রকমের ৷ y 
যে বিহ্বল, দ্বিধা ও দোমন!-ভাব, পরম্পর-বিরোধী বিরত ও ব্যবস্থাতে 
আঙ্গ কাটার প্রশাসনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকট, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে 
মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিবাদ ব্যবস্থার তীব্রতর হয়ে ওঠা অষ্তর্বিরোধের 
তাড়নারই প্রতিফলন, । এই রাস্তার মাঝ বরাবর দিয়ে যে ধ্বসের পর 
হ্রদ লেগে রয়েছে এবং মার্কিন পুশজ্বাদী ব্যবস্থার উপায়াস্তরগুলোও 
যে স কাঁ্ণ থেকে সংকাঁ্ণত্র হচ্ছে, প্রধানত সেগুলোরই প্রতিফলন হলো 
সিদ্ধান্ত? হণে দ্বিধাগ্রস্ততা; এগুলো! কাটার-ব্যাক্তব্রে নান! খেয়ালের প্রাতিফলন। 
পুঁজবাদী-বাবস্থার জন্মই হয়েছিল ভার নিজের মধ্যে থেকে গঞ্জানে! 
মীমাংসাতীত বিরোধ নিয়ে । এর প্রামমিক ও"সমস্ত বিরোধের মূলাধার 
হলে! পুঁজি এবং শ্রমের শ্রেণী প্রতিভৃদের মধ্যে মশমাংসার অত বিরোধ, 
নামাজিকভাবে উৎপাদিত দ্রব্যের একচেটিয়া মুষ্টিমেয়ের মালিকানা 'বযবস্থা ৷ 
পুঁছ্জিব দ যদিও অনেকগুলো স্তর পার হবেছে কিন্ত তা সত্বেও এই শ্রেণী 
প্রধান বিভাজন রেখা হয়ে থেকেছে এবং ধন্নতস্ত্রের আজন্ম দুর্বলতা এটাই ৷ 
শ্রেণীবিরোধের এই মোল প্রকৃতিকে খাটো করে দেখাবার জশ্যে যে 
আববিশ্রান্ত প্রয়াস চলে আসছে, তাকে ধ্বাসয়ে দেওয়া একান্তই আবশ্যক । কেউ 
কেউ এই বিগ্পোধকে খাটো বরে দেখতে চায় বিরোধের দশর্ঘ তালিকাতে 
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একে “অনেকের একটি’ হিসেবে দেখিয়ে; অশ্েরা আরো খোলাখুর্গি- 
- ভাবে একে ফিকে করে দিতে চায় এই বলে যে, শ্রেণ' সম্পর্কগুলো বদলে 
- শিয়েছে, সুতরাং শ্রেণীবিরোধ্চ শ্রেণীসংগ্রাম এবং শ্রামিকপ্রেণর বিশিষ্ট 
ভূমিকা এরা সবই পিছনে পড়ে তলিয়ে গিয়েছে । পুঁজিবাদ সম্পর্কে এই 
রূপকথার দেশের ধ্যানধারণা সুবিধাবাদের অছিলা মাত্র ) | 
একচেটিয়া পুঁজি ও তার আজ্ঞাবহ রাষ্ট্র যখন ধ্বস্‌-জ্বনিত সমস্যার সমাধান 
নিয়ে নাজেহাল, তখন মৌল শ্রেণীবিবোধে ফোগ হচ্ছে নতুন নতুন উপাদান । 
একচেটিয়া পুঁজির পক্ষে রাষ্রের ক্রমবর্ধমান ক্রিয়াকলাপ, একচেটিয়া সংস্থা এবং 
বহুজাতিক সংস্থাগুলোর প্রসার. কারিগরিবিদ্ধার নতুন উচ্চ স্তর, শ্রমিকত্রেণীর 
গড়নে পরিবর্তন, বিশ্বশক্তিসমূহের ভাঁরসাম্যে পরিবর্তন--এইসব ব্যাপার হচ্ছে 
নতুন নতুন প্রশ্নের উদ্রেক ও উত্থাপন ৷ কিন্ত এরা পুঁজিবাদের সারসত্তারূপণী 
শ্রেণী-বিরোধকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তত করে না, তার জায়গাও নেয় না । 
সুতরাং এই মৌল বিরোধ এবং এর মধ্যে ধুমায়িত ও লালিত শ্রেণীবঞ্কা 
হচ্ছে শ্রামকশ্রেণীর কাছে আবশ্টিকভাবে যাবতীয় বিরোধের মৃল বিচার্য 
-বিষয় এবং দৃ্টি-কেন্দরত্বরূপ 1 এর প্রসার ও ভীব্রতাবৃ্ধিই হচ্ছে সেই মৃলকারণ 
যার দরুন কার্টার প্রশাসন “রাস্তার মাঝ বরাবর” দিয়ে ঘোড়া চালাতে গিয়ে 
ঠোক্ষর খেয়ে বেসামাল ৷ 
পুঁজিবাদ' ব্যবস্থার মৌল বিরোধ থেকে যে লড়াইগুলোর জন্ম, তারা যত 
তর হচ্ছে ততই অন্যান্য বিরোধগুনলো প্রথরতর হয়ে উঠছে । এই অন্যান্য 
বিরৌধগ্ুলোও কার্টার প্রশাসনে এবং মার্কিন কংগ্রেসে ঘনশস্থুত অন্ধকাঁরকে - 
আরও ঘনিয়ে'ভুলছে । 
এই অন্যান্য বিরোধগুলোর তীব্রতা বৃদ্ধি বৃহৎ-পুঁজিপতিচক্রের অভ্যন্তরে 
জানাধরনের ভেদ সৃষ্টি করছে, যেগুলো অবশ্য একচেটিয়া পুঁজি-সংস্থার 
সামগ্রিক স্বার্থের কাঠামোর আওতার মধ্যেই থাকছে। এই ভেদবিছেদগুলোর 
বড়রকমের কৌশলগত ভাংপর্য রয়েছে আমাদের কাছে। এর একটা বিশেষ 
কারণ এই যে, একচেটিয়! পুঁজি-ব্যবস্থার একটা অংশ তথা বিশেষ কয়েকটা 
একচেটিয়া সংস্থা দেখছে যে, জনগণ, বিশ্বশান্তি, দাতাত এবং বাণিজ্যের স্বার্থের 
সঙ্গে কতকগুলি-একই ধরনের নশীতির ক্ষেত্রে তাদের  জেন্রে শ্রেণীস্বার্থোদ্ধার ' 
জড়িত । এই ধরনের সংস্থাগুলোর একটা ব্যাপক রাজনৈতিক প্রভাব 
রহেছে। যদিও এই ধরনের মিত্রর1 দোছুল্যমান ও ভদ্ুর এবং এর! ক্ষ ণজজশীবী, তবু 
সংকটের পর্ব গুলোতে সংগ্রামের ফলঙ্রুতি রচনায় এদের কার্যকারিতা রয়েছে । 
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একচেটিয়া! পুঁজিপতিদের মধ্যে একটা অংশ রয়েছে যারা বোঝে 
যে, পারমাণবিক বিপর্যয় ডেকে আনার নীতির বিরুদ্ধে প্রাতরোধ হচ্ছে তাদের 
স্বার্থপুরণেরই সর্যোভম উপায় । তবে মানবসমাজের অস্তিত্ব নিয়ে জুয়ো 
খেলার অদ্দিলাষ রয়েছে এমন সব পারমাণবিক বোমা-পাগলও রয়েছে যাদের 
উদাহরণ কার্টার মন্ত্রিসভার সদস্য ব্রজেজনস্কি, সেনেট সদস্য জ্যাকসন, 
দিনও মার্ক নটি নারির অথবা অবসর- 
প্রাপ্ত ঝানু আমলারা ৷ 

১৯৭৮ সালের মে মাসে কার্টারের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ব্রজেজিনস্কি 
বলেছে, “পারমাণবিক অন্তরের প্রয়োগে ' মানবজাতির মরণ হবে বলে 
যে ধারণা সেটা সঠিক চিন্তা নয় । এ ধরণের চিন্তা স্বকপোলকপ্পিত । পরি- 
সংখ্যানের সঠিক হিসেব এই যে, যাঁদ মার্কিন যুক্তরাষ ভার সমস্ত পারমাণবিক | 
সন্ত্র সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর হানে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সমস্ত 
পারমাণবিক অস্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ছোড়ে, তাতে মানবজাতির 
মরণ হবে না ৷” (দি নিউ ইয়র্কার, ১লা মে, ৯৯৭৮) । 

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীচক্রগুলোর মধ্যে যেসব অন্তনিহিত কারণে 
ভাগবিভাগের সৃষ্টি হচ্ছে, সেগুলো কি নক? এইসব ভাগবিভাগ সৃষ্টির মূলে 
প্রধানত রয়েছে কয়েকটা! প্রশ্ন । যে পর্বে পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, 
সে মুহূর্তে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে নতুন নতুন সমস্যার মোকাবিলা করতে 
পারে? কি কোঁশল সে আজ অবলম্বন করবে? কিভাবে পশ্চাদপসরণ 
করবে? পতনের পর্বের বিরোধগুলোর মোকাবিলার উপায় কি? মার্কিন 
রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া-পুঁজিবাদণ ব্যবস্থার বিশিষ্ট সমস্যাগুলোর ওপর প্রভাব বিস্তার 
করে রয়েছে বিশ্ব-পুঁজিবাদণ ব্যবস্থার সাধারণ সংকটের নতুনতর পর্যায় ৷ 

মাঞ্চিন অর্থমন্ত্রী মাইকেল ব্লুমেনখাল মার্কিন ও বিশ্ব-সাত্রাজ্যবাদশ 
ব্যবস্থার উভয় সংকটের কথা স্বীকার করেই বলেছেন “বিশ্বের বৃহৎ শিল্প- 
সমৃদ্ধ শক্তিগুলে| বর্তমানে অর্থনৈতিক নীতি-সংক্রান্ত প্রশ্নগুলিতে সবসময়ে 
একমত হৃয়ন{ | তবে অন্ততঃপক্ষে তারা একট] বিষয়ে নিশ্চিতভাবেই একমত । 
সেটা হচ্ছে এই যে, আজকের মতো শাসন করার কোশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে এত 
প্রচণ্ড'তাগিদ ইতিপূর্বে কখনও আসেনি, নীতির বাছবিচারও কোনে! সময়ে 
এত বেশি গণ্ডগবদ্ধ হয় নি।” ( ফরেন এফেয়ার্স, জুলাই, ১৯৭৮ পৃঃ ৭২৮) । 

মার্কিন. সাম্রাজ্যবাদের এই “গণ্ডীবদ্ধতা”র অনেকগুলো দিক রয়েছে । 
সান রা এখনও পরত বিশব-সাৱাজ্যবাদের সবচে প্রতাপশালপ স্তম্ভ ৷ 


ও 


শাত্তি--১ 


কির 


82৫ 
কিন্তু নিয়োক্ত পরিসংখ্যান থেকে আভাষ পাওয়া যাবে, 80788 
ক্ষেত্র ক্রমেই সংকীর্ণ থেকে সংকাঁণঁতর হচ্ছে । 

- ৯৯৪০ সালে, বিশ্বের শিল্পজাত পণ্যের রফতানিতে মাকনণী অংশ ছিল 
শতকরা ২২, ভাগ ৷ ১৯৭৭, নাগাদ সেটা এসে দ্রাড়ায় শতকরা ৯৪) 
( জাতিসংঘের মাসিক বুলেটিন, বিশেষ সারশি, ই, জুন ১৯৭৮ ) 

 বিশ্ব-সাত্রাজ্যবাদের অসম" রাঁলিয়াড়ির ধ্বস্‌ ‘ও বিন্যাসের এই ধার! 
। মার্কিন, যৃক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত 
করেছে ' বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানী ও ০০০ 
দেশের সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ছেও এর আওতাতেই ॥ 

১" এই বিরোধগুলে| 'বেশিরকম পাকাচ্ছে এই জন্যে যে, সাধারণভাবে 

(কা বহা বহিল নারাজ বেশি বেশি করে গণ্ডিবন্ধ 
হচ্ছে।” ৃ | ॥ 
ভিন ডানার দেশগুলো” বাধ হারে পা সন্লন করে যাচ্ছে ভারা” 
অসংখ্য কমিশন নিয়োগ করছে, তার! টন টন রিপোর্ট ও গবেষণার দলিল, 
ছাপাচ্ছে এবং পরস্পরকে . দিচ্ছে প্রতিশ্ীতর পর প্রাতিশর্গত | কিন্ত বিশ্ব- 
পুঁজিবাদের অন্তঃ-সংকটের সমাধানে কোনো দাওয়াই তারা দিতে পারছে না । 

বিষ সাম্রাজ্যবাদ এবং বিশ্ব বিশ্বের প্রক্রিয়ার শাক্তিগুলির মধ্যে বিরোধ-- 
: এবং! এই বিরোধের নাভিমূল স্বরূপ পমাজতাত্রিক দেশগুলির এবং পুঁজিবাদী 
বিশ্বের বিরোধ-মার্কিন মুক্তরাষ্ইের ঘটনাবলশর ওপর প্রচ প্রভাব বিস্তার 
করছে । ' এই মোল বিরোধই মার্কিন বৈদেশিক নাতির নিয়ামক ॥ একচেটিয়া 
পুঁজির বিভিন্ন অংশ এবং কার্টার মান্িসভার সস্তারা এই উভয় সংকটের 
ছুই শৃক্জের ওপর উপবিষ্ট ৷ | 

এই বিরোধের এত পি ডি HG 
সামরিক -ভারসাম্যকে এবং উযনশীল দেশসমূহের ছাতা মতি ও. 


Kl [িনভানার (জগ) দেশগুলো বলতে বোঝাচ্ছে শিল্পোহ্রত পুঁজিবাদী 

২ -দেশগুলোকে মার্কিন মুজরাইই, কানাডা ও পশ্চিম ইউরোপের / 

সা দেশগুলো এবং জাপানকে ৷ ১৯৭৩ সালে রকফেলারগো্ঠী সাত্রাজ্যবাদী 
রণনীতি ও' রণকৌশল প্রপয়নের উদ্দেশ্যে' এইসব দেশের নেতৃস্থানীয় : 
+ বাস জ্থিক এবং শর দিভাগাঁ সরকারী ও বু বযাতর্কে 
০০০৮০০৮৯০৪৪ 
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গাজনৈতিক-অর্থনৈত্িক স্বাধীনতার অনিবার্য প্রক্রিয়ার বাস্তবতাকে মেনে ?ি'তে' 
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অস্বীকার করে চলেছে ৷ সামরিক ভারসাম্যকে অস্বীকার 
করার দরুন অস্ত্র-প্রাতাষাশ্শিতাতে ইন্ধন ঠেলা হচ্ছে । পারমাণবিক অন্তর- 
নিয়ন অথবা! হাসের পথে এটা হচ্ছে প্রধান প্রতিবন্ধক | ' শাত্তিপুর্ণ সহ- 
অবস্থানের পথে'চলার ব্যাপারে, এই অস্বীকৃতি সবচেয়ে বড় পথ-রোধক বাধা । । 
সামরিক ভারসাম্যকে এবং জাতীয় মুক্তিকে স্বীকৃতি না. দেবার ব্যাপারটা 
একই মুদ্রার ছুটি দিক ৷ জাতীয় মৃক্তির্‌ বাস্তবতাকে স্বীকার না করা৷ অথবা এর 
সঙ্গে বনিবনা না করার দরুন মার্কিন নীতিগুলি বিশ্বের নানা কোণা-খামচিতে 
চর্ম প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারী এবং সমরবাদী, শঁিগুলোকে 
সমর্থন দিয়ে তাদের সঙ্গে ফড়যন্ত্রে লিপ্ত । মার্কিন সাত্রাজ্যবাদ নানাভাবে , 
মোচড়, দিয়ে মুখে “গরিষ্ঠ সংখ্যার শাসন” চাওয়ার কথা বলছে, কিন্তু জাতাঁয 
মুক্তির বিরুদ্ধে সে রয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় বিশ্বশক্তি ৷ 
ব্রজোজিনদ্ষি-কাসিক্ষারের ‘“লিঙ্কেজ” et ETT | 
তাত এবং বাণিজ্যের ব্যাপারটাকে আংটায় আটকানো 'হচ্ছে এই আবদার 
করে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্তা্ত সমাজ্তন্ত্রী দেশ জাতিয় মু্ক্তর 
আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করুক, ৷ “ভিন্লমতবাদী” 
এবং “মানবিক অধিকার” সম্পফ্ষিত তথাকথিত, বিশেষ প্রশ্নও হচ্ছে নির্ভেজাল 
ভশ্তাম । এদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে সা্রাজ্যবাদশ সম্প্রসারণ ও “লিঙ্কেজ” । 
“লিস্কেজশ নীতির ধ্যানধারণার কেন্দ্রে অবস্থিত আফ্রিকার ঘটনাবলশ ৷ 
এই বিরোধের মূল উৎসকে বুঝতে পারা যাবে নিয়োক্ত তথ্য থেকে £ 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের. আমদানপকৃত অশো“ধত' পেট্রোলিয়ামের শতকরা ৩৮ 
ভাগ আনে আফ্রিকা থেকে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হীরার শতকরা ৫৩ ভাগ 
আসে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে, শতবর!১৯ ভাগ জাইরে থেকে? গাবন থেকে 
আসে শতকরা ৩১ ভাগ ম্যা্গীনিজ ; দক্ষিণ আফ্রিকা - থেকে আসে শতকরা! 
৩৪ ভাগ ফেরোক্রোমিয়াম, শতকরা ২৪ ভাগ দক্ষিণ রোডেশিয়! থেকে । 
(পররাষ্ট্র দফতরের বুলেটিন, মার্চ ১৯৭৮, পৃঃ ১) প্রায় একই পাঁরমাণ' তামা, 
কোবাল্ট ও কোকো। এই তালিকায় যোগ করা যেতে পারে ।' 
,  পলিম্কেজ”-দৰ্শনটি হচ্ছে শোষণের জন্যে উঠে পড়ে জেঙ্গে থাকা! সোভিয়েত 
ইউনিয়ন, কিউবা এবং অন্যান্য সমাজতাস্রিক দেশ আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলের 
দেশগুলির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে ব্রতী বিভিন্ন জাতিকে যে সাহায্য 
ও সমর্থন দিচ্ছে, সেটাই হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্রের উন্মত্ত 
। ও ৭. 
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. প্রচারণার মূল কারণ। এই উন্মস্ততার কারণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এটা পুরোপুরি 
বুঝতে পেরেছে যে, এঙ্গোল], ইখিওপিয়] এবং অন্যান্য দেশের জনগণের 
1 জয় গুণগত অর্থে বিশ্বের শাক্ত-জম্পর্কের পরিবর্তন 'এনে দিচ্ছে ৷ ' মার্কিন 
ৃক্তরাষ্রের বৈদেশিক নীতিকে যে বিরোধ নাজেহাল করছে, তার কেন্দ্রে 
| অবস্থান করছে দ্বই বিশ্ব-ব্যবস্থার বিরোধ ৷ পুঁজিবাদ ব্যবস্থা ভেঙ্গে বিশ্ব 
সমাজ্তন্ত্ আসার অন্তবর্তী, পর্যায়ে মাক্িন সাশ্রাজ্যবাদের যে সংকট তা তার 
কাছে সবচেয়ে বেশ বেদনাদায়ক । 
দুই বিশ্ব-ব্যবস্থার . মধ্যেকার বিরোধকে ss করছে EE 
আপেক্ষিক অর্থনৈতিক তুল্যমৃল্যগুলি | ১৯৭৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও 
ইউরোপের সমাজতান্ত্রক দেশসমূহের শিল্পোৎপাদন ১৯৭০ সালের শুরু থেকে 
, - শতকরা ৭৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে । অপর দিকে প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী 
'' দেশগুলির শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ২৬ ভাগ । এই নতুন 
বাস্তবতার প্রতি অস্বীকৃতি মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জন্যে নতুন নতুন সমস্ত 
সৃষ্টি করেছে। ৰ 
‘সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্য মার্কিন জার বৈদেশিক 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ উপাদান হয়ে দাড়িয়েছে মাকিন বাণিজ্যিক 
সমতার প্রয়োজনে অন্য যে কোন বাণিজ্য থেকে এর ক্রিয়া বেশি 
ইতিবাচক | দয়েকটি বাদে সমস্ত সমাজতন্ত্র দেশই সবচেয়ে ভাল দীয়- 
পরিশোধকারণী ক্রেতা । কিন্তু অন্যান্য অধিকাংশ নতুন গঁতিপারিণতির 
--ক্ষেত্রে যা ঘুটেছে,, এখানেও তাই । একচেটিয়া পুঁজিপাতিদের, ক্ষেত্রে এই 
বাণিজ্যেও রয়েছে নিজস্ব বিরোধ ৷, 
এখানে লাভজনক ব্যবসার জন্যে একটা ক্রমবর্ধমান খাই রয়েছে। 
দৃষ্টান্তস্থরূপ বলা' যায়, বাণিজ্যিক বিধির জ্যাকসন-ডানিক সংশোধন" যে সব 
বাণিজ্যিক বৈষম্যের বাধানষেধ জারী করেছে, সেগুলোকে তুলে দেবার জন্যে 
ব্যবসায়ী মহলগু বিরাট চাপ দিচ্ছে । কিন্তু লাভজনক ব্যবসার জন্যে 
প্রবাদ ব্যবস্থার খাই. এবং সমাজতন্ত্রের উৎপাদন-নৃছ্ধির হারের দরুন: 
একচেটিয়া পুর হানমন্যতা, ও স্বন্ান-_এই দুই'এর বিরোধও প্রকট । বিশ্ব- 
শক্তিসমুহের ভারসাম্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্যের প্রশ্ন সমাজতন্ত্রের 
দিকটাতে রেশি বেশি শক্তিশালী উপকরণ হয়ে দাড়াচ্ছে। ' = 
' সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে বাণিজ্যের থাইকে প্রভাবিত করছে 
অর্থনৈতিক হুডি অৰ্থনৈতিক ব্যবস্থা যখন পড়তির .দিকে 
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কে, তখন বাশিজ্যের খাইএর মজা উপরের দিকে ওঠে । সমাজতান্ত্রিক 
দেশসমৃহের-সঙ্ে মাঞ্কিন বাণিজ্যের নতুন বিশেষত্ব এই যে, মার্কিন যৃক্তরাই 
08759525917 
করতে পারে না ॥' | 

মান সায্াজ্যৰাদকে যে ঘরোয়া বিরহগুলো ছেঁকে ধরেছে, তাদের 
মধ্যে একটা নতুন তাড়না দেখা যাচ্ছে ।' এর কারণ হলে এই যে, বিরোধ- 
গুলো সবই বিশ্বের অন্তবর্ভীকালের' সংকটে জাঁড়ত ও প্রভাবিত ।- পঁজবাদশ, 
ব্যবস্থা থেকে সমাজতন্ত্র পৌঁছবার জীতহাসিক পাড়ির ঢেউ'এর ধান্ধাকে 
প্রতিহত করতে পারার বর্ম মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নেই । তার জমানো 
ভশড়ার উবে যেতে বসেছে ৷ বিশ্বের ঘে। সব এলাকায় সে তার সংকটের 
উপকরণগুলোকে চালান করে দিতে পারতো, সেগুলো জাবের 
হয়ে পড়ছে, বিরোধগুলো গভধরতর হচ্ছে । 

যে সব ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক বিরোধ মার্কিন সাত্রাজ্যবাদের ধ্লাতা- 
কলের চাকাগুলোকে আটকে দিচ্ছে, সেগুলোর অধিকাংশই পরস্পরের সঙ্গে 
জড়াজাঁড় করে একে অপরের সঙ্গে সম্পক্কিত । যে বৈদেশিক নশীতি বিশ্বের 
শক্তিসমূহের নতুন ভারসাম্যকে মানতে নারাজ, তার চোট এসে পড়েছে 
ঘরোয়া পরিস্থিতির চলংশক্তিতে ৷ বিশ্বের অবস্থাটা আজ এমন জায়গায় এসে 
পৌঁছেছে যে, বৈদেশিক নীতির কিছুটা পরিবর্তন না করলে ঘরোয়া সমস্তা-* 
গুলোর সমাধান অসম্ভব । এ যাবৎ কাটার প্রশাসন এই নতুন প্রয়োজনীয় 
উপাদানটিকে গ্রহণ করতে অস্বীকার, করে এসেছে। তবে চাপ ক্রমাগত বাড়ছে? 

এ বছর (৯৯৭৮) অস্ত্র প্রতিযোগিতার দরুন সামরিক ব্যয়-বরান্দের 
পরিমাণ দাড়াবে ১৩ হাজার কোটি ডলার ৷ এই অস্ত্র বাবদ ব্যয়-বরাদ্ধ 
প্রত্যেক বছর শতকরা দশভাগ করে বৃদ্ধি পেয়ে আসছে । অস্ত্র উৎপাদনের 
এই উচ্দুভলটা মৃদ্রাস্ফীতি ও করবৃদ্ধির; প্রধান উত্তোলক ৷ কারণ, এর 
উৎপাদনের পণ্য খোলাবাজারে আসে না। সামরিক ব্যয় ধরাদ্দ যত উধ্ব“গামণী 
হচ্ছে, সামাজিক কল্যাণের বরাদ্দ তত নিম্পগামশ হচ্ছে । এইভাবে আগ্রাসী 
“বৈদেশিক নীতি এবং তাকে ঘরে রাখার জে সামরিক বরাদ্দের ফল হচ্ছে ' 
জনগণের জাঁবনযাপন মাঁনের অবনতি ৷ | 

বর্তমান প্রবণতার ফলক্রুতি হচ্ছে দুটো ঘটনার Et 
‘বিরোধ ! একদিকে বিদেশে ২৫০০ সামরিক ঘশটির ব্যয় সহ সমগ্র সামরিক 
ব্যয় বৃদ্ধি । অন্যদিকে ঘরোয়া প্রয়োজন, সামাজিক কল্যাণ, .শিক্ষা।" গৃহ ' 
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ইত্যাদির খরচ | সামরিক ব্যয়বরাদ্ধ এবং জনগণের প্রয়োজনগুলির মাষ- 
বরাবর রাস্তা প্রায় অবহৃপ্ত ! 

মার্কিন রানের পণ্যোৎপাদন ও বৈদেশিক বাঁশিজ্য অন্তর-বাবদ ব্যায়ত 
অর্থের সঙ্গে তাল দিতে পারছে না । এর ফল হচ্ছে বাণিজ্যিক দেনা । 
বিশ্বের অর্থ-বাজারে ডলারের দায় ক্রমাগত নখচে গড়িয়ে পড়ছে। বিশ্ব- 
বাজারে ডলারের দামের এই বিপর্যয়কর অবনতি হচ্ছে বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্ক- 
রাহিত নশীত নিয়ে চলার ফল । ডলার মুদ্রার এই দুর্বলতাকেই মার্কিন 
সাম্রাজ্যবাদ ব্যবহার করছে পুঁজিবাদী প্রতিদ্বন্ব দেশগুলোর বিরুদ্ধে অস্ত 
হিসেবে ৷' এইভাবে ,আপাতত আন্তর্জাতিক বাজারে কম দামের দাবীদার 
মার্কিন পণ্য প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা পাচ্ছে। কিন্ত মার্কিন ওয়াল টের 
ফাটকা বাকজারারা এতে ভুয়োর দানই দিচ্ছে ভাবা অর্থনৈতিক. 
'্রতযাঘাতের কথা ভেবে দেখছে না। 

en ত এটা হচ্ছে আতি 
সফর হাতিয়ার বিশেষ ৷' বর্ণবৈষম্য সবসময়েই' মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী 
বৈদেশিক, নীতিতে প্রকট থেকেছে 1.. আজ এটাই গুরুতর ধরনের বিরোধে 
পরিণত হয়েছে জাতিসংঘে মাফিন্‌ প্রাতনিধি এন্ড ইয়ংকে এই শিরোধের . 
সঙ্গে কুস্তি লড়তে হচ্ছে। আফ্রো-আমোরকীয়েরা আঁফ্রকাতে মাফিন 
নীতিকে সমর্থন করে না, করবে, না ॥ তারা গণতান্ত্রিক গরিষ্ঠ সংখ্যক 
'কৃষ্ণকায়দের সরকার গঠনের সংগ্রামকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন দিচ্ছে ।' অপর . 
| দিকে কার্টার প্রশাসন আফ্রো-আমোরিকীয় জনমমষ্টিকে প্রদত্ত কারটারেরই? 
'_ নির্বাচনী প্রতিক্রতে পালন করেনি । 

মাঞ্চিন সাআাজ্যবাদ 'তার নিজ দেশৈ যে ব্ণবৈষম্যনাতি চালায় তাকে 
. আফ্রিকার চোখ থেকে আড়াল করা সম্ভব নয় । উইলমিংটনের* দশজনকেই 
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/ * বন্দর নগর উঠলমিংউন এন সি তে ৯৯৭১ সালে ১০ জন নি 
< অধিকার” সংগ্রামশদের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আক্রোঁআমেরিকীয়দের জন্মে 
. সুবিচার ও শিক্ষার অব্যবস্থার প্রতিকারের দাবিতে পরিচালিত আন্দোলনকে 
দমন করার উদ্দেশ্যে মাফিন ফেডারেল ও রাজ্য কর্তৃপক্ষণীয়ের" সার! দেশে যে = 
দমন নিপীড়ন চালায়, এই কারাদণ্ড তার নমুনা ৷ 'দেশের ভিতরে এবং বাইরে : 
গণ-ধিন্তারের চাপে কয়েকজন বন্দীকে সাময়িকভাবে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু 
রেভারেগু বেন চাভিস সহ অন্থান্বরা এখনও কারাগারে । অথচ ইতিমধ্যেই খে 
সমস্ত প্রমাণের ভিত্তিতে এইসব কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, সেগুলোকেবারং বার 
জাল বলে ফাস করে দেওয়া হয়েছে সম্পাদক 
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যে ২৮০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে তাকে গোপন কর সম্ভব নয় ৷ সুপ্রীম 
কোর্ট যে বর্ণবৈষম্যবাদী “বাকে”* সিদ্ধান্ত গ্রহণ অরেছে, তাকেও চাপা দিতে 
পারে না মাঞ্চিন সাম্রাজ্যবাদ ৷ অপরদিকে দেশের ভিতরেও জনগণের কাছ 
থেকে সে আক্রিকাতে জ্ন-লঘিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ শাসনের প্রতি প্রদত্ত তাঁর সমর্থন ও 
বর্ণ বৈষম্যের পক্ষপাতী কৌশলকে লুকোতে পারে না 1 

মার্কিন সাত্রাজ্যবাদের এই বিরোধে দেশের ভিতরে এবং বাইরে নতুন 
আয়তন যোগ হচ্ছে । বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতি বিশ্ব জুড়ে যোঁপ, 
অভিমত ও সমর্থনের উত্তব ঘটেছে । 

গভীর থেকে গভাীরতর হওয়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাধারণ সংকট এবং এর 
সঙ্গ বিরোধগুলো মাকিন পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সমস্যার পর সমস্যা উপঢৌকন 
দিচ্ছে । যে দেশ কয়েকটা দীর্ঘ-এ্ীতহাসক পর্বে উচ্চতম হারে অর্থনৈতিক 
বুদ্ধির অধিকারী হয়েছে, সে আজ নেমে গিয়েছে সিশড়ির একেবারে নীছুর 
ধাপগুলোতে ৷ ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৭ পর্যস্ত শতকরা ২-৯ হারে বার্ষিক অর্থনৈতিক 
বৃদ্ধি এক জায়গায় আটকে রয়েছে ৷ ১৯৫৭ সালে ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত ইউরোপীয় 
দেশগুলির জি এন পি,বা সর্বমোট জাতীয় উৎপাদন মাক্কিন জি এন পির 
শতকরা ৮১তে পৌঁছেছিল । ১৯৭৭ সালে সেই একই ইউরোপীয় পুঁজিবাদী 
দেশগুলির জি এন পি সমগ্র মার্কিন জি এন পি’র তুলনায় শতকরা ৯০তে 
পৌছেছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক উৎপাদন ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব হারে বৃদ্ধি 
এবং মার্কিনী আধিপত্যের আওতায় বহুজাতিক একচেটিয়া সংস্থাগুলোর 
প্রসার সামগ্রিক মার্কিন উৎপাদনের হারে নেতিবাচক প্রভাব রেখেছে । 

কয়েক পুরুষ ধরে মার্কিন ও অন্যান্য সাআ্রাঘ্যবাদী দেশগুলো নিপশীড়িত 
ওপাঁনবেশিক ও আধা-উপনিবেশিক দেশগুলিকে সম্তা কাঁচা মালের নিজয় 


* ন্যাশনাল এয়ারোনটিকৃূস এণ্ড স্পেস এডমিনিস্ট্রেসনের রিসার্চ 
সেন্টারের কর্মচারী আলান তি বান্ধে (বয়স ৩৮) একজন শ্বেতাঙ্গ ইঞ্জিনিয়ার ৷ 
সে সুপ্রীম কোর্টে এই বলে আব্দার করে যে, মেডিকেল স্কুলে ১০০টি সিটের 
মধ্যে ৯৩টি সিট কৃষ্ণাঙ্গদের জন্যে নির্দিষ্ট থাকায় তার এই স্কুলে ভার্ত হওয়া 
সম্ভবপর হয়নি, 'সুতরাং একে বিপরীত বর্ণবৈষম; বলে ঘোষণা করতে হবে । 
সুপ্রীম কোর্টের ‘৫ পক্ষে ৪ বিপক্ষে'রু ৯৯৭৮ সালের ২৮শে জুনের রাগ 
বান্ধের আবেদনকে সমর্থন জানায় । ওটা কস্ততপক্ষে সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে 
সমতা আনাবার জন্যে রা ও সরকারের ইতিবাচক ব্যবস্থার মুখে ঘুষি মারা 
£ সম্পাদক 


৯১ 


ভাড়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছিল ৷ বিশ্বের শক্তিসমূহের 'ভারসাম) 
বদলে- যাবার সঙ্গে সঙ্গে উপরোক্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন, এসেছে । . 
মার্কিন একচেটিয়া পুঁজিবাদী হাসনা এখন কাচামালের জন্যে কিছুটা উ*চ 
দাম দিতে বাধ্য হচ্ছে । টি: 
আজকাল আর অর্থনৈতিক সংকট বাদ ভবিস্তংকে কেউ সামনে 
২ তুলে ধরে না! কারণও যথেষ্ট । উৎপাদনের উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা! 
এবং মজুর-শোষণের অন্তনিহত যে বিরোধ ইতিপূর্বে বারংবার সংকট. সৃষ্টি 
করেছে, তারা আছ আবার পুরো পুরি সক্রিয় একচেটিয়া পুঁজ ও রাষ্ত্িক সংস্থার 
নানারকম টালবাহানাও বিরোধগুলির চুড়ান্ত পাঁরপতিকে ঠোঁকয়ে রাখতে 
' পারছে না ৷ যেসব ঘটনা-পরম্পরা একটা বিশেষ ধারায় অর্থনৈতিক সংকটে, 
পৌঁছচ্ছে, সেগুলোকে শাদা' চোখেই দেখা যায় । এণ্ডলেো হচ্ছে সুদের হারের. 
আকাশ ছোয় বৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান মুদ্রাক্ষীতি ; বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মজুত এবং জমি ও 
অন্যান্য ফাটকাবাজীর চক্রের রমরমা । বর্ধমান অর্থনৈতিক সংকটের প্রথম দূত 
: হলো পেস্্রোকোর্িক্যাল, প্লাস্টিক ও জাহাজ তৈরির আঁত উৎপাদনের সংকট । 
‘ রাষ্ীয় একচেটিয়া পুঁজির কতকগুলো নতুন সংস্থা বেরিয়ে এসেছে । 
অশট-সাট ননয়ন্ত্রণ ও নতুন কারিগর বিস্তার দৌলতে এই সংস্থা স্্প 
উৎপাদন 'এবং কম পুঁজি ব্যয় করেও মুনাফা বৃদ্ধি করতে, পারে । কিন্ত 
সত্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তারা মুদ্রাস্মীত ঠেকাতে পারেন ৷ কম সংখ্যক শ্রমিককে 
“বেশি সময় খাটিয়ে একচেটিয়া পুঁজির সংস্থাগুলো বেশি মুনাফা জোগাড় করতে 
পারে, তবে লক্ষ- লক্ষ শ্রমিককে বেকার রেখে কম-সংখ্যক শ্রমিকের ওপর 
৷  জোরজবরদন্ডি খাটুনি চাপাবার প্রশ্নটার.উন্ভব হুয়েছে এখানে জোরালো- 
ভাইবই ৷ এই ব্যবস্থাটা স্থায়ী বেকারদের বাহিনী বৃদ্ধি করছে। | 
রী ধার ব্যবস্থার রমরমা এবং পুঁজির সামনে এর উপস্থাপিত বিরোধকে কার্ল ' 
মার্কস কত সঠিকভাবে দেখতে পেয়েছিলেন “ধার ব্যবস্থা উৎপাদনের 
শক্তিগুলির বৈযায়িক উন্নয়নকে’ ত্বরান্বিত করে ...। একই সঙ্গে এই ব্যবস্থা 
বিরোধের বিস্ফোরণ ঘটায় । নিরিহ (কাল মার্কস, 
ক্যাপিটাল, তৃতীয় খণ্ড পৃঃ ৪৩২). 
ধার দেবার ব্যবস্থা আজ এমন এক অবস্থায় পৌছেছে যে, “মারমুখী 
বিস্ফোরক গুলো” তর্থা নেতিবাচক ব্যাপারগুলোই এখন মৌল লক্ষণ হয়ে 
দাড়িয়েছে । ধারের ব্যব্থা_ ধার; করা অর্থে ব্যবসা করা ও রাষ্ট্রপারচালনা ' 
০৮০ ধারে পাওয়া অর্থের 


সি, 


|| 


খন সমাগম হয়, তখন অবশ্য তাতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চাঙ্গা হয়ে ওঠে? 
কন্ত যে একবার ধার করেছে সে জানে, এই অর্থ দুটো সমস্যাকে ডেকে - 
আনে ৷ প্রথমত সুদ শোধ করার সমস্যা ; দ্বিতাঁয়ত, একটা "সময় আসে যখন 
ধারে পাওয়া অর্থ ফেরত দিতে হবেই । 
| মান ফেডারেল সরকার যে খণ নিয়েছে তার দুদ, এখন দাড়িয়েছে 
৫ হাজার কোঁটি ডলার এবং এটা! বেড়েই চলেছে । ফেডারেল সরকার যে ৭০ 
হাজার কোটি ডলার ধার নিয়ে বসে আছে, তাতে প্রতি. বছর ৫ হাজার 
কোটি ডলার যোগ হচ্ছে । প্রত্যেক বছরই বাজেটে এই পরিষ্বাণ অর্থ যোগ- 
বিয়োগ করে নিতে হয় ৷ 

সন্ত স্বাধীন ও উন্নয়নশীল দেশ্ালর অনয রা 
গহবরের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে । উন্নয়নশীল দেশগুলি ষে ৪০. হাজার কোটি 
ডলার ধার করেছে, তার আঁধিকাংশই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর ব্যাঙ্ক থেকে 
নেওয়া । এই খণ.বাবদ সুদ সংগ্রহ এখন সাম্রাজ্যবাদী শোষণের নতুন একটা 
ধার! হয়ে উঠেছেন বহু খপ দেশ এখন পুরানো ধারের সুদ-শুধবার জন্যে 
নতুন করে ধার" করছে । মার্কিন হুজরাষ্্র বিভিন্ন দেশকে খণ দিচ্ছে. এই 
উদ্দে্্র নিয়ে যে, বেসরকারী মার্কনশ ব্যাঙ্ক যেন তাদের প্রদত্ত খণ আদায়, 
করে নিতে পারে। - মার্কসের বক্তব্ট কত সঠিক |, এই, ধারের সংকট বিশ্ 
জুড়ে “মারমুখী বিশ্ফোরণগুলোকে” তাড়িয়ে নিয়ে আসছে । 

ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের রক্ষী-বোস্টত প্রাচীরের আড়ালে ঝাকবাধা 
মার্কিন ব্যাঙ্কগুলে! গ্রান্ষীতি-রোধের অছিলায় একদিকে অর্থ সরবরাহের 
পারমাণ কাটে, . আরেক দিকে সুদের হার চড়িয়ে দেয়। একচেটিয়া * 
পুঁজির “অর্থ-বিভাগ কর্তৃক শ্রমকশ্রেণীকে শোষণ করার এটা হয়ে দাড়িয়েছে | 
একটা প্রধান উপায় ৷ ' এতে জনগণের পিঠে নতুন বোঝা চাপানো! হয়েছে_। . 
এই সঙ্গেই যোগ করে দেখানো দরকার, সাধারণ মানুষ ধারে কিনে কিভাবে 
ঠেকছে । এই ধারে .কেনার 'বাজারটা ফাপছে সন্দেহ নেই। কিন্ত এর 
সশমারেখাতেও ধ্বস নামার ব্যাপার রয়েছে! এই অবস্থায় ধারে কেনা হয়ে 
দাড়ায় নেতিবাচক ঘটনা ৷ j 

বড় বড়'নগরণপ্তলো সংকটগ্রন্ত, কারণ একা ধার করে টান রাখার ' 
দরুণ ধবসূ-সীমানার খাদের মুখে দাড়িয়ে ৷ যে ধারদাতা ব্যাঙ্কগুলো পোঁর-* ' 
খখপত্রগুলোরও ক্রেতা, তারা ষখন ‘দেয়ালৈর লিখন দেখে’, তখনই ধাপের 
পরিমাণে কাটছাট করে । নগরাঁগুি তখন সামাজিক সেবার কা্জকর্ম কেটে 
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.দেয় এবং পুরানো ধারের সুদ শুধবার জন্যে নতুন পৌঁর খণপত্ত ছাড়ে । 


এইভাবে খণ ব্যবস্থা ও.তার অনিবার্য সংকট-দীমা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার 
মংকট-সীমা এবং পুঁজিবাদ ব্যবস্থার অধিকাংশ বিরোধগুলোর আয়তন বাড়িয়ে 


", চলেছে।, 


, নতুন কারিগরিবিদ্ধার, ae বাবার সংখ্যা, বাড়ে । 
উৎপাদন- শক্তিতে নতুন কারিগরি বিস্তার প্রয়োগ পুঁজির উপাদানগত গঠনকে! 
বদলে দেয় । এর কারণ হলো, যন্ত্রপাতিতে বেশি অর্থাবনিয়োগ ৷ এর ফলে ' 
মুনাফার হারের অন্তর্মীহত প্রবধতাই উৎসাহিত হয়। ' মুনাফার হার পড়ে 


যাচ্ছে দেখে একচেটিয়! পুঁজিপতিরা উৎপাদনের .পরিমাণ বৃদ্ধি করে পড়তি 
. হারের ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা! করতে বাধ্য হয়। "কিন্তু এতেও উভয় সংকট ৷ 


বাজারের ওপর তাদের নিয়ন্ত্রণ না থাকায় উৎপাদন এবং বাজারের বিরোধ 


| তাঁৱতর হয়ে ওঠে |. 


দাদা “বাইক পতি সার পর্যায়ে রাই 


- বেশি বেশি করে অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার আবিচ্ছেত্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে । 
“মার্কিন মক্তরাষ্রে রাষ্ একচেটিয়া পুঁজির জালে শত শত বাধনে জড়িয়ে পড়েছে। 


মৃহং পুজপতিরা অবশ্য মাঝে মাঝেই “প্রচণ্ড সরকার" হস্তপেক্ষ”-এর বিরুদ্ধে 


 গলাবাজশী করে৷ 'কিন্ত রাই যদি একপাশে সরে যেতো কিংবা কেটে পড়ে 
' “তাহলে সমন্ত বাদ, ব্যব্থাটাই ভো-কাট্টা হয়ে যেত ৷ এইটেও নতুন 


, বিরোধগুলোর মধ্যে একটা | বৃহৎ পুঁজিপতিরা চায় “হস্তক্ষেপ’’ তখনই যখন 


a 


'তা'থেকে তার! মুনাফা, কামাতে পারে । কাটার প্রশাসন এক্ষেত্রে উভয় 
ৃ সংকটের দু শৃঙ্গের ওপর উপবিউ রয়েছে৷... 17 


একচেটিয়া পুঁজির গোড়ার দিকের আমলে অর্কেনরগুলোকে এমনকি । 
ব্যাঙ্ক ও বৃহং পুঁজিপতিদের সংস্থাগুলোকে বিশিষ্ট স্থানীয় সাথের বাহক 
হিসেবে চিহিতি, করা যেতো । তেলের কর্থোরেশনগুলো ছিল . তেলের 
কর্পোরেশন ৷ ইস্পাত কর্পোরেশনগুলো শুধু ইস্পাতই তৈরি করতো । 
রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া গঁজপাঁত-সংস্থার প্রসার এবং অর্থ-সংস্থার .বাকগুলোর 
উত্তবের পরে ওসব সরাসারি লাইনের কাজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে গিয়েছে । নির্দিষ্ট 
'সব বৃহৎ: পুঁজি-সংস্থার চেহারাই লেপটে গিয়েছে' এবং এদের পরস্পরের /স্ার্ 
জড়িয়ে পিয়েছে। মাকিন পুঁজিবাদ ব্যবস্থার ০8 
ইউ Loo : 


১৪ 


[| 


J ৰ 4 
শ্রেণী-শক্রদের লোক লক্করদের মধ্যেকার বিরোধ ও ভাগ-বিভাখ সম্বন্ধে 
একটা ‘বুক’ থাকার প্রয়োজনের সব সময়েই গুরুত্ব ছিল । বর্তমানে এই বুঝের 
প্রয়োজন আরও বেশি, কারণ এখনই এীতহাসিক পাঁড়ির অস্তবর্তী অবস্থার 
সঙ্গে সমস্ত প্রশ্নের যোগ ৷ এই বুঝ থেকে সূত্র পাওয়া যেতে পারে, কোথায় 
চাপ দিতে হবে, কার সঙ্গেই বা মৈত্র করত হবে । মৌল শ্রেণী-বিরোধের 
সক ‘বব’ শ্রেণীসংগ্রামের ওপর মোল আলোকপাতের পক্ষে সহায়ক । ' 
কার্টার-প্রণাসন্‌ এখন বিশ্বাসযোগ্যতার বড় রকমের সংকটের,মাঝথানে 
রয়েছে. এটা হলো কার্টারের ছুমুখো গলাবাজীর ফল ৷ কার্টারের জিত 


হয়েছিল ত্রিপক্ষ-বাদীদের (ট্রাইলেটারিস্ট ) পছন্দ-সই প্রার্থী হিসাবে । ' 


তবে.ভিতবার জন্তে ঠাকে জনশকিসমূহের-এবং বিশেষ 'করে শ্রমিক, বর্ণ- 


বৈষম্যপীড়িত সংখ্যালঘ্ব এবং নিম্ন ও মধ্যবিত্ত স্তরের কয়েকটা অংশের ' 


1” 


নির্বাচন কোয়াঁলিশন জোট গঠন করে নিতে য়া, যাদের ঘার্থ ও 5 


একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থের মধ্যে রয়েছে বিরোধ ৷ -. 


এই কোয়ালিশন গড়বার এবং একে রিনার ররর NEY 
বাধ্য হয়ে গণমুখণ' কথাবার্তা নিয়ে গলাবাজী করতে হয়েছিল । নীতির 


মৌল অভাবের দরুন কার্টীরের প্রবপতা হলে, তাঁর বিবেচনায়, সবচেয়ে - 
শক্তিশালী শ্রোতধারার সঙ্গে থাকা । রা; তার মনে হয় যে বাতাস মূরে 
গিয়েছে, তবে তৎক্ষণাৎ রিনি বিসিসি ডক 


লেবার জন্মে কার্টার তৈরি । 

কার্টারের কাজে এবং বিশেষ, করে খানঠতম উহা বেছে 
নেওয়ার ব্যবস্থাতে এই বিষয়টি লক্ষণীয় ৷ ' 

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বৃব প্রকট । ভ্যান্স এবং ওয়ানকের 
মনোভাবটা আপাভ-নরমপন্থী । দীাতাতের একান্ত আবশ্যকতা রয়েছে এবং 
শাসকশ্রেণীর নিজ স্বার্থ িছ্িরও এটা সর্বোত্তম উপায় বলে এরা বোধকারি 
মনে করে ৷ অস্প্রাতযোশ্িতার ওপর কিছু নিয়ন্ত্রণ থাকাটাও বুঝ্ধা এদের 
কাম্য। নরমপন্থী এনড ইয়াংএর সবচেয়ে বেশি মাথাব্যথা তৃতীয় বিশ্বে 
মাঞ্চিন সায্রাঞ্বাদের মুখরক্ষা করা, বিশেষ করে আক্রকাতে । এই 


ব্যক্তিটি সেই জন্যে এক ধরনের নয়া গুপানিবোশিক নীতির সন্ধানী, যাতে কিছু .. 


কিছু সুবিধা ছাড়া যায় এবং' যাকে সাবেক সাম্রাজ্যবাদ নীতি থেকে “নতুনতর" 


ও “পৃথক” বলে বাজারে বেচা যেতে পারে । ব্রজেজিনাস্ি রকফেলারের . 
পেয়ারের মানুষ ।' সে আবার অন্য ধরনের ৷ সে শক্তপোক্ত, পেশাদার, ' 


১৫ 


'অন্তর-ছেচা এমন এক সোভিযেভ-বিরোধী স্লায়ুযোদ্ধা, যে সমস্ত বিশ্ব-প্রশ্থকে 
সমাজতন্ত্র এবং পৌভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি তার বৌরিতা দিয়ে বিচার করে । 
তার কাম্য হচ্ছে সামনাসামনি, মোকা বিল! এবং অস্ত্রপ্রতিযোগ্তার প্রসার 1 

এই দ্বম্বাত্মক উপদেষ্টা দলটিকে একত্র রাখার জন্যে .কার্টারের কৌশল হচ্ছে 
একই সময়ে দুই বিপরীত দিকে চলার চেষ্টা করা'। ‘তানি বি-১, বোমারু 
, বিমান তুলে নেন, কিন্ত কুইজ িসাইলে সম্মতি দেন । একদিন তিনি নিউট্রন 
বোমার পক্ষে, পরদিনই আবার বিপক্ষে ৷ তৃতীয় দিনে দেখা যায়, মনস্থির 
করে উঠতে পারেননি, তবে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিদানে কিছু দেয় কিনা 
সৈজন্যে অপেক্ষা 'করতে রাজশ । কার্টার প্রশাসন হলো বৃহৎ পুঁজির প্রশাসন ' 
-মতাদর্শে এবং রাজনীতিতে ৷ যাত হত যা যকত: 
সচেষ্ট । ' প 

ডিবির কারণ ভার উপদেষ্ঠারা শাসক 
একচেটিয়া পুঁজিপতি গোষ্ঠীগুলোর লোক লঙ্করদের নানা মতের প্রতিনিধি ৷ 
এই উপদেষ্টাদের কেউ কেউ সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটা রফা করতে 
এবং দেশের ভিতরে নিদারুণ সংকটের. চাপকে কিছুটা কমাতে আগ্রহী । 
অন্যেরা আরও বেশি অস্ত্রের এবং এগিয়ে আঘাত হানতে পারার সম্তাব্যতার - 
পক্ষে “একটা মুষূ শ্রেণী তার বিচার বুদ্ধিতে পৃরোপুরি য্না্তগ্রাহণ হতে 
পারে না”, কত সঠিক লেনিনের এই কথাটা । 

একটা মতকে খুব চেষ্টা-চাঁরত্র করে প্রচার করে বলা হচ্ছে হে, দেশটা 
. দক্ষিণপন্থার দিকেই বুসকে গিয়েছে, এবং কার্টারের প্রতি মোহভঙ্গের কারণ 
হচ্ছে তার দৃঢ়তার অভাব 1 আপাতদৃষ্টিতে দেখে মনে: হয়, কার্টারও এই 
মতটাকে মেনে নিয়েছেন । কার্টার তাই এখন গলাবাজণ করে নিজেকে “দৃঢ়” 
প্রমাণ করতে ব্যন্ত ৷ ' এইভাবে .আধিকাংশ প্রশ্নেরই দুই দিকে কার্টারের দৃড়- 
অবস্থান 1 - 
পারিস্থিতি জটিল এই কারণে যে, একটা সংযোগ-নিপুণ, পর অর্থ- 
.. পারপুষ্ট, বাকপটু ও চতুর “ভাবমূর্ভি"-পন্থী ভানমার্গী চক্রের উত্তব ঘটেছে এবং 
এরা গোটা কয়েক আবেগময় ও জটিল প্র্মে উদ্যোগ হাতাতেও পেরেছে । 
আগ্রাসী কর্মতংপরতা চালিয়ে এই “নয়া ভাবমৃক্িগ -পন্থই ভানমার্গীরা এমন 
ভাব করছে যেন এরা সত্য সত্যই গরিষ্ঠ 'জনসাধারণের প্রবক্তা তবে এদের 
এই দাবীর যে কোন 'ভূতিই নেই, তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন ‘জনুমত- - 
' ভোটে’ এবং গণ সংগ্রামে ও গণ আন্দোলনে । সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে 


১৬ - 4: প্র রি । 


/ 


চর 


তাত? বা রঙা -পাঁরহারের পরশে জনম-ভোটের ফলাফল বারংবার ূ 
দেখাচ্ছে,ষে, শতকরা! ৭১ ভাগ অথবা আরও বেশি ‘সংখ্যক লোক দাতাতের : 
পক্ষে । হাতিসের জনমত-ভোটে দেখা গেল, নিউট্রন বোমার পক্ষে' ৯৯৭৭-এ 
যেখানে ছিল পুরো সমর্থন, সেখানে এবছর শরিষ্ঠ সংখ্যক লোকই বিপক্ষে চলে 
এসেছে। এ 

সুতরাং, পীর is EEE CEE 
থেকে এটা মনে হয়েছিল । তবে “নয়া” উগ্র ডানমার্গীদের বিভিন্ন হাকডাক 


. এহং তাদের ক্রমবর্ধমান উৎপাত একটা বিপদস্বরূপ ) বেশি বেশি ' নিপুণ 


ধরনের উদ্যোগ-আয়োজন এবং বৃহৎ পুঁজিপাত গোষ্টগুলোর আরও, বড় 
মহলের সমর্থন ছারা এরা পরিপুষ্ট । ' এদের উদ্ভব এখন আর শুধু 
“উগ্রস্থেতাজী” কিংবা! “ক্ষিপ্ত”দের মধ্যে সীমিত নেই । ওরা এখনও আছে, 


_ তবে উপ্রস্থেতাজশ জন বার্চাররা এখন/ডানম্সশদের নয়া “জনপ্পন্থার অনুসার্য 


হয়ে'“ছুনম্থর? হতে রাজী । এই নয়া. “জনপন্থা”তে রয়েছে এলাকা, 
নরগোষ্ঠী এবং বিশেষ, স্বার্থ-গত গ্রুপ সম্বন্ধে কম্পিউটার যন্ত্রের হিসেব নিয়ে . 
রশীতমত যত্ত করে জনভ্রোত ও জন-অনুভূতি সম্পর্কে গবেষণার ভিত্তিতে 


রঃ আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটি গ্রুপের কাছে গালভরা আবেদন ৷ যাদের 


" কাছে এই আবেদন সবচেয়ে রেশি হাহ হওয়ার স্তাবনা রয়েছে, তাদের 
কাছে প্রচারে এরা “কাম্পিউটার" যন্ ব্যবহার করে । নয়া ভান্মার্গীরা 
_ তাদের আবেদনকে এমন সব 'আবেগমুলক প্রশ্নে কেন্দ্রাঁভুত করে যেগুলোতে 
ছটফটানি জাগে । ০৮ 
বিপরীত রূপে হাজির হয় । . J 

 ক্কাভাত -ও সণ্ট ২নংকে _( পারমাণবিক আধ সাঁমিতকরণ ঘি) .. 
“মস্কোর কাছে .নাতি” হিসেবে : দেখানো হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে 
‘গর্ভপাত’ করার অধিকারকে “বাচবার-আধিকার” হিসেবে জাহির করা'হয় 1 : 
শ্রমজীবীদের সম্পর্কিত সংস্কার-বিধিকে বল! হয়, “আমিক-পাণডাদের টাকা ' 
_ দেওয়া পানাম! খালু চুক্তিকে বলা হয় “আমাদের খালটাকে অন্যের হাতে 
_ তুলে দেওয়া হলো” ৷ মুদ্রা ্ষীত ও করবৃদ্ধিকে দেখানো হয় সেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর - 
ওপর হামলা হিসেবে ‘যার! বরাবর কাজে কর্ষে আছে’ ৷ ।বেকার যুবা এবং 
সমাজ কল্যাণের আওতায় উপকৃত লোকজন এই.ভানমার্গঠদের বর্ণবৈষম্যবাদখ 


১ ভাষায় ‘আল্‌ সে’ এবং অপদার্থ ও ভিক্ষাীবশী । বৈষম্যের বিরুদ্ধে অধিকার 


প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে এরা “উল্টো! বৈষম্য” হলে অভিহিত করে 


৯৭ 


~ 


ডানমার্গীরা যে দেশের গরিষ্ঠ জনসাধারণের রিল 
বিভিন্ন জনমত-ভোটে প্রকাশ পেয়েছে! তরু এই ভানমার্গশরা তাদৈ.. 
সংগঠন-ক্ষমতা দ্বারা বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকাতে যে উত্তেজনা, কর্মতংপরতা 
এবং আয়োজন 'নিয়োজন ঘটায়; তাতে বাইরে থেকে একটা ধারণা হতে পারে, 
যে, তারাই গরিষ্ঠ ৷ অনেক সময় তারা ফাকা মাঠে গোল দেয়! 
' আরেকটা ঘটনাও বিবেচ্য. ৷ এটা হচ্ছে, “কংগ্রেসের বিশেষ 'আধিকার- 


,সম্ৃহের, পৃনঃপ্রতিষ্ঠার* দাবীদার হিসেবে ' কংগ্রেসে একটা অত্যন্ত 
‘সক্রিয়, আগ্রাসন, প্রাতীক্রিয়াশখল,, সাযুয়দ্ধবাজ, ভানমার্গী গোষ্ঠীর উত্তব 


ঘটেছে। এই. গোষ্ঠী 'কার্টার প্রশাসনে, তার ছায়া “বিস্তার করছে। 


,সষ্ট ২নং চুক্তি রচনায় মীমাংসা! হওয়ার আগে থেকেই জ্যাকসন, বাই, 
' ময়নিহান, 'বেকার এবং তাদের. সঙ্গ'সাথাঁরা পকাস্তভাবে এই চুক্তির বিরুদ্ধে 
. ভোট দিতে চেয়েছে । ০ 1, 


সে যাই হোক, িরোধগুলোর নতুন স্তরে নতুন গণ আন্দোলনে প্রাণের 


সঞ্চার হয়েছে ৷ বিশ্লেষণের-শেষ কর! যেতে পারে এই বলে যে, এই গণ- 


আন্দোলনই বর্তমান ঘটনাবলার ধারাকে এবং ইতিহাসের দিককে 


নিদিষ্ট করবে । 


এই গণ আন্দোলনের বাস্তবতা তক মৃলযায়নের ওপর নর্ণীত নশীত-; 


গ্রহণের জন্য কার্টার প্রশাসনের ওপর ভিতর এবং বাইরে থেকে চাপ সৃষ্টি 


বাড়তেই থাকবে । মার্ধি যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ স্বায়য়ুদ্ধের had 
প্রত্যাবর্তন করতে রাজা নয় 


৯৮, নি টিন 88 এ 


পাত্র সংগ্রামে গতুণীদ্ব 1 


Ly আযালবানো! ক্লুনেস . | 


তি 2৯ 


পর্তুগালে শাস্তি ও নিরম্ত্রীকরণের জন্মে যে আন্দোলন চলছে তার নিজস্ব 
নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য, গতি এবং লক্ষ্য আছে কিন্ত এই আন্দোলন আঁবার 
পতুগালের শ্রমজীবী মানুষের তথা সমগ্র পত্তুগীঁজ জাতির সাধারণ সংগ্রামের 
অঙ্গও বটে । গত মে মাসে পর্তুগীজ. কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
পূর্ণাঙ্গ বৈঠকে, আমাদের দেশে যে গণ-সংগ্রাম ক্রমশ বিকাশ লাভ করছে 
সেই সংগ্রামের বিষেন্রযণ কর! হয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটির বিশ্লেষণে গুরুত্ব 
দিয়ে বলা হয়েছে, ‘শাস্তি সুরক্ষিত করার কাজে’, নিরক্ত্রীকরণের জন্মে এবং 
বিশেষ করে, নিউট্রন বোমা 'তোরর বিরুদ্ধে যে-আন্দোলন চলছে সেই, 
আন্দোলনের পরিধি ক্রমশ বিস্তৃতিনাভ করছে । উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত 
| সমগ্র পত্ু্াল ভুড়ে এই আন্দোলন চলছে এবং ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক মত, 
আদর্শ এবং ধর্মীয় বিশ্াসসম্পন্ নারী-পুরুষের ব্যাপক সংগ্রামের মধ্যে 
অভিব্যক্তি লাভ করছে ।' 

' ছোট-বড় কোনো নিৰ্পিষ্ট গণ্তীর মধ্যে অথবা] EEE মধ্যে 
শান্ত আদ্দোলন সীমাবদ্ধ রাধা সম্ভব নয়, কেননা সংগ্রামের কর্তব্য সাধনে এবং 
সেই সংগ্রামের সমর্থনে ব্যাপক .জনগণকে। সমবেত করার কাজে তা প্রতি- 
বন্ধকতা সৃষ্টি করবে ৷ সমাজের সকল শ্রেণী ও স্তরের মানুষকে এই 
আন্দোলনে টেনে আনা, গিয়েছে। এই আন্দোলনে ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীরা 
আছেন, সংসদ সদস্যরা আছেন, মহিলারা আছেন, যুবকেরা আছেন, ধর্ম- 
যাজক, রবী মানুষের যৌধ-ম ব্যবস্থাব সদস্যরা আছেন; কমিশনগুলোর 
" সদস্যরা আছেন এবং বুদ্ধিজীবী ও. সামরিক বাহিনীর লোকজন আছেন । 
তারা বিভিন্ন ধরণের পন্ধতি' ব্যবহার করছে; এই সব পদ্ধতি একই লক্ষ্যে 
পারচাঁলিত । বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান 
শান্ত, নিরাপত্তা, 5/555085 জ্‌ত্যে অনেক 
বেশী সাফি হয়ে উঠেছে 


১৯ 


নি 


4 


। 


জাতিগুলোর মধ্যে শান্তি ও বন্ধুত প্রতিষ্ঠার নতি “য়ে. ফে-সাধার 


“. সংগ্রাম চলেছে পর্তুগালের শাস্তি ও সহযোগিতা পৰ্যদের সেই সংগ্রামে এ 


গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা! রয়েছে । এটি একটি এমন সংস্থা যেখানে ভিন্ন ভিন্ন রাজ- 
নৈতিক মত, ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শ এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের শক্তি সমূহের মিলন 
'ঘটেছে।- জনগণের ব্যাপুকতম অংশের মধ্যে এই সংস্থার মর্যাদা ও কর্তৃত্ব 
দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে । আস্তর্জাতিক শাস্তি আন্দোলন এবং নিরাপত্তা, 


সহযোগিতা ও সংহতির জন্ডে সংগ্রামরত সমস্ত মানুষের সঙ্গে উপনিবেশবাদ, 


জাতিভেদ ও বর্ণ-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াই, করছে যে মানুষগুলো ভাদের 
আবশ্যিক যোগসূত্র হিসেবে এই সংস্থাটি গড়ে উঠেছে । - বিশ্ব শাস্তি সংসদের 


সঙ্গে, এই সংস্থার প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রয়েছে। পতু গালৈর তিন জন - 


" প্রখ্যাত জননেতা বিশ্ব শাস্তি সংসদের সভাপাতিমগ্ডলীর সদস্য ৷ 
নয়া উকহোঁলম আবেদনে স্থাক্ষর সংগ্রহের জন্যে এবং নিউট্রন বোমার 
বিরুদ্ধে দেশছুড়ে প্রচার সংগঠিত করার ব্যাপারে পর্তুগালের শাস্তি সেনারা 


, যে ব্যাপক কার্যক্রম নিয়েছে সংসদে এবং রাষ্ট্র.ক্ষমতার অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের 


ওপর এবং গণপ্রচার মাধ্যমগুলোর উপর (এই সব; প্রতিষ্ঠানে সঙ্কীর্শ 


‘সভা সমাবেশ হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে, বিশেষ করে 
গত মার্চ মাসে/আমস্টারডামে অনুষ্ঠিত নিউট্ুন বোমা বিরোধা আন্তর্জাতিক ' 
আলোচনা চক্রে পর্তুগীজ প্রতিনিধির] অংশ নিয়েছেন, দাশ্ষিণ আফ্রিকার 
বর্ণাবছেষণ,' জাতি-দ্বেষ এবং উপাঁনবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৭৭ সালের 
বন মাসে িসবনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনের প্রস্তাততে পর্তুগালের শান্তি ও' 
' সহযোগিতা পূর্দ সক্রিয় ভূমিকা. নিয়েছিল । বৈপ্লবিক ও. জাতী মুক্তি 


:  দক্ষিণপন্থী শক্তিগ্লোই প্রধান) তা” বেশ বড় 'রকমের প্রভাব ফেলতে ? 
. সক্ষম" হয়েছে । হাজার, হাজীর, স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়েছে, কয়েক শ 


1 


আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতারা এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন, ইউরৌপে . 


নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম ক্রমশ দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে । 
| পতুগালের অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে যে বিরোধী মতাবলক্ষী রাজনৈতিক 
শক্ত, সংগঠন, সমাজের বিভিন্ন স্তরের স্রানুষদের এবং ব্যক্তিবিশেষের 'পক্ষে 
অস্থান্য ক্ষেত্রে একত্রে কাজ করা, কঠিন হলেও, শান্তি .আন্দৌজনে তারা খুব 
ভালো ভাবেই পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে এক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে 
পারে । কমিউনিষ্ট, সোশ্া লিস্ট এবং অন্যানত পার্টির প্রতিনিধিরা অসামারিক , 
ও সামারিক বাহিনশগুলোর .অন্তান্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে একত্রে শান্ত 


২০ এ A 


আন্দোলন চালিয়েছে এবং রাজনৈতিক দিক থেকে. যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে' এমন 


যুক্ত কার্ধ বচা গ্রহণ কবেঢে। প চালের শাস্তি আন্দোলন রাজনৈতিক 


মতান্ণের বাধল্বদ্ধন ছিন্ন করে.দেশের ব্যাপক | জনমতকে জাগ্রত করতে এবং 
তা সংগঠিত কার্যক্রমের দিকে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে এবং আমাদের আশা 
ভার এই ক্ষমতা অব্যাহত থাকবে । এই আন্দোলনে সমবেত হয়ে রাজনৈতিক . 
মত, আদর্শ এবং ধর্মীয়. চির দিক থেকে চরম বিরোধী" সংগঠন অথবা 
ব্যক্তির মধ্যেও পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং সহযোগিতা গড়ে উঠেছে, L 
পগালের শান্ত সংগ্রামের মহান এতিহ্য রয়েছে এবং .গশ-আন্দোলিনে 
তার প্রভাব খুবই গভীর, ফ্যাঁদবাদশ একনায়তত্তরে নিষাতন এবং ভশীত সত্বেও 
দৃশর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে এই আন্দোলন -গড়ে উঠেছে * এই দণর্ঘ সময়ের মধ্যে 
তাকে কখনো আইনী, আা-আইনশ এবং বে-আইনধভাবে কাজ চালাতে 
হয়েছে । ফলে আজ সে বিকাশ লা করেছে এবং তার সামনে আরো নতুন : 
নতুন সম্ভাবনার দুধোর্গ সৃষ্ট হচ্ছে 1 শান্তি স গ্রাম ইত্িমধে।ই বিশাল আকারে 
শ্ব কারধদৃচী, বান্তবাক্িত করেছে, প্রকাস্যে সভা সমারেশ করেছে এবং শাস্তি, 
নিরাপতা-ও আন্তর্জাতক সহযোগৃভার hist কাজ: করছে শ্রমন সংগঠন তৈরি 
করেছে । 
ইউরোপে নিরাপত্তা ও সহযোগিতার জন্তে' কর্মরত" পু গাজ কমিটি এই 
জাতায় কামচিগুলোর 'অনভম । পুলের, ফশীসবাদ, এই কামকে 
ধ্বংস করতে চেয়েও পারেনি । ২৫শে এপ্রিলের আগেই তা প্রকাশে 
'কাদকর্ম চালাতে থাকে.। শান্ত সুরক্ষিত করার স্বার্থে প্রতিটি প্রধান 
প্রধান আন্তর্জী(তক আন্দোলনেই পভু'গীজ 'জনগণ, সত্তিয়ভাবে অংশহহঙ্গ 
করেছে ।: দ্বিতীয় বিস্ব-নছ্ধের সময় ইতা]ল এবং জার্মানির প্রত সালাজার 
সরকারের সমথনের বিরুদ্ধে পর্গালের মানুষ ব’রত্বদর্ণ ধাম চালিয়েছে। 


বৃবজয় 1দবসে, তাদের সংগ্রাম গর্পবিক্ষোভের আকার 'নেয়। ' দেশে '_ 


ফ্যাসিবাদী. সরকারের পতন; ঘটার পর '.থেকে পর্তুগালের শাস্তি 

. সেনার! আপাবক' বোম! তৈরি চনাফিদ্ধ করার জব, আটলান্টিক জোট ' 
" ভেঙে দে-য়ার দাবিতঠে এবং এই জোটে পুগাজের উপাস্থাছর' বিদ্ুদ্ধে 
তাঁর লড়াই ' ‘চালিয়ে আসছে । থম সকহোলম আবেদনে কক্ষ ভক্ষ 

পডুগিশজ স্বাক্ষর (দিয়েছে হাঁদও এই কাব্ছর দেওয়ার ভয়ে ছাদের ছেলে যেতে 

" হয়েছে, এমন কৈ কোথাও বোথাও 'জশবন পত্ত দিতে হয়েছে । পাশের 
দশকে, প্রধানত শান্ত আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই. বারবার একটবন্ধ. গততাতিক 
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'মস্বব আন্দোলন সংগঠিত করা, সম্ভব হয়েছে। সেই সময়ে এক বিশাল ' 
প্রাতবাদ,আন্দোলন্‌ ধসে উঠেছিল। নাটো ও, আণবিক, বোমার বিরুদ্ধে 

‘প্রচার আন্দোলন সংগঠিত' করার জন্যে ১৯৫২ সালে আাঁতীয়-গণতান্্িক 
আন্দোলনের ফে-সব প্রখ্যাত নেতাদের ধরা হয়েছিল তাদের কি শাস্তি দেওয়া 
হয়েছে সাধারণ মানুষ এই আন্দোলনের ' ফলে তা জানতে পেরেছিল । 
প্ুগাপের শাস্তি সংগ্রামীরা নিরন্তকরণ, শান্তি, নিরাপত্তা এবং ইউরোপে ' 

.সহঘো রিতা প্রতিষ্ঠার জন্যে সক্রিয় উদ্যোগী নিয়েছে । . বিশেষ করে 

রহলসিঙ্কি রেস সফল করার জন্যে পরুগিদ শান্তি সংগ্রামীদের উদ্চোগ ' 
উত্রেথযোগায ॥ তাদের সংগ্রামে বরাবরই নির্দিষ্ট কতগুলে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, is 
জাতীয় স্বাধীনতার জন্যে উপনিবেশরাদ ও উপনিবেশিক' যুদ্ধের বিরুদ্ধে দশরঘ- 

. স্থায়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে ও বৈশিষ্ট্যগুলো-তারা অর্জন করেছে । জঘন্য 
উগনিবোশক যুদ্ধের অবসানের জন্যে এবং আঠাঙ্জোলা, মোজা শিক! 'নানি- 
বিসাউ, রেপ,ভার্দে পুর, সাও তোম এবং প্রিন্সিপির অবিলম্বে পরিপূর্ণ 
স্বাধীনতার দাবিতে যে-সুংগ্রাম চলছিল যাটের দশক থেকে, এ পা 
সেই সংগ্রামের সঙ্গে মিলিত হয় দি 3১8 ০৪ NY ; 


ওপা-বেশিক বিরোধ সংগ্রাম জনগণের মধ্যে প্রচ প্রভাব! ফেলতে 
সক্ষম হয়েছে ।: "সকল স্তরে একচেটিয়া পঁজি-বিরোধী শভিসমূহ এই 
সংগ্রামে মু, হয়েছে ৷" সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যেও এর প্রভাব প্রভীরভাবে অন 
প্রবেশ করছে এই সংগ্রাম বিভিন্ন রূপ নিচ্ছে । . যেমন, আবেদন, জানানো, 
সভা-সমাবেশ, বিক্ষো ৪ প্রদর্শন "আবার কখনো কখনো সামারক বাহুনীর 
'ব্যারাকগুলোতে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে ' এবং 02 


সরকারেও উপ মৰো বক মত ধ্বংস করা হয়েছে । " 
1 


"ওপনিব্যেশক দহ ফ্যািও একনায়কত্বের অধানে শান্তি নির্রীকরণ ও ও. 
শাহ সহাব'ানের জন্য সমন্ত সংগ্রামই আনব, ভাবে ফ্যািবিরোধী, রূপ, 
পরিগ্রহ্‌ কর্পেছিল ।, ‘একনায়ক্তম্তের অ. মলে 'ফ্যাসবিরোধতা ও. গণত্ত্ে 
তি 0.8 পা 


' কোনো সন্দেহ নেই যে উপনিবেশিক যু দ্ধ টা; রুদ্ছে” অন্তর পখোশি- 
তায় এবং মাজা [তক উত্তেজনা টিকিয়ে গাথার জন্যে বিসব-সাত্রাজ্যবাদ্‌, মদত 
(যোগানোর ফলে আন্ত তক 1ডছিতে পর্ুগীঁজ 'একনায়ক্ককে (একঘরে 
‘করা ধুব ঝইউসাব্য হয়ে উঠোছদ বিশ্ব“সাঞ্রার্জ্যবাদের 'সাইায্যে ' গৰনাষিক; 


হি টা ৪ 


A 


ce 


t 


তাত্িক সরকার সহজেই তার শোষণ, কী ভীতি প্রদর্শন এবং নয কাত 
"দায় কমিউনিজম-বিরোধিতার নণী'ত চালিয়ে যাচ্ছিল | f 

বিপরীত দিকে, শাস্তিপূর্ণ সহাবস্থান, . দেঠাত এবং আন্তর্জাতিক 
নহযোগ্িতার নপাঁতির ক্ষেত্রে একটার পর একটা সাফল্য আসায় .শণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের নতুন নতুন "সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাচ্ছল এবং নিরাশ 
উচ্ছেদের অনুকূল পারবেশ গড়ে উঠছিল । 

পতৃশ্মীজ বিপ্রবের গণতান্ত্রিক ও জাতীয় পর্যায়ের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য: 
পর্তুগাল থেকে সাম্রাজ্যবাদী আ'বপত্যের অবসান ঘটানো । ২৫শে এপ্রিলের 
! “বদব এ দিকে অগ্রসর হওয়ার পথে একটি' গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি । এর ফলে 
ওপনিবেশিক যুদ্ধ ‘বন্ধ হয়' এবং আযাঙ্গাপা, 'গিনি-বিসাউ, কেপ ভার্দে 
স্বীপপুঞজ, সাও তোমে ও প্রিন্সিপি স্বাধীনতা ‘লাভ করে । আমাদের ছনগণের ' 
- বিরুদ্ধে বিস্ব-সাশ্রাজ্যবাদের চাপ, অন্থর্যাত এবং নানান ধরনের হস্তক্ষেপের 
মুখে পড়ে দেশে যধনই কোনো গভীর সঙ্কট ঘনিয়ে'আসে দেশপ্রেমিক জনগণ 
, তখনই তার বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে । গণতান্ত্রিক পঢুগালের নতুন চেহারা 
সমস্ত দুনিয়' লক্ষ্য করেছে £ জাতিসভ্বে তার কার্যকলাপ, হেলসিক্ক সম্মেলনে 
তার সক্রিয়তা, জোট-নিরপেক্ষ দেশগুলোর বিভিন্ন সম্মেলন তার উদ্যোগ, 
নাটো সম্পর্কে ভার বক্তব্য এবং .বিপ্লব পরবর্তীকালে, সমাজডাত্রিক দেশ- 
গুলোর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ' তার প্রয়াস সাড়া বিচ্ের জনগণ 
“ভর আগ্রহের, সঙ্গে লক্ষ্য কঁ.ছে। রর 

' যাই হোক, এ ক্ষেত্রে চূড়ান্ত বিজয় আসতে, এখনো অনেক দেরি । 
প্‌ তালে সাম্রাজ্যবাদের অবস্থান অক্ষু্ রাখার জদ্যে সোশ্যালিস্ট পার্টির 
সরকার" প্রথম যেলীতি' অনুসরণ' করতে . লাগল এবং পরবর্তী ' সময়ে 
সোপ্যালিস্ট গবং সোশণল ডেমোক্রাটিক সেক্টরের কোয়ালিশন সরকার একই 
নীতি মেনে ভলায় দেশের পক্ষে গভীর সম্ভট দেখা দিয়েছে: bo 
; “ইউগ্যোপীয় বিকল্প” (বারোয়ারণী বাজারে প্রবেশ ) ও ইঠ্টরগানগ্াল 
 আানিটারি ফাণ্ডের আদেশের কাছে নতি স্বীকার কণার ফলে পর্তুগাল বছু- 
জাতিক, একচেটিয়াপতিদের সাথে মুক্ত হয়ে পড়েছিল । এই সব' বহুজাতিক 
'একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে পিচ্ছে। 
দেশে বৈপ্লবিক পাঁরবর্তনের মূলে কুঠাগান়্াত করার চেষ্টা করছে ॥ নাটোতে 
পরপালের অংশ গ্রহণ নিয়ে কয়েকটি চক্র থেকে যে-প্রস্তাব দেওয়া. হচ্ছে ভা 
ইধশেষভাবে উদ্বেগ্বল্রনক ॥ ... এটা দিনের আল্লোরু, মতো পরিষ্কার যে, দেশের.. 
জাতীয় সাৎভৌমন্ধ এবং সাংবিধানিক নিষ্মম-কানুন বহুজাতিক সংস্কার 'ঘপর 


N = | ২৩ 
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বর্তাঙ্গে, সেই সার্ভেমত্ব, সেই সাংবিধানিক নিয়ম অনুসরণের বিষয়টি 
কোনো কা-লই বাস্তব রূপ শ্রেবে না, = 
পুগাঁদ্জ কমিউনিস্ট পার্টির, বেসতপয় কামার এ নৈ৫কে দেশের 
পি সাভোঁমত্বের পক্ষে চঃম ক্ষতিকর বহু 'ব্যিয় নিয়ে ভালোচনা 
হয়ছে ॥ তার মধ্যে কয়েকটি হলঃ (ক) ঢাটোতে পতুগাোলের তংশ৫হণ' 
এবং অভস্তরণন নগীত সম্পর্কে তার দাবি ংলোর মধ্যে স যো ;(খ) পঢ় গজ 
-ভুঁ-বণ্ডে যেমন ৬াদো. বসে প্রহৃতি স্থানে বিণ্শে সায়রিক ঘা।টং উপস্থিতর 
জন্তে দেশকে যে-ব্পুল বাড়তি খরচ কতে হচ্ছে ছার প্রতি ; (গ) ধান 
নাটো নেতাদের আ রু' আক্রমণণায়ন্ত সাদা’ দা পরিবন্ল-ায় প্রনর্গালকে' 
আঁড়ত কণার প্রয়াস সম্পর্কে সতর্ক ব ণী উদ্লাহণ কর1। 
সাম্রাজনাদ তার সবচেয়ে প্রাতীত্রয়াইল ও' আক্রমণাস্মত রণকোঁশলৈ' 
প্তুগ্যকে ম্বজ.করার উদ্ভোগ নিয়েছে এবং এটা? হচ্ছে আমাদ্রে দেশের 


. , পররাষ্ট্র নীতির অগ্রগতির পক্ষে প্রকৃত বিপদ 1, আমাপ্রে পার্টি যথাযথ 


কা' দাং এর বিরুদ্ধে প্রাঁতবাদ জানিয়েছে এবং উরিডাতে এই প্রতিবাদ, 
অব্যাহত থাকবে, ! দঃ ঠা পঃ LAR 
পতু গ*জ' কমিশানস্ট পার্টি যেমন একদিকে শ্ল্থি-শাত্তির ডলে, দেতাত 
আরে! গভখর করার জনো এবং তন্ত্র প্র “তমোগিতার বিরুদ্ধে স' গাম করছে», 
- তেমনি জায় স্বাধীনতা এঞবং পতুপিজ গজাতস্ত্রের ভে গোলক তথখণ্ডত!- 
রক্ষাক সংগ্রামও সে একই সঙ্গ চ লিয়ে যাস্ফে । কেননা পর্ুগালের জাতপয়.: 
স্বাধীনত' ও অথঞ্ুশ ধ্বংস করতে মান মুক্তরাই সি আই এ এবং অনন্য 
- গোপন. সংস্থাব সাহাযো আজোরেন্র ফ্যাসিবাদী 'বাঁছরতাকামী শাঁভকে, 
খোল খুঁজি, ঠ্ষৈগ কক ও অনশন শাহায্য দিয়ে চলেছে। দেশের, অংক্ধান 
. মানা করার জন্যে এবং সাম্রাজ্রাণাদণ তাত্রমণাত্মক রগকোঁশলে ধুগালকে, 
ফাদে ফেলার চক্রান্ত উদঘাটন করে'কামিউ':স পার্টি প্রচার চাল ছে. 

, বিশ্বেস্থায়ী শান্তি। প্রাতটা কণযেশ্ে পারে বলে পরী বামউ'নস্টর! 
বিশ্বাপ করেবিস্ত এর অর্থ শুধুমাত্র আবেদন করা বা! শাখ্থির জনা স'দ্চ্ছা 
পোষণ করা নয় । শান্টি প্রতিঠার ষেদাবিিশ্ব জুড়ে উঠছেছা খুবই . 
বাস্তব সম্মত এবং সেই সক্ষে এই দাবির সপক্ষে নতুন ঠতিহাসিক ঘটনাবলশ 

আস্ত সমাছতাস্িত দের্গুলোর ' অভুযুদয়ে ও তার সাফলোর ফলে উদ্ধত | 
শির নতুন ভারগাম্যও বদ্ধ করছে" এই দাবির পক্ষে সাক র’রছে 
হানি দেশগুলোতে টিসি ক্রমবনর্ীন সংগ্রাম, 58 ৰ 
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সংগ্রামের ক্রম-অগ্রগতি এবং দুনিয়া জোড়া ব্াপকতর জনগণের ওপর যা, 
বিশ্বল শাস্তি আন্দোলন । = 

পৃখ্বীর প্রগাতশল মানুষ সব সময়েই এমন এক নুন পৃঃ বর সপন দেখে, 
আসছে যেখানে দেশগুলোর মধ্যে শান্ত ও বন্ধুত্ব বিষ্মান থাববে, এবং আন্ত- 
তিক কমিউানস্ট ও শ্রামকশ্রেণীর, অ ন্দোলন বরাবরই এব্যাপারে অপ্রস্কী * 
ভুমিকা পালন করে আসছে৷ একমাত শান্তিপূর্ণ অবস্থাতেই শ্রমিকঞ্েণীর- - 
আশা-আকাঙ্কা পূরণ হতে পারে, সমাজতণন্্র যে-বিপুল * সম্ভাবনা ₹য়েছে 
ভার সর্ব জন ও সৃষম রিকাশের জন্যে শান্তি, আবশ্যক I 

পত্ক্ষীজ কমিউনিস্ট | তাদের 'নছেনের দেশে শান্তির সপক্ষে রিতার 
এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন ক'র আদছে এবং এই ভাতেই তারা দেশের শ্রামক:? 
শ্রেণী তথা পুঁজ জনগ:ণর প্রতে তাল্রে কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে 
'স্মাসছে। এই সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের গণত'স্লিক- ও শাগকামণ জ গণ্রে সহ- ' 
যোগ্রিতা এবং ষুক্চ আন্দোলন, িশ্ষে করে কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টি- - 
গুলোর ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের কত সংগ্রামের * ওপর বরা 
বর গুরুত্ব দিয়ে আন্ছে। ৮৫ 

১১৫৭ গালে ছু কিগনসট পার্টি পৃথিবাঁর আরে! ৬৪টি 
কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টগুলোর হঙ্গে একযোগে শাস্তি সম্পর্কিত ইস্তা- 1 
হারে স্বাক্ষর দিয়েছিল ৷ - ৯১৬০ এবং ৯১৬৯ সালে চনুষ্টত কাঁ*উনিস্ট ও 
ওয়ার্কার্শ পার্টিওলোর আত্তর্জাতিচ সম্মেলনে পতুগালের কমিউনিস্ট পার্টি 
অংশগ্রহণ করেছিল 1 আমাদের যুগেৰ চারিত্রিক বৈশিষ্ট, বিশ্বের শাঁভি- 
সাম্য এ”ং শান্ত আন্দোলনে কম্উনিটদেৰ সম্ভাবনা! ও, ‘তাদের কর্তব্য ! 
নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই সনম্মেলনগুলো ছিল খুবই গুরুত্ধুণ । রোম এবং 
ব্রাসেলে ই€রোপের, ধনতান্ত্রক দেশগুলোর কমিউনিস্ট পার্টির যে-সশ্মেলন ' 
হটি হয় পর্ঠুপালের কমিউনিস্ট পার্টি সেই -সম্মেলনেও যোগ দিয়েছিল, ১ 
এছাড়া ১৬৭-তে অনুষ্ঠিত কাএলোি ভ্যারশীর বৈঠকেও আমা. দর পার্টি 
যোগ দেয় ৷ মহাদেশে শান্ত ও নিরাপতার সংগ্রামে নতুন করে শক্তি 
যোগাতে কারলি ভ্যারীর বৈঠক খুবই কার্যকর -হয়েছিল ! ১৯৭৬ সালে 
বার্লিনে অনুষ্ঠিত ইউরোপের কমিউনিস্ট এবং ওয়ার্কাস* পার্টি গুলোর বৈঠকেও 
আমরা। যোগ দিয়েছি রং রা । 
' ইউ এস এস আঃ এবং অন্যান্য সমাজহাস্রিক দেশগুলো তাদের, নিজে- 
দের অস্তিত্ব, এক নতুন ও শ্রেণীহীন সমাজ গঠনে তাদের সাফল্য; নপতির 


চা 


২৫ 


৯ 


প্রতি তাদের ই ও আবচল আস্থা, পৃথিবীর দেশে দেশে জাতীয় স্বাধীনত? 
ও, সামাজিক মুক্তির জন্যে সংগ্রামরত মানুষদের জন্যে তাদের নিরবছিক্ক * 
সাহায্য ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে পতু'গালের কমিউনিস্ট পার্টি সদা. সচেতন | 
সমাজতান্ত্রিক শিবিরের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের নানান কায়দায় কখনো 
' খোলাধুলিভাবে’বির্বেষ প্রকাশ করে, কখনো একটু ঢেকেদুকে যে-আক্তমণ 
চালাচ্ছে তা কোনো আকাস্মিক ব্যাপার নয়, কেননা শাস্তি, জাতীশ্ স্বাধীনতা 
:, ও জমা প্রগতির জনে সংগ্রামরত সিসমুহকে দূর্বল করা, তার মধ্য বিভেদ 
. সৃষ্টি করা, তাকে নিরস্ত্র করা এবং সংগ্রামের গতিমুখ ভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে : 
দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই সাম্রাজ্যবাদ এই আক্রমণ চালাচ্ছে। ' 

' পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টি: বিশ্বাস বরে সাম্রাজ্যবাদের আদর্শগত 
আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য যেসোঁভিয়েততবরোধিতা সেই সোনিয়েত- 
" বিবোধিতার বিরুদ্ধে চঠ নদ রচিত লড়াই__এই দুই লড়াই এক ও 
অবিভাদ্য । গণতাশ্মিক পর্তুগাল এবং এবং সোডিয়েত ইউনিয়ন সহ অঙ্গান্ত 
সমাজতান্ত্রিক দেশের মধ্যে সম্পর্ক ও' সহযোগিতা, বিকাশের কথা আমাদের 
পার্টি জোরের সঙ্গে বলে ৷ সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এবং 
পর্তুগালের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে মার্কসবার-লেনিনবাদ ও সর্বহারার আন্ত- 
ভাতিকতাবাদের ওপর ভিত্তি করে বন্ধুত্ব এবং এক্য আরো শকিশালশ হয়ে 
উঠুক তাই আমরা চাই । এটাই পর্তুগালের কমিউনিট পার্টির অপরিবর্তনীয় 
নতি এবং আগামশ দিনেও সে এই নশীততে অবিচল থাকবে । 
এই পথ থেকে আমাদেরকে বিচ্যুত করতে শ্রী, শক্ররা অনেক চেষ্টা 
করেছে। .পত্ুঙ্গিলের কমিউনিস্ট শার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট ' 
পার্টির ওপর ধনর্ভরখীল', সে ‘কুশ মডেল পর্তুগালে আমদানি করতে চায়, 
“অগণতাস্থিক” এবং “্জাতীয়তাবাদণ নয়” এমন বহু অভিযোগ শ্রেণী শক্ররা 
. করেছে! রুশ হুমকি? অথবা ‘মানবিক অধিকার’ নিয়ে কার্টার প্রচারে 
যোগ দিতে “অস্বশকার করার জন্যেই তারা আমাদেরকে 'গণতান্রিক মর্যাদা 
বোধ’-এর সার্টিফিকেটটি দিতে পর্যন্ত অস্বলকার করেছে। | 
। “পশ্চিম জার্মানির সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি ইনসচিট্যুটে তল্স কিছু দিন, 
আগে মারিও সোয়ারেশ এক বক্তৃতায় ঘোষণা করেন, “পতুগালের কমিউনিস্ট 
পার্টির গ্ণতস্ত্র-বৈরোর্ধা কাজকর্ম এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি 'তার 
অআবিচল ই 
আনি রর রঃ 


রঃ 
২৬, 


কিন্ত ই সব উপদেইটাদের সন্ত করতে আমরা তানের ক চলব না? 
কারণ পর্ুগাঁজ, কমিউনিস্ট পার্টি সরকারে যাবে কি যাবে না তার চুড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত নেবে পর্ৃপালের শ্রমিকপশ্রেণী, সে দেশের শ্রমজীবী মানুষ তথা সমগ্র 
জাতি-উ নাটো নেতারা নয় 1 আর নাটোর .সনদয্যপদ' রাখা সম্পর্কে 
পতু'গাণঁজ কমিটনিনট পার্টি বিশ্বাস করে যে এই বিষয়টি নিযে সর্ব দিক দিয়ে । 
বিশেষভাবে চিন্তা-ভাবনা প্রয়োজন ৷ অন্যান্য বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন করে 
এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া মায় না ৷ দেতাত, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা এবং। 
সহযোগিতার প্রক্রিয়ার : ব্যাপকতম কাঠামোর মধ্যে বিষয়টি বিবেচনা 
ক্র! প্রয়োজন এবং এই ধরনের সদস্যপদ আমাদের দেশের স্বাধীনতা ও 
সার্বভৌমত্বের পক্ষে যাতে, ক্ষীতকারক ন! হয় ভা দেখতে হবে । নাটোর . 

সবচেসসে প্রাতীক্রয়াশশল ও আক্রমণাত্মক-চক্ত পৃথিবী জুড়ে অন্তর প্রতিযোগিতা! 

বং আন্তর্জাতিক উত্তেজনা রাঁদধ করার হে-ভয়াবহ নতি অনুসরণ করে চলেছে . 
ডি | 

কৌশলগত কারণে অথবা সাময়িক সাফল্যের জন্যেও আমরা সোিয়েত- 
বিরোধিতার ভ্রান্ত. পথে চলব না'। ' সর্বহারার আন্তর্জীতিকতাবাদের 
মৌলিক নণীত থেকে উদ্ভূত এই দৃষ্টিভঙ্গির, প্রতি অবিচল আস্থার জন্যে 
আমরা নিকৃউ__এ কথা আমরা বলতে পাঁর না । সর্যহারার আন্তর্জাত্িকতাঃ 
বাদের মূল নীতি থেকে দুরে সরে গেলে তা যে আনিবারভাবে 'সাস্রাজ্য দের 
সঙ্গে খোলাখুলি সহযোগিতায় গিয়ে দাড়ায় পিকিং নেতৃত্বতার জলজ্যান্ত: 
প্রমাণ । ' দুই বৃহৎ শক্তি, ‘তুই সামাজ্যতাদ', “কর্তৃত্বের মনোভাব ইত্যাদি ৷ 
কথা বলে শাস্তি সংগ্রামের যে-কি ভাঁষণ রকম ক্ষতি কর! হয়েছে তা এখানে 
আর নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই । পর্থগীজ কামিউনিষ্টগা বিশ্বাসকরে 
যে শান্ত সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে .ও ' নিরবাচ্ছিন্পভাবে অংশগ্রহণের জন্যে আন্ত- ' 
তিক পরিস্থিতের মার্কসীঃ- লেনিনয় বিশ্লেষণ প্রয়োজন । | 

নাটো এবং ওয়ারশ চুক্তিকে একই দৃষ্টিভঙ্গিতে 'দেখাটা হচ্ছেঃ আমাদের 
মতে, সবচেয়ে ক্ষতিকারক 1 'কেননা এই দু'টি সামরিক মৈভর শ্রেণী-চাঁরজ 
সম্পূর্ণ পরম্পর বিরোধী । আমাদের মতে একদিকে জাতীয় স্বাধীনতা .ও 
সামাজিক মুক্তির জন্যে সংগ্রামী জনগণের কণ্ঠরোধ করতে অন্য দেশের 
অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী, হস্তক্ষেপ. এবং অন্যদিকে সারবে মত্ত ও 
আঞ্চলিক অখন্ডত রক্ষার জন্যে সংগ্রামরত মানুষদের সাহায্য দান_ এই ঘট 
বিষয়কে একই পর্যায়ে ফেলা সর্বনাশ হিরা fl 
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পৃতৃপিক্জ বিপ্লব এবং ফ্যাসিবাদের অপসারণ ও ুপাঁনবোশিক যুদ্ধের 
" কবসান থেকে শুরু করে এ.পর্য ্ত.সে দেশে যে-বৈব্রবিক পারিবর্তন গুলো হয়েছ 
ইউরোপে, তথা সমগ্র বিশ্বের শান্তি আন্দোলনের পক্ষে সেগুলো ধূবই গুরুতপূর্ণ 
‘বলে আমর! মনে [কারু ৷. 
অপর দিকে আন্তর্জাতিক, লিন ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নতি 


প্রিতিউিত হওয়ায় এবং ঠান্ডা বব দ্ধের নাতি থেকে দেঠাতের দিকে অগ্রাতি 


টায় পতৃদিজ বিপ্লবের পক্ষে অনুকূল আন্তর্জা'তক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে 
প্রবং ফ্যাসবাদকে আত্তর্জাঁতক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে ও পরুপালের 
আভাপরীণ ব্যাপারে - সাত্রাজ্যবা দী. হস্তক্ষেপ সক্কু্চিত করার জন্যে সে এই 
' মনৃকুল পাঁরাস্থিতকে কাজে লাগাতে পারে'- ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বাধীন স্পেন, 
পশ্চিম ইউরোপের ভৌগোলিক পরিস্থিতি (যা কিনা অর্থনীতি ও অন্যান্য 


বুঁৱক.থেকে ইউরোপীয় বারোয়্ারী রাঞ্জারের' ‘একচেটিয়া পুঁজগ্লাতি এবং মার্কিন: 


সবার ওপর নির্ভরশগীল:) এবং এমন কি নাটোর সদস্যপদ সন্বেও 


পড়ুপালে গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক পরিবর্তন কেউ রোধ-করতে পারে নি ৷ পর্তুগীজ 
বিপ্লব নানান রঙের ভৃ- -রাজনশীতকদের ভবিষৎ বাণীর ওপর প্রচণ্ড আঘাত 
হেনেছে পর্ণ পোস্তাল ডেমো ক্রাটদের বর্তমান" ুখপাত্রদের মতো এইসব 
তু-রাজনশীতিকরা আমারের বিস্রব সম্পর্কে জনমনে যে-আপশা আছে তা খাটো 
করতে এবং এই [বধের সাফল্য শিশ্লি করতে চেষ্টা করেও বর্থ হয়েছে । 

১? পতুরিজ [িপ্লবনির্দিউভাবে প্রমাণ করেছে যে শাস্তির জন্যে সংগ্রাম, গপ- 
তন্ত্রের জন্যে।সংগ্রাম এবং জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাঞ্জতস্ত্ের জন্বে স-গ্রাম: একে 
অন্যের থকে অবিভাদ্য, আর জাতীয় স্বাধীনতা ও সমাজ মুক্তির পথে দেভাত 
কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি-করে না । পনুগিজ বিপ্লব আরে! প্রমাণ করেছে 


য়ে শান্তর অর্থ রনী সংগ্রাম বাঁচল করা নয় । , বরঞ্চ শান্তিপূর্ণ অবস্থায় 


a আস. 


 শ্রামকশ্রেপীর এবং 'সান্্রাজ্যবাদ্র-বিরোধ্প 'শকিদহৃহের তনুকূলে শ্রেণী. 


সংগ্রামের অগ্রগতি "ঘটার মতে! পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় । দেশগ্ধলোর মধ্যে শান্তি, 
নিরাপত্তা ও সহযোগিতার পরিবেশ তোর করার, বেশির ভাগ দামিটাই 
হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণীর এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী শক্তির । 


“ বিল্লবী শক্তির হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে সাম্রাজ্যবাদ এখন নিজেকে বীচাবার | 


অন্য ফিকির খু'জছে। শাস্তিপু্ণ ,সহাবস্থানের ,নিজস্থ ব্যাখ্যা সে হাজির ' 
করেছে, স্থিভাবছ বজায় রাখার কুখ্যাত নীতি তাঁর অবাহত' রয়েছে এবং : 
ভার হৃত অবস্থান ফিরে পাওয়ার জন্যে এবং তা রক্ষায় সাত্রাজ্যবাদ দি 
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এয়েকটি প্রভাবাধান:এলা চায় ভাগ বরেছে" । জাত স্থাধীনত!” ও সমাজ ' 
মুক্তির জন্য সংগ্রামরত মানুষদের বিরুদ্ধে সাত্্রাজ্যব'দের আক্রমণ সে এইভাবে * 
পৃথিবীর, মানব সমাজ 5 গেলাতে, চাঃছে। সায়াজ্যবাদীদের শৃষ্ছলে 
কোথাও ভাঞ্ন ধরলেই লাটো ও হোয়াইট হাউসের শকুনের! অঙ্গে সঙ্গে 
শান্তির প্রণেদের শিকৃদ্ধে নানান হুমকি দিতে শুরু করে এবং চাপ দিয়ে কাছ , 
আদায় করে নিতে চার । এই সঙ্গে সোভিয়েত. ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাছ- রঃ 
তাক দেশের বিরুদ্ধে এবং 'জাতীশয় মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে অমাজতান্্িক 
বশাবরের সংহতির বিরুদ্ধে সাম্রাঙ্গ্যবাদ আক্রমণ চালাতে থাকে ।' জমাজ-- 
' তান্ত্রিক দেশগুলো “শান্তিপূৰ্ণ সহাবস্থানের নীতির ওপর হস্তক্ষেপ, করছে এবং ' 
'দেক্ডাতের নীতগুলে। ভঙ্গ করেই অভিযোগ 2 সাভ্রাভ্যবাদ তার 
আত্রমণ চালায় । 
সাম্রাঙ্গ্যবাদের আশ] তার এই প্রচার বিশ্বের সম্রাজাবাদ-বারোধণ নর 
মধ্যে এবং আন্তর্সযাতক আমিক ও কামউন্িস্ট “আন্দোলনের ওপর প্রভাব . 
বিস্তার করতে পারবে ॥ শান্তিপূর্ণ সহা স্থানের ধারণার সঙ্গে আদর্শগত সহ- 
বস্থানের ধারণাকে এক করে দেখিয়ে সায়াজ্যরাদ জনমনে, বিভ্রান্তি সৃষ্টি - 
করার চেউ করছে৷ পঠুতী্জ কমিউনিস্ট পার্টির এ প্রসঙ্গে সুনি দর বক্তব্য 
হচ্ছে, এই স্বাতীর প্রচার ও আবর্দকে ধ্বংস করার সাম্রাজ্যবাদপ- প্রচেষ্টার 
বিরুদ্ধে বৃ এবং ধারাবাহিক সংগ্রাম চালাতে হবে 1 ূ 
শ্ণতন্্ স্বাধীনতা ও সমাজ প্রগতির সং গ্রাম থেকে শান্তির জন্যে সংগ্রাম 
অবিভান্্য ৷৷ ৯৯৬৯সালে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ' এবং ওয়াকণীর্স: পণর্টিগুলোর 
সম্মেননে আমানের পার্টি ঘোষণা করে যে সাআজ্যবাদণ আক্রমণের," তার 
আঞ্চলিক মনন্ধ ও সশস্ত্র হস্তক্ষেপের শিকার হয়েছে এমন মানুষণের প্রতিরক্ষায়, 
: এবং উপসনিবেশবাৰ, নয়া- -উপনিবেশবাদ ও জাত্ভেদের অঃশিষ্টাংশ ধ্বংস 
করার-জন্যে এবং ফ্যাসিবানণী ও প্রতাক্রয়া শাল একনায়কতাস্লিক শাদন 
ব্যবস্থার অবসান ঘটানোর জন্যে শান্তির সংগ্রাম পূর্বের ভুলনায় অনেক বেশি 
জোরদার করে তুলতে হবে . না খ্বাচিগুলো হী সঙ্গে ধ্বংস 
করতে হবে 1 
' পঠালে শা, দেীত, এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ঘোর শক্ষরা 
২৫শে এপ্রিলের রিপ্ররের এব্‌ং' রাতশীল সংবিধানেরও কে কেন প্রচণ্ড শত্রুতা করছে 
তার অর্থ বুঝতে -কারো-অপৃবিধা হয় না'। সমাজতাখ্রিক শিবিরের বিরুদ্ধে 
হরর! সবচেয়ে তীব্র আক্রমণ চালায়, আবরার সম্ভ-স্থাধীন দেশগুলোৰ সঙ্গে, - 
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বিশেষ করে আযাঙ্গোলা এবং মোজাস্ষিকের সঙ্গে কোনো রক সাশর্কস্থাপনে 
এরা ঘোরতর বিরোধী:এবং দেশটাকে সাম্রাজ্যবাদের কাছে- বিকিয়ে দেওয়. 
ও তার আক্রমগাত্মক রপকোঁশপে পতু‘গালকে. জড়িয়ে দেওয়ার জন্যে এরাই | 
প্রকান্তে দালালি করে থাকে ৭. 

এই জস্তেই পর্তুগালে বিশ্বশাভ্তির জন্গে যে-সংগ্রাম চল’ছ ( যার রিচ, 
গতি আছে, সাংগঠানক চেহারা আছে এবং যা. তার নিজয় সংগ্রামের পদ্ধতি. 
অনুসরণ করে চলেছে) সেই সংগ্রাম, ফ্যাসিবাদ-বিরোধণ সংগ্রাম-প্রগাতশী, ' 
সাবধান এবং বিপ্লবের গা সাফল্য সুরক্ষিত করার সংগ্রাম এবং বহিবিষ্বের, 
সঙ্গে পর্গালের সম্পর্ক নানান, দিকে ছাঁড়য়ে দেওয়া:ও . তার 'জাতায় 
স্বাধীনতা দুতার সঙ্গে রক্ষা করার সংগ্রাম--এই সমস্ত সংগ্রামই পক, ও 
অবিভাঙ্জয সংগ্রামের নানান রূপ । Le 

রিশ্ব-শাস্ত প্র্ষ্ঠার সংগ্রামে নত্ুন,পর্ুগালের সদর্থক ভূমিকা রয়েছে । 
পতু প্নালের সংবিধানে বলা হয়েছে যে একটি গণতান্রিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে 
| “সাত্রাদ্যবাদ, উপানিবেশবাদ এবং, আক্রমণের, অবসান ঘটানো, একই সঙ্গে 
' সমস্ত পৃথবাঁ জুড়ে সাৰক ও, নিয়ান্রত নিরঞ্জীকরণ কার্যকর করা এবং দু 
রাজনৈতিক ও সামারিক জোটগুলোর অবদান এবং যো পরাগ ব্যবস্থা 
| গড়ে তোল!- yu - , 
॥ সকল দেশের সঙ্গে শাস্তি ও বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার ফেকথা সংবিধানে বলা হয়েছে 
এবং যা পরী জনগণের, একটি দা।বও বটে, সে-বিষুয়টি সম্পর্কে সরকারের অন্তর 
সৃষ্টি করার, জগ্রে পরপর কমিউনিস্ট পার্টি তার সাধ্যমভ, চেষ্টা! করে চলেছে । 
- সমান্জঃ শীগ্ক, দেশগুলে! এবং আফ্রিকার সন্-্থাধীন দেশগুলোর বিরুদ্ধে” 
দেশব্যাপী ,ফে-ঘৃপ্য প্রচার চলছে তা বন্ধ করার জন্তে সরকার যাতে যথোপযুক্ত 
ব্যবস্থা নের পতুগী্জ কমিউনিস্ট পার্টি তার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবে । 
: এই প্রচার শুধুমাত্র ষে-ফ্যাসিবাদপরাই চালাচ্ছে ভাই নয়, সরকারি প্রচারযন্ত 
থেকেও এই প্রচার চালানো হচ্ছে এবং এটাই হচ্ছে বিশেষভাবে ক্ষাতকারক ॥' 
সাম্রাজ্যবাদ ও,তার পৃতুলরা .পতু পালকে, অন্য দেশের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে 
আযাঙ্গোলা ও মোজী1ম্বকের বিরুদ্ধে আক্রমণের' হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার 
করবে, আমরা তা; 'হতে.দেব না! ! - সমস্ত দেশের সঙ্গে শান্তি: ও বন্ধুত্ব বজায় 
রাখার নীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আরও উন্নত করা. এবং অন্য দেশের 
ভিতরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না-করার নীতি অনুসরণ করে চললে, ডা 
রন জনগণের ভালো হবে তাই নয়, বিশ্র-শাত্তির পক্ষেও তা শত হবে । 1. 
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শের গণতন্ত্র সুরক্ষিত করতে পারলে (যাতে পতুগীজ বিপ্লব সমাজতন্ত্রের 
দিকে য়ে যেতে পারে ) সেটাই হবে শাস্তির স্বার্থে তাদের মহ অবদান । 
“এই সঙ্গে বলা হায় যে পতুগণীজ কমিউনিস্ট পার্ট শাস্তি সংগ্রামে, দেশের, 
সর্বাক মানুষকে, গণতন্ত্রের জন্যে যে যেখানে লড়াই: করছে তাদের সবাইকে 
সমবেত করার চেষ্টা করবে । ০ পক্ষে নাই স্বচেে , 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৷ j 


দেঁতাতের কাজের গতি ধীর করে দেওয়ার জন্নে এবং তা'পিছিয়ে 

. দেওয়ার জন্যে সাম্রাজাবাদপদের সবচেয়ে প্রতিজিয়াল ও আক্রমপমুখা চক্র 
ফে-্রচেষ্টা চালাচ্ছে তারই অঙ্গ হিসাবে তারা অস্ত্র প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি করেছে, 
বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার পারাধ ভারা আরে! 
সম্প্রসারিত করেছে এবং নয়া-উপনিবেশিক পথে যাতে সব দেশে আবার 
শাসন কায়েম করা যায় তার চেষ্টা চালাচ্ছে । , এই' সব কিছুর ফলে 
আন্তর্জাতিক উত্তেজনা অনেক গুণ - বেড়ে গিয়েছে । ওয়াশিংটনে অনুষ্ঠিত 
দেশগুলোর বৈঠকে যে-পারিকল্পনা- তৈরি 'করা হয়েছে শান্তির পক্ষে তা 

} বিপদ স্বরূপ। ও পরিকল্পনার ভয়াবহতা খাঁটো করে দেখা কোনে! 
অবস্থাতেই উচিত হবেনা । পতুগিণদ কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে নাটোর 
এই পরিকল্পুনার-বিরুদ্ধে শাস্তি, গণতন্ত্র, সমাজ-প্রগতি এবং ' সমাজতন্ত্রের 
পক্ষের সমন্ত শঞ্তিকে একত্রিত করে আন্দোলন চালাতে হবে এবং সাত্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী এক্য আরও জোরদার করে তুলতে হবে যাতে এই পরিকল্পনা নাটে! 
কার্যকর করতে না পারে । .. 


1 


ভয় বি আনিবাৰ, এতটা ভাবা হয়তো টিক নয় তবে শাতি 
সুনিশ্চিত করে তুলতে হবে 1.1 শাস্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে নিরবচ্ছিন্ন 'ও অক্লান্ত 
মৃংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে 1 শান্তি সংগ্রামের সাফল্যে অনুপ্রাণিত. হয়ে 
বিশ্বের কমিউনিস্ট এবং, শ্রমিকত্রেপণীর আন্দোলন 'এবং সেই সঙ্গে বিশ্বের 
শাস্তি, গণতগ্্ ও সমাজ-প্রগতির সকল শান্তি যাঁদ এঁক্যবন্ধ হতে পারে এবং 
সঠিক পথে তাদের মিলিত শক্তি কাজে লাগাতে পারে, সাত্রাজ বাদীদের . 
সক্রিয় প্রচার এবং আদর্শগত আনতর্থাতের দ্বারা 'এই এঁক্যবন্ধ আন্দোলনের ' 
ক্ষেত্র যে-প্রতিবদ্ধকতা গড়ে উঠেছে ত' যদি ভারা সারিয়ে ফেলে এগিয়ে 
যেতে পারে, তবে নিঃসন্দেহে তারা জয়লাভ করতে পারবে ॥ রর 
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| বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, ০ 


দর্ঘন, বিশ্ব ও জান 


আকাদেমিশিয়ান পিওতর তির 
মহ-সভাপতি, ইউ এস এস আর, বিজ্ঞান আকাদো 


আমাদের এটা অভ্ৃতপুর্ব ভভগতিসম্পন: লি ও না 
ুগা্কারা পরিবর্তনের মুগ ৷ সামা'জক সভার বাস্তব পরিস্থিংতর মধ্যে 
সুগভীর রূপান্তর, মানুষের আত্মিক গঠন ও পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা ( প্রাকৃতিক, 
ও সামাজিক ) ও তার নিজের সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভাঙ্গ আজ অত্যন্ত স্পষ্ট ও. 
তর্কাতীত ঘটনা । সামাজিক প্রগতির দ্রুততর গতি. এবং এই ন্্াখ্মক 
প্রক্রিয়ার ত্রমব্ধমান জটিলতার ফলে সমাজ-বিকাশ ও মানব-জ্ঞানের মোল 
মন্া গুলো সম্পর্কে ভাবাদর্দ-মুখিতা ও বিজ্ঞানসম্মত উত্তরের প্রয়োজনীয়তা, 
[ভাবকভাবেই আরও তীব্রতর ও আরও শরুতস্পনপ, হয়ে উঠছে। সমাজ- 
্রীবনে, বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ও মনুষ্য আচরণের ক্ষেত্রে ভাবাদর্শের ভূমিকা. 
আর গুরুত্বপূর্ণ নয়__“ভাবাদ4হণনতা”র অনেক প্রবক্তা! এ মর্মে সম্প্রাতিকালে 
ফে-দাবি করাছিলেন__এখন তার বদলে ভাবাদর্ধের ভূমিকা ক্রমশই অর্থ-, 
ব্যঙ্জক হয়ে উঠছে এবং দা লক, র্কাতরিজ্ঞানপ, মনস্তত্ববিদ, শিল্পা, সমাজ- 
তত্বাবদ ও রাজনীতিবিদদের মধ্যে এ সম্পর্কে তুমুল বিতর্ক চলছে । * | 
এটাই ২৭শে আগস্ট থেকে ২রা সেপ্টেম্বর (১৯৭৮) পর্যন্ত পশ্চিম জার্মানির, 
ভূসেল্‌ডফ শহরে অনুষ্টিত ষষ্ঠদশ বিশ্ব-দর্ণন অংগ্রেসে প্রতিপন্ন হয়েছে ॥ 
এই; কংগ্রেসে “আধুনিক বিজ্ঞানে দর্শন ও ভাবাদর্শগ্রত সমস্যা” শ্া্ষক মুখ্য 
আলোচ্য বিষয়ের, মধ্যে বিজ্ঞানসন্মত. জ্ঞান্রে ক্ষেত্রে, ফলত, মানর জ্বববনেৰ 
, ক্ষেত্রেই ভাবাদণের গুরুত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে । 
জবাবজ্ঞান, গণিতজ্ঞ, পদার্থবিদ, জেযোতিহিদ, মনভত্ববিদ, EG 
ও অধনণাতাবিদ এবং লেই সঙ্গে দার্শানকরাও কংগ্রেসের কাজে সত্রিয়ভাকে 
'' অংশ নিয়েছিলেন ॥. দার্ণনিক ও প্রকৃতি. বিশ্রানীদের মধ্যে সহযোগিতঃ : 
এবং বিজ্ঞানের দার্শনিক সমস্যা ও এইসব সমস্যা স্পষটতর করার ক্ষেত্রে 
- সবক্রিত্-ভ্ৃমিকা। গ্রহণের. একটা , দস্থায়ী- এঁতহ মার্কসবাদী লেনিনবাদী.. 


লট: 


অর্শনের মধ) ববস্তমান । - বিডি থেকে একটা অভ 

পূর্ব ও অত্যন্ত তাংপর্মপ্রনক ঘটনা হলো, নিট বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে এই দর্শনের 
বিশেষজ্ঞরা একটা দার্শানক আলোচনা-চক্রে' অংশ নিলেন। আধুনিক ?। 
' বৈজ্ঞানিক ও. রানিক জ্ঞানের রাজ্যে এ একটা নতুন ধারার ইঙ্গিত . এটা 


' দর্শন ও. বিজ্ঞানের পারস্পরিক আগ্রহ মৃষ্টির পক্ষে, সহায়ক এবং আধুনিক 


প্রকৃতি বিজ্ঞানে অর্দ্রিত সাফলোর। ভাবাণগত গুরুত্ব তুলে ধরতে সাহাষ্য ৷ 

করবে ও সেঃ দর্শনের অগ্রগতির ক্ষেত্রেও উদ্দীপনা যোগাবে । 

তাহলে ভাবাদর্শ কাকে বলে, দ্ণনের ভূমিকা ও কাজ কাঁ এবং বিন. 
' বিজ্ঞানের পঠনই-ব! কেমন ? চ4৪% 
“" ভাবাদর্ধ বলতে আমরা বু সমগ্র বিশ্বের, EEE ৩. 
সামাজিক প্া্জয়ার, এবং 'পা।ঃপান্ধিক বাস্তবতা "সম্পর্কে, মানুষের, দৃিওক্ষির 
সামান্তীকৃত ধ্যানধারপার একটা সিস্টেম বা ব্যবস্থা ৷ (ভাবাদ্শের বিশেষ 
' দিক হলো এর সাহায্যে সামাভক ও ব্যক্তিগত প্রয়োজন, মানুষের স্বাথ, 
কর্তব্য ও আদ এর বচ্ছটার মধ্যে দিয়ে বাস্তবতার একটা অথণ্ড, ও সচেতন গু 
প্রাতাবন্থ পাওয়া যায় । সামাজক' সম্পর্কের কাঠামো ও প্রাকাতিক আন্তঃ 
সম্প্কের মধ্যে ভারাদ্ মানব, চেতনার প্রকাশ ঘটায় ও দিক্মুখিতা 
তোলে এবং এমন এক চ্ছ প্রাথামক মৃণ্যবোধ ও ভাবধার। সৃষ্টি করে হা 
.সমাদের বাজতে, গোষ্ঠী ও ব্যাক্তর আচরপ.ও জশবনধারার উপর প্রভাব 
ফেলে । যেসব প্রত্যয় ও ভাবধাগার মিশে ভাবাদশ গড়ে, '৩ঠে, সেটা? 
'মানুষের' উপলব্ধিতে পরিণত হয় এবং জগতের সমস্ত গুরুত্বপুণ বিষয় ও ঘটনা 
সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টি ভাঙ্গ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটা তির স্কুসিক] নেয়। 
+ তার ফলে ভাবাদশ হয়ে ওঠে মানুষের র্যক্তিগত ও সাম্শাজক জীবনের একটা, 
মূল্যবান 1বষয় ।' বলা যায়; এ ব্যক্তি-চেতনা ও সামাজক চেতনার 
 শ্রকান্প। এই একার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি-চেতনা তার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে' 
+ সামাজক -চতনার মজে Chl alr করে এবং 'এক অর্থে এই ঘের = 


: প্ৰকশ ঘটায় ! | ॥ চে খত 


' ভাবীদর্ধের, কাঠামোটি "সব সময়েই' অত্যন্ত জটিল । 'ুকৃতি বিজ্ঞান, 
সমাজ, সা।হ্ত্য,. শিল্প, নীতিণান্্র ও আইন বাস্তব জগ্নতের বিভিন্ন দিক- 
সম্পর্কে যেনব' ব্যানধারণ, সৃষ্টি কপ্রে--ভাবাদর্ণ এদেরহ সমাহার .। ধর্ম 
অধাপ্তব ও 1বকৃতভাবে জগৎ ও. মানুষ সম্পকে দৃষভঙ্গি সৃর্টি করে। দণশনই 
জগ; তাঁর-অভাতত ৩. ভবিস্তৎ-সম্পকে একটা সাধারণ, 'সবজনশীন ধারণাকে 


৩৪ 


ৰঁ | & এ 
‘ । 
বশদ করে তোলে ।; টিন EEE 
সম্মত নয়, যেমন যেকোনো ততই নয় বিজ্ঞানস্তত ৷ ততবাশরয়ী, ভাবাদর্ 


. একমাত্র তখনই বিজ্ঞানসম্মত হয়, যখন সেটা, কমবেশি নিধু”তভাবে বাহুজগংকে 


প্রতিবিশ্বিত করে ॥ বিজ্ঞানসম্মত ভীবাদর্শের' মুখ্য “বৈশিষ্ট্য 'হজো, এটা 
কোনো বিশৃষ্থল ও আত্মমৃখা চিন্তাভাবনার ফলঙ্ঞাত নয়, এটা সৃষ্টি হয় 
বিজ্ঞান ও তার তথ্যভিন্তিক' অনুসিদ্ধান্তের দার্শনিক ,সারমর্ষের মধ্যে দিয়ে । 
“ই ধরনের তত্বাশ্রয় বিজ্ঞানভিত্তিক. ভাবাঁদর্ধের ' সৃষ্টি তখনই 'প্রথম' সম্ভব হয়, 
খন দর্শনই হয়ে, উঠেছিল বিজ্ঞান । মার্কস ও এজেলসের উত্তাবিভ এবং 
লেনিন ও তাদের অনুগামদের দ্বারা আরও ব্যাখ্যাত ভায়াবেকটিক বস্তুবাদ 
সেই সময়েরই ফসল, যখন দর্শন বিজ্ঞানে রূপান্তরিত হয়। ২ 


এখানে আমরা একখাটা উল্লেখ করতে যার হে; দন ও ভাবার মন 
কার পার্থক্য অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিককালের ব্যাপার । একটা প্রত্যয় হিসেবে 
“ভাবাদৰ্শ”. কথাটার প্রয়োগ একমাত্র উ;নশ শতকের মাকামা|ঝ সময়ে 
ব্যাপকতর' হয়ে ওঠে । দর্শন ও ভাবাদর্শের একাত্মতার. মধ্যে অতীতের 
চতনার বান্তব বিকাশধার] প্রতিবি'স্বত হয়েছে । . এট! বিশেষ করে 

নানা ধরনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে জ্ঞানের অপেক্ষাকৃত ভ্রণাবস্থার 
অধ্যে ৷ এর কারণ হলো তৎকালশন প্রকৃত বিজ্ঞান; ' সমাজ '1বজ্ঞানের কথা, 
এথানে না বললেও চলে, তখ্নও. পর্যন্ত আভিজ্ঞতালব বিষয়বস্তু - সংগ্রহ ' ও 
বিশ্লেষণের" মধ্যে প্রধানত আবদ্ধ ছিল । , একমাত্র দর্শনই ' তৎকালণন 
জ্ঞানের তত্বত সংশ্লেষণে সক্ষম আর E জ্ঞানের জে্টতম ফলক্রতি 


হলো ভাবাদর্শ । Hb 22 7 ৫5 5 i 


না Los 
' এটা অঞ্ধীকার করা যা না খে, বনের এ সংশ্লেষণ বানের বহুমুখী 


ji 


, অগ্রন্থীতর পৃর্কে সহায়ক হণেছিল। কিন্ত দর্শনের অনুমানমৃত্নক পদ্ধাতু . 


বিজ্ঞানের ্রয়োগনের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড বিরোধ হয়ে দাড়িয়োছল । ভ্রমশই 


' এট: প্রকট হয়ে উঠাছপ যে, দর্শন.সব রঃ জ্ঞা:নঃ বকল্প নস এ ত হতেও 


Ver 


পারে নাঁ। 'উ।নশ শতকের মধ্যভাগে এন অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে 'িঠে। ডঃ 

সময়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রধান প্রধান শখা ব্যাপক তবগত ামান্াকরণের 
অঙ্গনে প্রবেশ করে “বিদ্রানের বিজ্ঞান” (হসেবে দর্শনের ' এক: দেস্দর্শী 
নাবি সম্পকে প্রশ্ন শেখা দেয়, এর থেকেই দর্শন ও ভাঁবাদণে'র মধ্যে পাখক্য 
সৃষ্টির প্র্মোঘনীয়তা আসে । 1 ৭7 


উযাগত নুন পরারাসথিতির আলোকে ভাবাদশের কাঠামোর মহ 
দর্শনের স্থান কোথার ও ভূমিকাই-বা কাঁ? - 


সাধারণ পাবে এটা বলা যায় যে, দশের ক'দ্জ হ'ল! ভাবাদরশশের সক্ষল। * 
আঁঙ্গর *প1দানকে একটি অখন্ড ভাবাদর্শগত কাঠামোর মধ্যে সংগত করা? 
| একদিকে, দর্শনের বিকাশ ঘট ছ আধুনিক, বিজ্ঞ বের তথ্যাবল*রর সামান্য 
করণ করে, এ তথ বলার আলোকে বিজ্ঞানের সম»ঢাগুপোকে চিহিতত করে, 
'শ্ববং ভাহাশ্রয়' মৌলিক প্র্যয় (ক্য:টিগরি) সমৃ:হর ভাণ্তারকে সথূদ্ধ করে। 
* অগদিক্চে দর্শনের" মৌ লক প্রতায়গ ল! হলো সংশাগক আভিজ্ঞতার . 
 মূর্তরপ,,মানুষের জ্ঞান৷ ও' আগার-ংযবহারের . সা রশ নূতরপ্তলার, একটা. ১ 
ভাষ।। বিশ্লবাক্ষা তান স্থান ও বিক পের, পদ্ধতিবিষ্ভার একট। নির্দিউ 
পতা রচনা, কোরে দর্শন বিজ্ঞান-ম্ম 5 ভাবাদগের একট! স্তম্ভ বা সারবস্ত 
সৃষ্ট করে ॥ শীকন্ত এটাকে দেখতে হবে বিজ্ঞানসম্মত ভাবাণর্শের সমগ্র 
"স্মল কাঠামো এবং 'বিশে। ধগনের বিজ্ঞান 'ম্মত জ্ঞান ও নানা ধনের . 
সামাজিক চেত-- ঈ ভাবাদশকে রূপায়িত কপার" ক্ষেত্রে কেকা পালন: 
করে, তাঁদের আলোকে | ০ 7০ rt 


' বিভিন বাবা ৷ ॥ সম্প্রদায়, বিয়া এ পির ফে-সমাযাল 

দিয়েছেন, সে-সপর্কে আমরা অবাহত আছ । ঘেসব দা +নিক' সম্প্রদায় ' 
বিশেষ বিশেষ ধরনের বৈজ্ঞা'ন 5 জ্ঞানকেই এ -প্রক্রিযা ও উচ্চতম সাংস্ক'তক-. 
, সুলাবোতের একমা এ প্রামাণ্য রূপ বলে মনে করেন, ভী.দর ধারণ! হলো এটাই, ১ 
জগতে অন্যান ..ধরনের সামা*ক 'চতবা থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানুষের”. 
সপ্রানুঙ্গিকত] অনুসন্ধান মানুষকে মাহাব্য করতে পারে । সেইনিক, পেকে 
_ বিজ্ঞানের গ্যারি ঃকশকরণ, জ্ঞাত রে fe পন্ধণ্ত, সাইগারনেটিকস, ও ছক" 
নির্মাণ (মে লং), পদ্ধাতির ত্রম্র্ধমান ব্যাহারের ফলে ভাবাদ গত সমস্যা: 
ns বৈজ্ঞাক জ্ঞানংখ্তের মধ্যে দর্শনের ভূমকা ত্রমশ হাস পায় । 


\ 


[ 


UD 


অনান্য শনিক সম্প্রদায়ের লোকেরা দাশশনক 1চস্তার [বিশেষত্ব ও 
মানুষের . .কঁজিগতে ভাবাদপের প্তরুত্ স্বীকার করে সমগ্র দর্শন ও 

ভাবাব্শকে জ্ঞানের বিপ্রতাতে স্থাপন করেন তানের মুক্তি হল, : 
ঈপনকে বিজ্ঞানযুখা না-করে তা ক যানবদ্ভার স্বল্ঞামূলক অভিজ্ঞতা ও, 
ববিজ্ঞান-নিরপেক্ষ অভিজ্ঞতা পুর সৃল্যবোধ-মুখা, কর'ই, সঙ্গত । একত্রে 
ভাবাৰৰ'কে মানুষের “সমগ্র ' আত্ম6্তেন! কূপে দেখা, . হচ্ছে: 


যে-আত্মচ্তেনার জাগরণ ঘটে আত্মসুখী বিশ্বাস ও ইচ্ছাভাতিক চিন্তাধারার 
সক্ষে সামঞ্জস্যবিধানের জন্যে তার “অন্তলেশিকের”? শৃজ্ঘল1 থেকে | 


এর ফলে বর্তমান বুর্জোয়া চেতনার কাঠামোর মধ্যে দর্শন্যাখ্যার,এক , 


পরম্পর-বিরোধশ আকাক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়, হয় দর্শনকে ব্যাঞ্যা করা 
হয়.একটা বিশেষ ধরনের বিজ্ঞানসন্মত জান হিসেবে যার মধ্যে কোনে! রকম 
/ভাবাদর্শগত বিয়য়বস্তু নেই অথবা ব্যাখ্যা কর! হয়, ভাবাদর্শের ্রার্ধীন্যমলক 


সামাজিক চেতনার রূপ হিসেবে, উচ্চতম ধরনের জ্ঞান হিসেবে, বিজ্ঞানের" 


বিকল্প হিসেবে ৷ বিজ্ঞানসর্স্বত ও অযৌক্তিক, চিন্তা_এই দুই মেরুতে বুর্জোয়া . 


চিন্তাধারার নিরন্তর দেদ্রিল্যমানতার ফলে দেখা দিচ্ছে দর্শন, বিজ্ঞান ও: 


ভাবাদর্শের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আধুনিক বুর্জোয়া! 'ধ্যানধারণার মৌল দন্ব ) 

এই তথ্যটি থেকেই ।ভাবাদর্শের কাঠামোর মধ্যে দর্শনের ভূমিকার বিশেষ 

. , প্রমাণ পাওয়া যায়খ দর্শনের বিকাশ বৈচিত্র্যময় সমাজজীবন থেকে, জ্ঞান 

ও সংস্কৃতর সঞ্চিত ভাণ্ডার থেকে নি আত্মিক বিচ্ছিন্নতা প্রতিরোধের 
অন্যতম একটি শর্ত । 

.সন্প্রাতকালে এবং ষোড়শ বিশ্ব-দর্শন কংগ্রেসের" tr থেকেও 

এটা দেখা যাবে যে, চরম বিজ্ঞান-সর্বস্বতা। ও: বিজনসর্বস্থ দুিভাির 


বিরোধিতা এই দুই মেরু অতিক্রমপের জন্যে এবং “বিজ্ঞানসম্মত” ও , 
“ভাবাদর্শগত” 'দৃষ্টিকোণের - মধ্যেকার নরম বৈপরাত্য দূর করার জন্যে 


বুর্জোয়া দর্শন-চিন্তায় আরও সক্রিয় উদ্যোগ ' নেওয়া .হচ্ছে। দার্শনিক 


্ রততববাদের* দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণকারী কয়েকজন ' অন্তিত্ববাদশ মানব-বিগ্যা-লন্ধ ' 


মানব-জ্ঞানের বিষয়টি বিচার করে দেখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং 


মানুষ সম্পর্কে ঠারা একটা দার্শানক ও নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক এক্য-সূত্র অর্জন 


করেছেন বলে দাঁবি করেন৷, এর বিপরীতে “উত্তর-প্রত্যক্ষবাদণ” দর্শনের 
(কাল পপার ও তশর ' অনুগীম*দের ' “ীবচাঃ লক বাদ” এবং কুন, 
ফেইরাবেগড ও লাকাটপ-এর “বৈজ্ঞানিক তত্বের এরত্িহ সিক ধারণা”) 
সাম্প্রতিকতম বক্তর্যগুলোর মধ্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে দর্শন ও 
-/ ভাবাদর্শ স্বীকৃতির গুরুত্বের দিকে পদক্ষেপের একটা প্রবণতা লক্ষ্য কর! 
* দার্ণানক নৃতত্ববাদ-_এই মতবাদে. মানুষকে প্রকৃতির সেরা সৃষ্টি বলে মনে 


লা 


. উৎসের দ্বারা ব্যাথা করা হয় । আহক দর্দনে আবাদ ইভ্যাদি 
ক তাদের সঙ্গে ॥- অব 
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করা হয় এবং মানুষের সমস্ত বৈশিষ্ট্য ৩-গপকে তাদের প্রকৃতিগত 


যায়। ভা সত্বেও ভাবাদর্দ ও বিজ্ঞানের . মধ্যে দার্শনিক বিল্লেষণ ' ও 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যে একটা , সর্বাত্মক, বৈপরীত্য এখনও আধুনিক 
বুর্জোয়া দর্শনের অঙ্গা গর বৈশিষ্ট্য । কুসঙ্গত ভারি বিকালের পথ | 
, আলোচনার ক্ষেত্রে এবং “বিজ্ঞানসম্মত” ও “ভাবাদৰ্শগত”. দৃষ্টিকোণের এক্য 
ও  অথগুতাবধানের ক্ষেত্রে এবং ' ম্নুষা পরিবেশের ুল্য-বিচারের ' 
: মটিভদ্গির ' মধ্যে ভাবাদর্শগৃত. নান্তবাদ সবচেয়ে প্রকট । ডুসলডফ* 
কংগ্রেমের, তাঁর আলোচনার মধ্যে এট! দেখা শিখেছে যে, বুর্জোয়া 
" দার্শানকরা মনে করেন, বিজ্ঞান ও বাস্তবতা সম্পর্কে অবৈজ্ঞানিক দ:ষ্টিভঙ্গির : 
নর ফারাক ভরাট করার মধ্যেই সমাধান নিহিত রয়েছে, ‘কংগ্রেসে অন্যতম মুখ্য - 
সমস্যা--বিজ্ঞানসন্মত ও অন্যান্য ধরনের যুক্তিবাদ সম্পর্কে আলোচনার. 
মধ্যে প্রচণ্ড {ভিন্নমত নিয়েই বুজোয়া দাশনিকর! বলেন যে, বৈজ্ঞানিক সুত্র 
গুলোর এবং ধর্ম ও পরাক্যাহূনীর মতো সামাজিক, চেতনার কলপনাশ্রয়ণ '- 
' কাঠামোর “ স্তর: মেরুভবন দুর করা সবচেয়ে জরুরী কর্তব্য ॥ 
এই ধরনের সুজির. এটাই প্রধান বিষয় নয় যে, বিচিত্র, উৎস থেকে সমগ্র. 
দর্শন ও ভাবাদর্ণ তাদের বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে--এই যুক্তি তাকে কেন্দ্র 'করে 
' রচিত, কেউই. এটা অস্বপকার করবেনা যে, ভাবাদর্ম ও দশনর্কে নি 
" বিজ্ঞানের ফলাফলের অধিকতর, উপলব্ধির রে নামিয়ে আন! যায় । 
, ভাবাদৰ্শ সমগ্র একটা মগের ফসল এবং এটা মানব-কর্মের কয়েকটি পৃথক 
পৃথক উপাদানের সংক্ষিপ্তদার ও উপলব্ধির ফলক্চতি রূপে সৃষ্টি হয় না, এটী, 
L সৃষ্টি হয় সমগ্র মানব অ্ডিত্বের বৈচিত্রময় অভিব্যক্তির ফলক্রতি কূপে । এখানে 
মুখ্য বিষয়টি হলো বিজ্ঞান ও বাস্তবতার প্রাতবিস্বের বিভ্রান্তিকর রূপের 
মধ্যেচার মৌল ৈপরাঁত্যকে ঝাপসা! করে দেওয়া, : . 
* কংগ্রেসে মার্কসবাদশ দার্শীনকরা তাদের প্রাতবেদন ও ভাষণে দেখান যে, 
: প্ুরাকাহনী ও আতান্দয়বাদ সমেত সংস্কৃতক্ষেত্রের সমস্ত আত্মিক সৃষ্টির 
'সমস্প্য বিধান কোনো সুসঙ্গত ভাবাদর্শের ভিত্তি হতে পারে না । 'জীতি- 
বর্ণনাবস্থা (এখ্‌নগ্রাফি ) ও 'কাঠামোগত ভাষাতত্ব প্বরাকাহনী ও" অন্যান্য 
ধরনের অবৈজ্ঞানিক চেতনার মধ্যে কিছু যৌক্তিক . শৃপ্খলা আবিষ্কার করেছে "২ 
এবং তার ফলে নাকি ধোঁক্ত তার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের “একচ্ছত্র” অধিকার শেষ 
হয়ে গিয়েছে । এই ধরনের মুক্তি অচল ৷ এই ধরনের -বিনযাসে . র 
বৈজ্ঞানিক যোক্তিকতার বিশেষ বিষয়বস্তুকে বিচার ন!-করেই একে কতকগুলো 
বাঁক ও কাঠাযোগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অযৌক্তিকভাবে পর্যবসিত করা 
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হ্য় । অমাত রব, ও অন্ন অথগুভাই বৈজ্ঞানিক যৌক্তি- . 
তার, বোশিষ্য'নয়। এই যৌক্তিকতা প্রধানত বস্তুনিষ্ঠ, দৃঢ়াভান্তিক .এবং 
সত্যিকারের জ্ঞানার্জনে পারঙ্গম-_এই জ্ঞান আবার বিচারের দ্বারা যাচাইয়ের 
বং প্রয়োগে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্মুখীন হয় ৷: ' পুরাকাহিনী ও অতিব্দিয়তার 
এই রকম কোনে! বৈশিষ্টাই নেই |. আমরা মনে করি বিজ্ঞান ও বাস্তবতার 
অতিবিশ্বদ্াত নানারকম অলাঁকরূপের.মহধ্য “সমতা” আনার চেষ্টা না-করে 
বৈজ্ঞানিক যৌককতার' উপলন্ধিকে, ইতি করেই সমতার সমাধান 
করা সম্ভব ৷ | : 
এটা বলা যেতে পারে যে, Halse যৌক্তিকতা! ৪ আপেকষিকভার 
স্বৃষ্টিভক্তি দর্শন ও বাজনশীতিতে বহুত্ববাদ প্রচারের সঙ্গে ভাবাদর্শগত নাস্তিকতার 
ঘনিষ্ঠ সম্ব্ধ আছে ৷ 'এই বছুত্ববাদ অনৃষায়দী ' “সত্য” বহুরকমের এবং সমস্ত 
রাজনোতিক ধারাই সমান ৷ এটা নিঃসন্দেহে বল! ষাস্ত যে, বহুত্বাদা ধারণা, 
' “তার নানারকম অভিব্যক্তি ও বিভিন্ন দিক নিয়ে এমন একটি, কেন্দ্র গড়ে 
উঠেছে, যার চারপাশে এখন বুর্জোয়া দার্শনিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক 
'চন্তাধারা আবর্তিত হচ্ছে । অনেক বুর্জোয়া দার্শনিক, সমাজ বিজ্ঞানী ও 
. ভাবাদর্শীবদ বহুত্ববাদের ধারণাকে বিজ্ঞান ও রাজনৈতিক ' কর্মের প্রায় 
সর্বাধুনিক দিশারী বলে. মনে করছেন, প্রকৃতপক্ষে, দার্শনিক বহুত্ববাদ 
, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগেই দেখা! দেয়, হাতপূর্বে এর অস্তিত্ব ছিল না 1 এই 
বিশ্ব হুইয়ের বেশি স্বাধীন উপাদানের উপর নির্ভরশীল-_এই বক্তব্য অনুসারী 
দর্শন-ন্ত্র বোবাবার জন্যে এ ' সময়ে “বহুত্ববাদ” শবটি প্রযুক্ত হয় ।, 
সামাজিক ঘটনাবলণ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বহত্ববাদী দর্শনের প্রয়োগ্-প্রচেষ্টারও 
একটা দাঁখ ইতিহাস আছে। এর ' পরিচয় পাওয়া যায় সমাজ-বিকাশের 
' বহু উপাদান তত্বের” মধ্যে ; ‘উনিশ শতকের ছিতীয়ভাগের সমাদর বিজ্ঞানে 
এই তত্ব ব্যাপকভাবে গৃহী 5 হয়েছিল, । 
কিন্ত এটা লক্ষ্য করা দরকার যে, বিগত কয়েক বছরে এই বস্তাপচা 
খারণা্টির মধ্যে কতকগুলো নতুন দিক, দেখা দিয়েছে । "প্রথমেই এটা উল্লেখ : 
করা দরকার, 'আমাদের সময়ে বহুত্ববাদের পদ্ধাতবিষ্ঠাকে' একটা সাধারণ 
' 'ভাবাদৰ্ণগত প্রস্তাবনা হিসেবে রূপ দেওয়া হচ্ছে; কারণ বহত্বাদ্র এখন মানব- 
. অপ্িত্বের প্রতিটি প্রধান ক্ষেত্র, বিশ্বজগতের গঠন, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-প্রক্রিয়া 
এবং বহু বৈচিত্াময় সমাজ জীবনের সর্বজনীন মত্বাদের মর্যাদা দাবি করছে.। 
এএর ফলে দার্শীনক বহুত্ববাদ রাজনৈতিক, ভাবাদর্শগত; পদ্ধতিবিগ্ভাগত ধ্যান- 
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ধারণার এবং অন্যান্য রেশীর। ব্ুতববাদী চা ভারাক্রান্ত ॥ শাসক 
” দর্শর-তন্ত্রটির বিবর্তন বহুত্ববাদণ ধ্যান-ধারপার বিকাশের মধ্যে 
“ বর্তমান স্তরের নির্দিষ্ট, রৈশিষ্্যগুলো পূর্ণতম মাত্রায় ফুটিয়ে ডুলেছে। এ 
একটি লক্ষপীয় 'ঘটনা এটা তৰ্কশাস্ত্ৰ ও বিজ্ঞানের পদ্ধতিবিদ্ঠা হিসেবে: 
(প্রধানত পপার-এর লেখায় ) গড়ে উঠোছিল এবং এর বিকাশের বর্তমান স্তরে 
এই দর্শন-তন্্রকে' সমাজ জীবন, রাজনপীতি, নশীতিগান্ত্ ইত্যাদির কেরে পশুর 
কটা ভাবাদর্শ-পদ্ধাততে রূপান্তরিত করা হচ্ছে ॥ বাভিন্ন দেশের, বিশেষ 
করে, এফ আর জি, ব্রিটেন, অস্টিয়া ও/স্ক্যানডেনেভিয়ার দেশগুলোর প্রধান : 
- প্রধান * রোযা ও.সাঈাজিক-সংসকারবাদী পার্টির ভাবাদর্শ্নত ও রাজনৈতিক 
+ 'জশিবনে এই দর্শনের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ৷ বিচারমূলক যুক্তিবাদী 
'প্রস্তাবনাগুলোর সঙ্গে পুরোপুরি তাল মিলিয়ে জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রাটিক 
পার্টি, লেবার পার্টি ও অন্যান্যরা দাবি তুলছেন যে, বর্তমান স্তরের সমাজ 
বিকাশের মুল কাজ হলো উদ্ুজ সমাজ গড়ে তোলা__যে-সযাজ গতিশল, 
' হয়ে উঠবে প্রতিযোগিতা, প্ৰতিদ্বান্থিতা ও স্বাধীনতার উপর বিশ্বাসের শতিতে ; 
এই স্বাধীনতা জন্ম নেয় মানুষের আকাঙ্কা,। চাহিদা, লক্ষ্য ও আদর্শের সংঘাত 
ও প্রতিযোগিতার মধ্যে । : নব -& ও 


| ১৯৭৫ সালে 'সোস্তাল জোট ভাবার ও রামুনোতিক নেতারা 
একটি গোষ্ঠী বিচারমূলক, স্ুজিবাদ ও. সামাজিক গণতন নামে একটি 
সংকলন প্রকাশ করেন, এবং সর্বত্র সাড়া পূড়ে যায় । সংক্কারবাদের 'সোস্তাল 
ডেমো ক্রাটিক- নীতির তত্ব ও পদ্ধতিবিস্তাগত পৃষ্ঠপোষক হিসেবে এবং সোস্যাল 
জেমাক্রাসির মধ্যেই মার্কসবাদের সঙ্গে ভ'বাদর্শগত মংঘাতের জন্যে 
ই সংকলনে 'ীরচারমূলক যাক্তবাদের” -দর্নকে আরও ব্যাপক ও মোঁলিক-' 
ভবে কিটিছিহৃহাতি রিতার . 


সোগ্যাল' ডেমোজ্ঞাসির নীতির, “ততমত ভাতিহনতা” দূর করে “বিচার- 
মুলক যৃক্তিবাদ””, ব্যবহারের 'জদ্যে, এ সংক্লনটির মধ্যে ‘যে-প্রয়াদ ছিল, 
তাকে কেন্দ্র করে সজীব আলোচনার. সূত্রপাত হয় 1" ১১৭৬ সালে সংকলনটির 
 স্থিতীর খশ্ড প্রকাশিত হয় .এরং তৃতাঁয় খণ্ডতে এ আলোচনা ও. হাদঙ্গিক' . 
সিদ্ধান্ত সমেত এই আলোচ্নার, সমাধি ‘সম্পর্কে প্রকাশকদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ 
পায়। কিন্তু, একটা বিষয় ইাভমধোই স্পষ্ট হয়ে পিয়েছে হ শৃব্চারমূলক 
.. স্ুজিবাদ”” যদিও এখনও সোস্যাল ডেমোক্লাসির সরকারি দর্শন হিসেবে 


০ 


80 bs « 


৪ হয় নি কিন্তু এটা ইতিমধ্যেই নোদ্যাল . ডেমোক্তাসির হি ভাণ্ডারে 
একটা প্রধান সম্পদ হয়ে উঠেছে। '' এ 

' দ্বিতীয়ত, এই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে দরে বহুত্ববাদ “বিশ্ব-অগতের 
কাঠামোর সমস্যার মধ্যে কেন্দ্রীভূত ছিল । তার পরিবর্তে আধুনিক বহুত্বাদ 
বহুত্ববাদী ভাবাধারার পদ্ধতিগত. ও জ্ঞানতাত্বিক ভাষ্য হাজির করছে। একে 
পাস্থিত করা হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের মূলনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ একমাত্র. 
নর্শন ও পদ্ধাতাবিগ্যা হিসেবে । বিজ্ঞানের এই মৃলনশীতি নাকি নানাধরমী, 
সামঞজ্হীন, পারম্পারক সমালোচনা ও খণ্তনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও ভাবধারার 
সংঘাত ও প্রতিযোগিতার মধ্যে দিয়ে ুধানত. অগ্রসর" হয়, : দেই হিসেবে 
জ্ঞানতত্ব ও পদ্ধাতিবিস্তার ক্ষেত্রে “সহনশীলতার” জন্যে আহ্বান জানানো 
হ্‌চ্ছে। বিজ্ঞানের অগ্রগতিকে মুলগতভাবে সন্দেহপ্রবণ ভাষ্যের উপর নির্ভর- 
/শীল করে ভোলা হচ্ছে এবং এই'অগ্রগাতিকে চিত্রিত-করণ হচ্ছে এক ভুল 
থেকে আর এক ভুলের গতিধারা হিসেবে ৷, এর. সঙ্গেই অন্যান্য শাখায় 
ও মানব-কর্মের ক্ষেত্রে এ ধরনের “সহনশীলতা” প্রদর্শনের কথা বলা হচ্ছে 
' এবং চূড়ান্ত আপেক্ষিরুতার দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাখ্যাত বৈজ্ঞানিক মু্কিবাদের দিকে . 
সমস্ত কার্যধারার মোড় ঘোরাবার জন্যে আহ্বান জানানো হচ্ছে ॥ , 

পূর্বেকার একদেশদর্শী দার্শানকরা সমস্ত বৈপরীত্যকেই চরম বলে দাড় 
_ করাতেন আর এখনকার একদেশদর্ীরা.( মেটাফিসিন্ট ) সত্য ও ভান্তি সমেত 
অন্যান্য বৈপরাঁত্যের পার্থক্যকে উপেক্ষা করছেন । লেনিন তার যেটি- 
বিয়্যালিজম য়্যাও এম্পিরিও-ক্রিটিন্জিষ গ্রন্থে প্রথম এই প্রবণতার উল্লেখ 
করেন এবং বৃর্ঘোয়! দর্শনের সবচেয়ে খ্যাতনামা সম্প্রদায় ও চিন্তাধারা 
বিকাশের বর্তমান স্তরের এটাই - বৈশিষ্ট্য । এটা : কিভাবে বিজ্ঞান ও 
ভাবাদর্শের মধ্যেকার সম্পর্ক এবং বৈজ্ঞাঁনক ও অন্যান্য ধরনের যুক্তিবাদের 
মধ্যেকার সম্পর্ঠের মতো সমস্যার সুত্ায়ন ও সমাধানের ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়েছে 
তা আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি । ১, 
' পদ্ধাতাবিষ্ঠার দিক থেকে বিচার করলে “বিচারমুলক যুক্তিবাদ” সমেত * 
আধুনিক বহুত্বাদা 'খ্যানধারপার মৌল ক্রি হলো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের 
বিকাশের" আপেক্ষিক দিককে পরম করে তোলার প্রবণতা ৷ . অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই এর ভিতি হলো. TE NT 
সাধন ” 

তৃতীয়ত হব দ্যানধারগার ধান আর্দবাদ-বিযোধা সমাজ- 
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তন্ব বিরোধী শক্জিণালী ধারাটিও অবশ্তই লক্ষ্য করা.দরকার । ডুসেলডফ* 
কংগ্রেসে বুর্জোয়া ভাবাদর্শপন্থীরা ।বনুতববাদকে-. সমাজ জীবনের সামাগ্রক 
ভিত্তি হিসেবে, গণতন্ত্রের মা মানদণ্ড হিসেবে “এবং বর্তমান সুপের সামাজিক 
, সমস্তাবন? সমাধানের 'অনুসদ্ধান- রর উপস্থিত করার কোঁশলাঁ প্রয়াস 
চালান |: 
ূ এটা সহজেই বোবা যায় যে, সি দি ডিসি 
' মাঁমাংসাতীত শ্রেণী, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শগত সংগ্রাম সম্বেত এর সমস্ত লক্ষ 
পায় বৈশিষ্ট্যকে 'সমাজতাঞ্জিক সমাজের উপর সুকৌশলে চাপিয়ে দেওয়ার 
: একটা আবরণ হলো “বহত্ববাদণ' গণতন্ত্র ৷ ধনতান্ত্রক সমাজে “রাজনৈতিক 
বহুত্ববাদের” কলাকৌশলের ভিতি হচ্ছে বাস্তব শ্রেণ-বৈরতা এবং এই বহঘবাদের, 
আসল মতলব হলো সমাজের বৃহ পুঁজির নিয়ন্ত্রপকে ' আড়াল করা । . একটা 
' সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সমাজ, সমাজতান্ত্রিক সমাজের উপর একে আরোপ করার 
কোনো ভিতি নেই 1 ' এই সমাজ উৎপ্লাদনের' উপায়ে, ক্ষেত্রে সম্পত্তির “বহুত্ব” 
| থেকে মুক্ত এবং এই সমাজের শ্রেণী ও গোষ্ঠীগুলো পারস্পারিক স্বার্থের বন্ধনে, 
আবদ্ধ হয়েছে ও গড়ে তুলেছে এক সুদ মৈত্রী । - | 
বহুত্ববাদশী পদ্ধতিবিষ্ঠার আলোকে মার্কসবাদশ-লোননবাদী তত্ব ও সমাজ- 
তাত আক জাব্নের বিকাশ বাচা করার পাচ বার্থ হচ্ বাধ্য ।' 
ফৈ-সমাজ্তস্ৰ একদা ছিল কল্পনাবিল।স,তা এখন বিজ্ঞান, তাই তার দারি. 
হলো বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি ! ভৌগ্গোলিক সূত্র অনুযায়ী বিজ্ঞানকে ভাগ কর? 
যায় না; বিজ্ঞান প্রকৃতগতভাবে ও সিদ্ধান্তের দিক, থেকে আন্তর্জাতিক ৷ 
বিজ্ঞান যে-সমস্ত সমস্যার ইতিমধ্যেই সমাধান করেছে তার আর সম্পুর্ণ ভিন্ন 
কোনে! উত্তর চায় না. বিজ্ঞানসম্মত সত্য একটাই, অবস্ত একই সমস্য! সম্পর্কে 
"অনেকগুলো ভ্রান্ত ও অধথার্থ মত থাকতে পারে 1. :. 
বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের মৌল এঁকোর উপর জোর দিতে গিয়ে আমরা নির্দিষ্ট 
সমস্যা মোকাবেলার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতির বৈচিত্কে বা' 
বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে আলোচনা ও সমালোচনার ভূমিকাকে মোটেই 
অগ্রাহ্‌ করি না।, আমাদের আপত্তির: বিষয় হলে! , জ্ঞান ও সমাজ 
জশবনের ক্ষেত্রে উত্ততত সমস্যাবলী (মোকাবিলার বিভিন্ন পদ্ধতির ধারণা 
সম্পর্কে ।' জ্ঞান ও সমাজ জীবনের ক্রেত্রে উদ্ভুত এইসব, সমস্যা সমাধানের, 
পদ্ধাতগুলো! সমাজ ও জ্ঞান-বিকাশের বিজ্ঞান-িরোধী ধারণা গোপনে. 
আমদানি করার, বৈজ্ঞানিক মুক্তিবাদের বাস্তব ভিত্তি ধসিয়ে দেওয়ার জন্তে 
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এবং বিজ্ঞান ও বাস্তব রাজনৈতিক কাজের মধ্যে ভি ধৰ্ম, রক 
ও প্র্তোক্রিয়াশাল চিন্তাধারা অনুপ্রবেশের পথ উন্মুক্ত করছে । : | 
এই সিদ্ধান্তটি আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে, বিশেষ করে, প্রকৃতি বিজ্ঞানের 
সঙ্গে পুরোপুরি সামন্তয্তপূর্ণ । জ্যোতি, পদার্থবিষ্যা,.. জীব-বিজ্ঞান ও 
অগ্তাম্য বিজ্ঞানের .সর্বাধুনিক 'অগ্রগাঁতি বিজ্ঞানসম্মত. বিশ্ববাক্ষার। অবস্থানকে 
সুরক্ষিত করেছে এবং নতুন নতুন প্রন্তাবনায় এই 'বিশ্ববাক্ষাকে সমৃদ্ধ করে 
তুলেছে এই প্রসঙ্গে বিশ্বতত্ব, নিউট্রফিজিওলজি ও 'জীববিজ্ঞানের অর্থাৎ 
প্রকৃতি-বিজ্ঞানের যেদব শাখা গত কয়েক দশকে জ্রুত বিকাশলাভ, করেছে, 
তাদের দার্শ'নক সমস্যাবলী সম্পর্কে ভুসেলডর্ষ কংগ্রেসের আলোচন! অত্যন্ত 
ইঞ্সিতপূর্ণ। স্থির ও অপাঁরবর্তনীয় বিশ্বের ধারণার বিপর্যয় এবং পাঁরবর্তনশীল : 
ও বিকাশমান বিস্বের. ধারণা গ্রহণ, বংশাদ্ু-সঙ্কেতকে বিদীণ করা এবং 
বংশাণুর কৃত্রিম সংশ্লেষণ_যার ফলে বংশগতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, মস্তি ও 
সানব, চৈতন্যের কার্যধারা-পরিচালনকারী অন্তর্নিহিত নিউট্টফিজিও- 
লজিক্যাল প্রাক্রয়ার মধ্যে প্রবেশ-এই এলো প্রকৃতি বিজ্ঞানের কয়েকটি 
প্রধান অগ্রগতি মাত্র, এদের ভাবাদর্শগত গুরুত্ব অপরিসীম ৷, কারণ এগুলো 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জগৎ ও মানুষের স্বরূপ' এবং সামাজিক প্রগতির 
"ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত অত্যন্ত সাধারণ ধারণাগুলোর অগ্রগতি ঘটায় ।, এই সব . 
বিষয় নিয়েই অধিকাংশ আলোচন! অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং নান! ধরনের, 
; প্রায়শই পর স্রর-বিরোধ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ. পেয়েছে । | 41 
কিছু বুর্জোয়া দার্শীনক আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাফল্য ও মার্কসবাদণ- 
লোনিনবাদী পদ্ধতিবিগ্ভার মধ্যে ফে-বিরোধ দেখাবার প্রয়াস চালান এবং . 
' প্রমাণ করতে চান যে, আধুনিক প্রকৃত বিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার 
ক্ষমতা ডায়ালেকটিক বন্তবাদের নেই-_সেটা! প্রচণ্ড ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে ॥ 
“আধুনিক জাঁববিজ্ঞান ও দর্শনের প্রতি তার চ্যালেঞ্জ”*--এই বিষয়টি 
আলোচনার ফলাফল এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে তাংপর্যব্যগ্রক ৷ . এ সম্পর্কে 
কোনো সন্দেহ নেই যে, পূর্ণাঙ্গ ও কার্ধানর্বাহণী গোষ্ঠার অধিবেশনগুলোর মুল 
বিষয় ছিল পক্ষপাত্মূলক । সুপরিচিত ফরাসী জীবাবিজ্ঞানী ব্যাক 
'মনোড-এর ভাবধারার প্রভাবে সুত্রািত এই আলোচ্য বিষয়টির উদ্দেশ্ ছিল 
জীববিজ্ঞান নাকি কতকগুলো! “চিরাচরিত” দার্শনিক ধারণা খণ্ডন করেছে 
সেটা! প্রতিপন্ন 'করা । মনোড-এর মন্তামত পশ্চিমী দেশগুলোতে উৎসাহের 
সঙ্গে ছড়ানো ' হচ্ছে৷ সাড়ম্বরে বিজ্ঞাপিত ভার বইটিতে মনোড বিকাশ- 
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প্রক্রিয়ায় আকা্মিকতা ও অনিবার্যতার আন্তঃসম্পর্ক সংক্রান্ত ডায়ালেকটিক 
+“, বন্তবাদী প্রত্যয়টি নিয়েই প্রধানত, আলোচনা! .করেছেন। “আধুনিক ' 
জীবাবিজ্ঞান বনাম ডায়ালেকটিক বন্তবাদ”-এই বিষয়টি নির্বাচনের মধ্যে এক 
ধরনের বিচার অনুষ্ঠানের মনোভাব ছিল । মনোড-এর অনুগামণীরা প্রাণের : 
উত্তবের ক্ষেত্রে আকাম্মিকতার ভূমিকা চুড়ান্ত বলে মনে করেন? কংগ্রেসের 
আলোচনায় ঠারা.অবশ্য সামান্যই সমর্থন পেয়েছেন । প্রাণ উত্তবের' ক্ষেত্র 
আঁনবার্ষতা ও জাকম্মিকতার সম্পর্কশবচার করতে গিয়ে যেসব আধুনিক . 
বিজ্ঞানী ভায়ালেকটিক বন্তবাদশ মতামত পোষণ ক্রেন ভারা ছাড়াও অস্তান্য 
বিজ্ঞানীরা” মনে. করেন যে, জড় প্রকৃতি থেকে অজড় প্রকৃতিতে উত্তরণ একটি 
_নিয়মানুগ প্রক্রিয়া, নির্দিষ্ট পারবেশে সেটা অনিবার্ধ ভাবেই ঘটে - 

' প্রাণের উত্তব এবং আকাম্মিকতা ও আনিবার্ধতীর--এঁক্য ও আত্তঃসম্পর্ক 
হিসেবে প্রাণের বিবর্তন-সংক্তান্ত ডায়ালেকটিক স্তবাদশ ধারণার সারবতা 
অস্বীকার করতে না পেরে 'ডায়ালেকটিকস-এর বিরোধীরা ডায়ালেকটিকস ও 

_ সমগ্র মার্কসবাদী লেনিনবাদশী দর্শনের ' বিরুদ্ধে স্বৃক্িহীন ও অত্যন্ত 
‘অপ্রাসঙ্গিক “সমালোচনা” করেন এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক 
কৌশলের, আশ্রয় নেন । ভাদের প্রধান অভিযোগ ছিল বিজ্ঞানের - নতুন 
. সাফল্যের ক্ষেত্রে ডায়ালেকটিকস-এর কোনো ভূমিকা নেই, অর্থাৎ এর 
১শুধু একটা ভাবাদর্শগত ভূমিকা আছে মাত্র এবং একে বৈজ্ঞানিক, সত্যের 
বিচারকের আসনে বসানো হয়েছে । 
মানাল ও পারিনা জাননা ও উঃ 
রাজনৈতিক কর্মজগতে ডায়ালেকটিস-এর বিবিধ ভূমিকা, দেখিয়ে! এসব 

'অভিষোপ্ধ .থগুন করেন । বিজ্ঞানের ' বিতর শাখার দির সমস্যাবলী 
সমাধান করার কোনো দাবি বস্তবাদপ ডায়ালেকটিকস-এর নেই, ' কিন্ত 
বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগের মধ্যে পিয়ে এর বিকাশ ঘটে এবং এর বিভিন্ন 
প্রত্যয় ও মৌলিক প্রত্যয় (ক্যাটিগরি) গুলো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের যুক্তি-ধারা, 
একটা গভীর 'ডায়ালেকটিক প্রক্রিয়া উন্মোচিত করে 7 এই প্রক্রিয়াই নতুন 
“নতুন মৌল প্রত্যয় ও ভাবধারাকে বিশদ করে তোলে ও সেগুলোকে প্রামাণ্য . 
'রুপ. দেয় । প্রকৃতি ও সমাজের যেসব ক্ষেত্র ইতিপূর্বে বিজ্ঞানের অধিগ্নম্য 
চিল না বা যেসব ক্ষেত্র নিয়ে যথেষ্ঠ গবেষণা করা হতো না, ভায়ালেকটিকস, 
বিবশেষ করে, সেই সব নতুন ক্ষেত্রের বৈজ্ঞানিক অন্ধেষার পদ্ধাত [বিশদ করার 
সিটির দার নি তির টানা প্রক্রিয়ায় যোগ দেয়, নতুন ' 
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হিরা ET বিচারের সহায়ক হয় এবং বি1ভিন্-ভাকপ্রক 
“ক্উপস্থিত করে, বিচার করে ও প্রতিপন্ন করে । এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে 
এযে আধুনিক বিজ্ঞানের বহু মৌল প্রত্যয় ( সমগ্রত, ব্যবস্থা, কাঠামো ইত্যাদি ) 
ভায়ালেকটিকসের প্রত্যক্ষ প্রভাবে উপস্থাপিত হ্যা বা তাদের 
ঘটেছিল 1 | 
বস্তবাঁদী ডায়ালেকটিকস Er বিজ্ঞান-লব্ধ ফলাফলের ভাবাদর্শগত 
উপলব্ধির ক্ষেত্রেই শুধু অগ্রণী ভূমিকা পালন করে না, মানবিকতাবাদাঁ জ্ঞান ও 
- সাঙ্গাজিক-সময্যাবলীর সঙ্গেও বিজ্ঞানের সংযোগ বৃদ্ধিকরে । শেষত, সমাজ- 
২ জীবনে বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান ভূমিক! বৈজ্ঞানিক প্রগাত, সামজিক উপাদান. ; 
ও অবস্থা এবং মানুষের সমস্তার মধ্যেকার আঁঙ্গক যোগসৃত্রকে স্পষ্টতর করে 
বর্শনের মৃত্য-নিয়ামক কার্যধারাকে সামনে নিয়ে আসে । এর ফলে সৃষ্টি হর 
সত্যিকারের মানবতাবাদী বাভাবরণ ; দর্শনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাবাদর্শগ্রত ' 
ত্বমিকা-্বরূপ বৈজ্ঞানিক 'সাফল্যকে মানুষের অনিষ্টকর কাজে ব্যবহারের 
“সম্ভাবনা দুর হয়। দর্শন এই কঠোর কর্তব্যের দাবি উপেক্ষা করতে পারে না৷, ' 
॥ এই পটভূমিতে শান্ত ও জাতিসমৃছের নিরাপত্তা বজায় রাখার সমস্যার 
প্রত এখন প্রাথমিক গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে । কারণ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত 
বিপ্রবের সাফল্যগুলোর সামারিক উদ্দেশে ব্যবহার সভ্যতার ভিতি ও মানব- 
জাতির অবিষ্ঠংকেই বিপন্ন করে তুলতে পারে । এখন রাষ্ট্রগুলোর শান্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান একাস্ত অপারিহার্য হয়ে উঠেছে । শান্তি ও নিরাপত্তার সমধ্যাবলশ 
দার্শীনক ও বিজ্ঞানীদের কাছে ক্রমশই বড়ো হয়ে উঠছে) ছুসেলডফ 
কংগ্রেসও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নয় । কংগ্রেসের চৌহদ্ধশীর মধ্যে “বিজ্ঞান ও 
শান্তি” শর্ধক, একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় এবং খ্যাতনামা প্রকৃতি 
বিজ্ঞানী, দার্শনিক 'ও সমাজ্বিজ্ঞানী এতে, যোগদান করেন । তাদের 
রাজনৈতিক ও -ভাবাদর্শগত ধারণার মধ্যে পার্থক্য থাকা সত্বেও তারা এই . 
ববষয়ে একমত হয়েছিলেন যে, জাতিসম্হের মধ্যে শাস্তি ও মৈত্রণ মানাবক 
সুগাবোধের শ্রীর্ঘদেশ। এই আলোচনাচক্রে অংশগ্রহদকারীদের ছারা . 
গৃহীত, একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ‘রাজনৈতিক, বর্ষায় ও ভাবাদর্শগত ' 
ধ্যান-ধারণা যাই.হোক না কেন, সারা বিশ্বে শাস্তি সকল মানুষের চরম লক্ষ্য” 
& কংগ্রেসের কাঠামোর মধ্যে. অনুষ্ঠিত যার্কবাদা ও প্রাঁইটধর্মাবলম্বীদের 
আলাপ-আলোচনার মধ্যে শান্তির সমহ্যাবূলীই ছিল মুখ্য বিষয় ৷ দৰ্শ ন- 
সমিতিসমূহের আ আন্তর্জাতিক ফেঙারেশনের সাধারণ পরিবদের 


পে 


' সভায় rH এক বিশেষ প্রস্তাবে শান্তি ও. প্রশমন আন্দোলনের 
সমর্থনে, দর্শন সমিভিগুলোর প্রয়োজনীয়তার কথ! বলা হয় | 1 


"শাস্তি ও নিরাপৃত্তার সমস্াবলীর সঙ্গে সঙ্গে অন্ধান্য se জামাজিক-. 


. রাজনৈতিক সমস্তাও ক্রমশ দৃষ্টি আকর্ষণ করছে । এগুলোর মধ্যে প্রধানত 
রয়েছে বিজ্ঞান 'ও রসভিগৃত বিপ্লবের সমস্যা, পরিবেশ, প্রকৃত স্ভিস্ত 


ব্যবহার এবং দ্রালানী শক্তি ও বহু অন্যান্য সস্তা. অভিজ্ঞতায় দেখা যায়. 
"'যে, নব 'সমস্যাব দার্শানক-ভাবাদর্শগত দৃষ্টিভঙ্গি ও সামাজিক-রাজনৈতিক- 


লো কারা করে অন আতিক না নিরাশ টনিক 
, পদ্ধতির সাহায্যে তাদের, সমাধীনকল্পে ওগুলোর মর্মোদ্ধার করা এবং কার্যকর 


করার ব্যাপক পরিকল্পনা! রচনা করার প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে । | ক্লাব অক ' 


রোম-এর . দ্বারা প্রকাশিত সুপরিচিত প্রতিবেদনের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য? 
এক্ষেত্রে ‘বিষয়টি, হলো বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানের পদ্ধতিকে জাগতিক নধশা- 
, নির্মাণের . ব্যাপক পরিকল্পনার লক্ষ্য স্থির করার, কাজে ব্যবহার, করা যায় 

না । "কারণ একমাত্র বিজ্ঞান-সম্মত বিশববকষার সাহায্যেই সব. লক্ষ্য নির্ধারণ 
| করা সস্তব এবং এগুলোকে বৈজ্ঞানিক উপলব্ধিজাত সামাজিক লক্ষ্য হিসেবেই’ 
প্রতিষ্ঠা করতে হবে ॥ [এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, ক্লাব অব রোমের সাম্প্রতিকতষ 


প্রতিবেদনের মধ্যে তাজ বিরাট লা 


প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায় । 
দূর বুর্জোয়া অশুভাকাম্মীরা প্রায়ই এটা বলে থাকেন যে, ষে 


'মার্কসবাদী-লেনিনবা্ধী সমাজাবকাশের তবে ' সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ' ও ' 
প্রযবক্তিগত ৷ অগ্রগ্নতর আত্াসম্পর্কের উপর জোর 'দেওয়া হয়, তার মধ্যে: 
“বিচারের 'অভাব” আছে! কারণ এই তত নাকি বৈজ্ঞানিক ও প্রযনু্তিগত 


অগ্রগতির ' সামাত্িক ফলাফল বিচার করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং ওর মধ্যে নাকি. 
মানব কল্যাণে বৈজ্ঞানিক ও প্রশ্থক্তিগত অগ্রগতির, সচেতন ও সুষম নিয়ন্ত্রণের, 
সম্ভাবনাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান ।। ভুসেলডর্ক, কংগ্রেসে 


নিম্নালাখিত বিকল্প উত্থাপিত হয়েছে: হয় পাঁরিকল্পিত ও নিয়ান্ত্রত বৈজ্ঞানিক. . 
ও প্রয্ন্ি্ত অগ্ৰপ্নতি এবং এর ফলস্রাতিষ্বরূপ স্বাধীনতা “্বর্ব",নতুবা উদার . 


গ্পতনতর ও বহুত্বাদ এবং বিজ্ঞান ও প্রয়াজাবগ্ঠার নিযন্ত্ণমুক্ত বিকাশ । | 
মার্কসবাদণ দার্ধানকরা এই খিসিসের সমালোচনা করেন ॥ তাঁরা এই 
বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেন য়ে, বিজ্ঞান ও প্রশনুক্তিবিদ্যার অ্রগাত নিয়ন্ত্রণের 


নমস্কার সমাধান করা যায় এবং আমাদের বিপ্লব আশাবাদের উন. প্রশ্থুজিন্ত . 


8% \ J SEE PES 
| - | / 


খোর উপর অভির নয়! এই আশাবাদের উৎস হলো 9৮০ 
(বেডিত্রাময় ঞঁতহাসিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ বর্তমান যুগের সারবস্ত সম্পর্কে সংযত 


_মৃল্যায়ন, বিশেষ করে, বৈজ্ঞানিক ও, প্রযুত্তিগত বিপ্লবের চির 


পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণে সমাঞ্জতান্তিক দ্েশগুলোর' অভিজ্ঞতা । সর্বোপরি, এই” ' 
আশাবাদ. দাবি করে যে বর্তমান বাস্তবতার মধ্যে যেসক,ঘন্ম ও সমস্যা দেখা 
দিচ্ছে সেগুলোকে আশাবাদের অগ্রতির-সম্ভাবনার দিক থেকে বিচার করা 
দরকার । এই আশাবাদ অবাস্তব আশাবাদের বিপরীত । অবাস্তব 
আশাবাদের সঙ্গে বর্তমান প্রয়োজনীয়তা ও বৈরভার কোনো সম্পর্ক থাকে না. 
বং এই ধরনের আশাবাদ ওগুলোকে অন্ধকার করে । 


বর্তমান ছুনিযার অগ্রগতির মুখ্য সমস্যাগুলো সম্পর্কে আমাদের মতামতের 
পক্ষে দশীড়িয়ে এবং অখণ্ড বিশ্ববকষা সৃষ্টির ক্ষেত্রে দর্শনের মৌল ভুমিকা সমর্থন, 
করে আমরা অ-মার্কসীয় প্রবণতা ও ধ্যানধারণার, প্রত নিধিত্বকারণ ব্যাক 
আঙ্গ ও আগামীকাজের এবং বিশ্বশাত্তির ভবিষ্যতের সমস্যাবল' নিয়ে যারা 
উদ্বিগ্ন তাদের সকলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় আগ্রহী । যেসব দার্শনিক- 


115 বিন ছায়ার ইতিবাচক পরিবর্তনগুলোকে মনন ও চিনা সমর্থন করছেন 


এবং শাস্তি ও নিরাপত্তা শক্তিশালী করে ' তুলতে, বৈজ্ঞানিক, প্রযনক্তিগত 


; সাংস্কৃতিক সহযোগিতা প্রসারিত করার কাজে, জীব-পরিবেশের সংকটজানিত 


৬৮৯, 


বিপদ দুর করতে এবং আমাদের যুগের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে 
রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোল! ও প্রত্ঠার কাজে“ 
ক্রমবর্ধমান ভূমিক! ও দায়িত্ব পালন করছেন, তাদের সম্বন্ধেও আমরা উপরোক্ত 
দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ .করি । মার্কসবাদী দাশশনিকরা এই বিশ্বব্যাপদ বৌদ্ধিক ও, 
সামাত্িক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিচ্ছেন । 
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১৯৭৪ সালের , জুন মাসে জানি LE 


'_, কমিটির সাথে সহযোগিতায় ওয়ার্ড মার্কসিস্টা রিভিয়, কর্তৃক মঙ্গোিয়ার 


উলান বাঁটোর-এ ' “কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্ন ও জাতা মি আন্ডোলনের বর্তমান 
স্তরে কৃষকদের ভুমিকা” বিষয়ের ওপর এক আন্তর্জাতিক ততবগত সম্মেলন, 
এ অনষ্টিত হয় ॥ আলজেরিয়া, হন্নুরাস, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, ইরাক, 
প্র্ডান, ফিলিপাইন, সেনেগাল, দক্ষিণ আফ্রিজ শ্রীলঙ্কা, সুদান” সিরিয়া, ও 
তুরস্কের, কমিউনিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুলোর প্রতিনিধি, বুলোরিয়া, কিউবা, 
চেকোন্পোভাকিয়া, জি: ডি, আর, হাঙ্গেরি; মঙ্গোলিয়া, পোল্যাণ্ড, কমানিয়া, 
ইউ. এস. এস, আর ও ভিয়েতনামের বিজ্ঞানীগণ এব তরি এম আর-এর| 
এক প্রচতানিখিদল এই সম্মেলনে যোগ দেন । 
. সন্মের্দনে সিয়লিখিত সমস্গুলোর বিভিন্ন পিক নির্ষে আলোচনা হয় £ 
: -উন্নয়নখীল ' দেশগুলোর , কৃষিতে সামাজিক-অর্থনৈতিক কাঠামো ও 
- সামাঁজিক-রাজনোতিক শক্তি হিদেবে কৃষকদ্রে ভূমিকা; | 


7 ৯সমাজতাপ্রিক দেশগুৱ্লোর অভিজ্ঞতসিহ কৃষি, সমস্ত সমাধানের এ 
-এবং সমাজতন্ত্র ও প্ীজবাদমুখী দেশসমূহের অভিজ্ঞতা; 5 


লতা সি আন্দোলনের 'সাফলা ও সকার প্রাশীল 
. সমাধানের জন্য, সংগ্রামের গুরুতবপুণ উপাদান হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক 
- কাঠামোর মধ্যে ্রমিকশ্রেণা ও কৃষকের মৈত্রী । 4 
শ্রম পি আর পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির বিভাগণয় প্রধান, বি পিরিয়েটার 
এই সম্মেলনে উদ্বোধন করেন। এম পি আর পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির 
. সম্পাদক ও রাজনৈতিক ব্যুরোর সদস্য আকাদেিশিয়ান এন. ৰাগ ভারাল 
"উদ্বোধন: ভাষণ দেন । তিনি এম পি আর পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম 
"সম্পাদক ও এম পি জার-র দি পিপল্স গ্রেট হুরাল-এর সভাপতি পরিষদের " 
চেয়ারম্যান রূ,মব যন. মকাপ্িইন টেসেডেমবাল-এর বহার পাঠ করেন। 
ক তে "বাদ এম. আর, আগ ১৯৭৮ ৷ - 
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/ 
এস এদ আর আকাদেমী অব সায়েন-এর করেসপাণুং সদস্য, ডব্লিউ 
- এ আর্ি-এর কাঁর্মানবাহণী ম্পারক ইভান ক্রঙ্গভ পাত্রকার-পক্ষ থেকে তার 
বক্তব্য রাখেন 11775 হাঁ 2 ক 
নিচে সম্মেলনের aise dir দেওয়া হল 1, -সম্রেপনের 
পূৰ্ণবয়ান এক আলাদা খণ্ডে প্রকাশিত হচ্ছে। 
ভাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বর্তমান, স্তরের প্রধান বত হচ্ছে সাম্রাজ্য 
বাদের বিরুদ্ধে, ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, কৃষি সমস্যার 
সমাধান সহ সামাজিক-মর্থনৈতিক ্রগাতর জন্ত সংগ্রাম । বিষ্ব-বিপ্রবশী' 
প্রক্রিয়ার অন্যতম প্রধান ধারা, জাতায় মুক্তি আন্দোপন হচ্ছে প্রধানত কৃষক 
আন্দোলন'। লেনিন জোর দিয়ে বলেছেন-ষে “অধিকাংশ শ্রমজীবী জনগণ 
গুপনিবেশিক দেশগুলোর বৃষক সমাজ- এখনে! পশ্চাংপদ,' এ সত্বেও বিশ্ব-- 
বিপ্লবের'আসন্স পর্যায়ে তার! অত্যন্ত গুরুয্পূর্ণ বিল্পবণ ভূমিকা পালন করবে” 


| ক লেকটেড ওয়াৰ্কস, খণ্ড ৩২, পৃঃ ৪২৭) এই বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণী 


| 


পুরো ফলেছে'। এ-বিষয়ে কোনো! সন্দেহ নেই যে কৃষি সমস্যা সমাধান না-ররে' 


জাতীয় মুক্তি আন্দোলন, আগ যা হয়েছে, তা হতে পারত না, সাম্রাজ্যবাদের. . 
পৃথেকার উপানবেশিক পরিধির অন্তুক্ত দেশগুলোর কোটি কোটি নর-নারণীর 
বিপ্লবী আকাক্ষার মূর্ত রূপ নিতে পারত না । ঝাগভারাল বলেন যে এশিয়া 
আদফ্রকা, লাটিন আমেরিকার সন্ভস্থাধীন দেশগুলোর সামাজিক-অর্থনৈতিক 


বিকাশের ক্ষেত্রে কৃষি সংক্রান্ত বর্তমানে এক শুরুর । এর সঠিক 


সমাধানের ওপর, অর্থনৈতিক বিকাশের ' গতি ও'স্বাধীন'অর্থনশতি গড়া ও- 
শক্তিশালী করার, জন্য সম্প্রসারিত .পুনক্ৎপাদনের সম্ভাবন! নির্ভর করে । 
সন্ভ-্বাধীন রাষ্গুলোর, রাদনোতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতক বিকাশের প্রধান 


সমস্যাগুলোর সমাধান কৃষির সাথে অঙ্াজিভাবে যুক্ত । সংক্ষেপে. কৃষি ও 
কৃষকদের সমস্যা .সুমাধানের ওপর বিশ্বের কোটি কোটি জনগণের ভাগ্য চুড়ান্ত; 
(ভাবে নির্ভর করে । . বক্তা. জোর.দিয়ে বলেন: যে. কৃষির ' সমান্রভাত্রিক 


ভি তার অত্যন্ত সুন্দর সমবায় পরিকল্পনা-সঁহ কৃষি ও কৃষ্বক প্ৰস্থে 
লেনিনের মহান ধারণাগুলো! .ব্িশ্ব- সমাভতস্ত্রের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সঠিক 
প্রমাণিত হয়েছে। কৃষি ও কৃষক সংক্রান্ত প্রশ্ন সমার্ণানের ক্ষেত্রে: ভ্রাত্‌প্রাতিম 

স্মান্তান্ত্রক. দেশগুলোর তি সংক্রান্ত ন্যাতও এভহাটিসক অভিজ্ঞ. ' 
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' এসামাজিক প্রগতির জন্য সংগ্রামরত, সমস্ত দেশ ও জনগণের জন্য অত 


গুরুত্বপুর্ণ 1). 


করল বুর্ত্োয়া, বিশেষ করে, ম্যালবুসণয় “ও নয়া-ম্যালধুসীয় ধাৰণা 
"গুলোর সমালোচনা করেন ! - এই যাযরণাওুলোর লক্ষ্য হচ্ছে জাতীয় মুক্তি 


_ আন্দোলনকে বিপূপে চালিত করা ওঁ উন্নয়নশশল দেশগুলোতে কাঁষ ০ 


' “প্রধান কারণ, যেমন সাহ্রানযবাদণ শোয়পকে গোপন রাখা । 


. খাটি সংকটের প্রধান কারণ' হিসেবে জনসংখ্য। বৃদ্ধির ফেন্ুজি দেখানো 


“হয় বিজ্ঞান : সেই যৃক্তিকে খণ্ডন করেছে এবং প্রমাণ করেছে যে বিস্বের মোট 
' জমির প্রায় ৯৯ শতাংশ (মোটামুটি ১'৫ বিলিয়ন হেস্টার,) চাষের জন্য ব্যবহত-- 


হয় এবং ফসল ফলানোর জন্য উপযুক্ত আবাদী জমির মাত্র ৪৯ শতাংশ জাম 


"(বা প্রায় ১০:৫ বিলিয়ন হেন্টার ) চাষের, জন্য ব্যবহাব্র.করা যেতে পারে 


,এবং"এই “বিশাল সুমিকে কার্যকরভাবে ব্যবহার করলে শুধুমাত্র চাষ করেই 


'', কোটি কোটি নরনারণকে খান্ড যোগ্ানে যায়, রা অবনত মরুতুমি, লবণাঞ্ 


আম ও তুষাাচ্ছন্ন জমির বিরুদ্ধে আরো তার সংগ্রাম চালানো যায় ; তাছাড়া 


ৃ “সঠিকভাবে ব্যবগার করলে সার! দুনিয়ার মহাসাগরের উদ্ভিদ ও প্রাণী 


খেকে ভবিষ্যতে প্রচুর পরিমাণে খান্তহস্ত উৎপাদন কর? যাবে ৷ 8? 
“ আরেকটি ম্যালধুসীয় সুজি ক্রমহাস্মান উৎপাদনের নিয়মটিও গ্রহণযোগ্য 
“নয় । এই “নিয়ম” অনুযায়ী জমিতে অতিরিক্ত শ্রম ও পদ বিনিয়োগের 


| ক্লে উৎপাদন ক্রমশ হাঁস পেতে থাকে । আমির অনুর্বরতা “যা ব্যক্ত-; 


মালিকানার সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে লুণ্ঠন করে চাষের ফলে সৃষ্ট হয় তা 
মাল কর্তৃক প্রকৃতির “চরম নিয়ম” বলে উপস্থিত করা হয়েছে । 

' কার্ল মার্কস বলেছেন যে পুজবাদণ উৎপাদন, কৃৎকৌশল ও. উৎপাদনের 
সামাজিক প্রক্রিয়ার মিলনকে এমনভাবে বিকশিত করতে সাহায্য করে, যার- 
ফলে সমস্ত সম্পদের উৎস অথাৎ জাম ও শ্রম, ধ্বংস হয়ে যায়। লেনিন 
-বলেছেন ষে, যারা “ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের সর্বজনপন নিয়মটি” প্রচার করে,, 
তারা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, অর্থাৎ ৃকোঁশলের স্তর ও উৎপাঁদিকা শক্তির অবস্থা 
গণ্য করতে ব্যর্থ হয়৷ এটা বল! যথেষ্ট ফে সমস্ত দেশে আহৃনিক বিজন ওখ 
_প্রযুক্তিবিছার ব্যবহার করলে যে পরিমাপ উৎপাদন হতে পারত, বর্তমানে 
' চাষের ফলে তার মাত্র ৩-৪ শতাংশ উৎপাদন হয় । এরফলে, কৃষি উৎপাদনে, 


1 এক তণীব্'বৃদ্ধি ঘটত ৷ কিন্তু এর জন্যে প্রয়োজন' হচ্ছে এর সাপে সঙ্গতিপূর্ণ: 


' ষাম্যাছিক-অর্থনৈতিক কাঠামো, হা দেশের টির বৈজ্ঞানিক, প্রন্নু জিত 
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শতাংশে পৌছেছিল ; এর ফলে দ্রুত জনসংখ্যা বার পাঁরাস্থিতিতে মাথাপিছু! 
খ্াগ্যবন্ত উৎপাদন বছরে ২১ শতাংশে নেমে আসে । সত্তর, দশকের প্রথম, 


, বিজ্ঞানে গত কয়েক বছরে উন্নয়নশীল দেশের অথনপাত ও তার, গতি-প্রকৃতি | 


Ed 


৪ অন্যান্য বিকাশের সামগ্রিক মানের সাথে গ্রভীরভাবে যুক্ত ৷ অন্যথায় 
[ “বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিপ্নত হিসাব ও পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে? কাল্পনিক হতে পারে । 


উদাহরণ স্বরূপ, “সবুজ বিপ্লবের" ফলাফল ধর! হাক । আমর! স্মরণ করতে .. 


পারি যে এর ফলে ইউরোপ ও দক্ষিণ আমেরিকার বছ দেশে গম উৎপাদন 
'লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধিপেয়েছিল । কিন্ত নতুন ধরনের গম, “বিস্ময়কর চাল”, 
নতুন চাষের কৃংকোঁশল ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সম্ভীবনার দিকে 
লক্ষ্য রেখে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাটিন আমেরিকার দেশগুলো সম্পর্কে 


আশাবাদ ভবিষ্যছাণণ করা সত্বেও, ক্ষেত্রে তাঁদের ফল হয়েছিল অত্যন্ত ' 


' পরিমিত ৷ খুব ভালো হলে, এশিয়ার দেশগুলোতে কৃষিজাত উৎপাদন” বৃদ্ধি 
জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়োছিল, যার ফলে মাথাপিছু গড় ভোগ এমন 
“এক স্তরে ছিল যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক নিচে ৷ ৩০ কোটি ৫৫' লক্ষ নর- 
নারী এখনো দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করে। : 


চিরিক ৪০ কোটি জনগণের, বৈশিষ্ট্য £ আকিকার, এফ 
র তথ্য অনুযায়ী, ৯৯৭৯ থেকে ১৯৭৫' পর্যন্ত গড় বাঁদ্ধ বছরে মাত্র ০:৫ 


দিকে আফ্রিকার দেশগুলো তাদের খাদ্য আমদান তিনগুণ বাড়িয়েছিল । 

বস্তুতপস্ষে, “ সবুজ বিপ্লবের” ফল আফ্রিকার অধিকাংশ জনগণ ভোগ করতে 
পারে নি এবং যতক্ষণ না বৈজ্ঞানিক ও-প্রব্ুক্তিগত সাফল্যের ব্যবহারকে সম্ভব 
করে তুলতে সু-বিকশিত অবঃকাঠামো ও সামাজিক" পরিবর্তন ঘটানে হচ্ছে 


ভক্ষণ পরিস্থিতির বোনে! পরিবর্তন ঘটবে না । চা / 


ভি. ব্রাস্তিয়ামিকভ'(ইউ এস এস আর) বলেন যে মারকসবামী-লেনিনবাদী 


বোঝার জন্য নতুন নতুন ধারণা ও দৃষ্টিভা্র উদ্ভব ধটেছে। প্রথমত, বহু 
শাখা বিশিষ্ট কাঠামো ও. প্রাতটি কাঠামোর মধ্যে মিথক্রিয়া সংক্রান্ত ধারণা 
ও নির্ভরশশল পুঁজিবাদী বিকাশের ধারপা-3য়েছে। ' এসব) ধারণ! একত্র 
করলে, কৃষি ক্ষেত্রে যে-মৌলিক প্রক্রিয়াগুলোঁ চলছে তা বুঝতে সনাহায্য হয় ।, 


_ প্রকৃতৃপক্ষে, উৎপাদিক। শক্তির বিভিন্ন কৃষি বাবস্থা, সংযুক্ত হয় বা পরস্প- 
রের ওপর স্তরাহ্ৃত হয়। সর্বপ্রথম, প্রাকশিল্পের উৎপাদিক! শক্তির সাথে 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে. শ্রমের প্রাকৃতিক উপাদানগুলো জড়িয়ে পড়ে । শিল্প 
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(উপািকা শক্তিও রয়েছে যা “সবুজ বিপ্লবের” টিনার) অর্থ 
নীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে: বিকশিত, হয় । 

' উৎপ্যাদকা শক্তির শিল্পে র্যবস্থা গঠিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে -যে বন 
পুনরুপারনের দিক থেকে কৃষি ছিল। জাতীয় অর্থনীতির অবরুদ্ধ ও স্বয়ং 
পরিচালিত ক্ষেব্র, বর্তমানে এই ক্ষেত্র একটা উন্মুক্ত, ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে, 


যেখানে বাইরের' প্রভাব এসে পড়ছে এবং যা পণ্যউৎপাদন সম্পর্কের মাধামে 


, অন্যান্য ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত । এখানেই কৃষির ওপর বাইরের উপাদান- 
' গুলোর ০০৮ এক স্থায়ী ও অপারিহার্য উপাদানে পারিণত 
॥ হয়। 2$ 


তাং, খাওঁ সমস! হচ্ছে রিড বান বিশ্বব্যাপী 
প্রক্রিয়ার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । ক্রমবর্ধমান খান্তের প্রয়োজনীয়তা ও. 
'আঙ্কলিক উৎপাদনের স্তরের মধ্যে ফারাক 'বেড়ে। যাচ্ছে । ' 
,. খাগ্চ উৎপাদনের গুণগত নতুন, ব্যবহার বিকাশ ক্রমশ বৈজ্ঞানিক ও 
, প্রশ্ক্তিগত বিপ্লবের অগ্রগতির দ্বার নির্ধারিত হচ্ছে । ধাইহোক, অ-সমাজ- 
. ভাগ্্িক বিশ্বের বেশির ' ভাগ বৈজ্ঞানিক ও প্রযৃত্তিগত শক্তি উন্নত | 
পুঁজিবাদী দেশগুলোতে কেক্রীডুত হানি ডন 


| এই, শির ৯৮ শতাংশ হচ্ছে এই সব দেশে )। 


ফলৈ, উত্তয় পরিস্থিতি যার থেকে খাণ্ত সংকট হচ্ছে ভার অধিকতর 


. ' আন্তৰ্জাতিকাঁকরগ্ ঘটছে এবং যে-সব বৈষাঁয়ক পুর্বশর্তের মাধ্যমে এই স কটকে: 


দূর করা. ষায়, সেই সব পূর্বশর্তেরও আত্তর্জাতকীকরণ ঘটছে। . যেহেতু বি্ব- 
পুঁজিবাদের কেন্দ্রগুলোই উন্নয়নশীল দেশগুলোতে .থ দ্য সরবরাহের জন্য. 
দায়ী, সেহেহ্‌ বিশ্ব-দীর্জবাদণ অথনশী'তর চৌঁহাস্থির মধ্য নতুন অনৈতিক 


. ব্যবস্থার জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর স গ্রাম খাগ্য সমস সমাধানের অন্য- . 
" তম সবচেয়ে গুরুত্ব দার্ঘমেয়ানী-পথের সংগ্রামে পরিণত হয় । বশেষ করে, 


অ-সমাজতা স্ত্রক ছ্ানয়ায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর অনুকূলে সম্পদ আরো 
ভালোমতো। বিতরণ করার উদ্গেস্টে এই সংগ্রাম পরিচালিত হয়। একই সঙ্গে, 


, এই সব দেশের শাসগ্োষ্টী জনসংখ্যার আধকাংশ বঞ্চিত গোর অনু- 
কুলে জাতীয় আয় পুনবপ্টন করার নত কতটা অনুসরণ করে তার ওপর 


নির্ভর করে এর.সামাজিক ক্ষেত্রে খান্য 'সম্সার সমাধান ৷ - .. 

' সামাজিক সম্পর্কের দিক থে, বহু ক্ষেওীয় 'অথনশীতর ধারণা বলতে ৷ 
সাম্প্রতিক কালে বেশ্রির ভাগ উম্নয়নশখল দেশে, প্রধান ব্যবস্থা, হিসেবে: 
৫২. চা রে ] 
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4 হ্‌ 
Lai দি.চ্ছ, সেই ক্ষেত্র অর্থাৎ পুঁজিবাদ ক্ষে্রকে বোঝায় । কিন্ত 
এটাও দেখতে হবে যে, যখন অর্থনগীতটা হচ্ছে পুঁজিবাদমুখী, তখন বিশ্ব 
পুঁজিবাদঁ অর্থনীতির কেন্দ্রই এর রিভিন্ন শাখায় প্রভাব বিস্তার করে। 
সুতরাং, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে উৎপাঁদতা শক্তির শিল্প পূর্ববর্তী অবস্থা ও 
উৎপাদন সম্পর্ককে শুধৃমাত্র অভপীতের চিন্ত হিসাবে গা করা উচিত নয়, 
| পুঁজবাদণী বিকাশের নিয়ন্ত্রণকারণ নিয়ম কার্যকর হওযার ফলশ্র্ণীত হিসেবেও 
গণ্য করতে হবে৷ এই সব নিয়ম কার্যকর হওয়ার ফলে; অনুমত সামাজিক | 
পগুলো টিকে আছে ; এই'সব রূপ হচ্ছে বিশ্ব পুঁজির বিশুঙ্ছদ অভিব্যক্তি ৷ 
এই ঘটনা উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনগীতিতে বর্তমানে ফে-পরিস্থিতি সৃষ্টি ' 
হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে ; এই অর্থনীতিতে আমরা পুঁজির 
তথাকথিত রক্ষণশশীল বা অসম্পূর্ণ রূপ দেখতে- পাই ৷ 


1 


- নেইযম' ‘আমৰ্ধাৰ('জৰ্ডান ), সামৰা হায়াম (সেনেগাল ) ও স্যানডোর 
ছুরান্তি (হাজেরা ) কৃষি সংক্রান্ত প্রশ্ন, বিশেষ করে, খাছাসমস্যা সংক্রান্ত 
প্রশ্নের ' আবনর্জাতিক দিকগুলো আলোচনা করেছেন । আসহাব বলেন যে 
 অতাঁতে উন্নত পুঁজিবাদ দেশগুলো গুপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলোকে 
-ভাদের খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাবার উৎস হিসেবে ব্যবহার করত ; কিন্ত ূ 
| 'বর্তমানে এই 'সব ওঁপনিবেশিক ও. পর্ন দেশ উন্নত ুঁজিবাদপ দেশগুলো 
. থেকে থাস্ত ' আমদানখ. করতে বাধ্য হচ্ছে । ।সাআ্রাজ্যবাদী শভিগু”লা, 
'বিশেষ৷করে, খাঘ্য রধানীকার্ক দেশগুলোরপ্রহান দেশ, মার্বিন যুত্তরাই এই , 
থাষ্ত রপ্তানীকে সন্য-স্বাধীন দেশগুলোর - ওপর চাপ সৃষ্টি করার রাজনৈতিক ৃ 
হাতিয়ারে পরিণত করতে শুরু করেছে. 
থায়াম এই পরিস্থিতির আপাতবিরোধী ও ন্যটকর চার লক্ষ্য করেছেন 
যে আফ্রিকার দেশগুলো বিশ্ব-প্লীজবাদী বাজারের জন্য কৃষিজ্বাত দ্রব্য 
ৃ উ্‌ংপাদন করে চলেছে, আচ উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর কাছ থেকে বেশি 
'ধাদ্বদুব্য আমদানী করতে বাধ্য হচ্ছে ।' .এই' পরিস্থিতি বিশ্ববাজার সংক্রাস্ত' 
দৃষ্টিভঙ্গির বিন্পুমাত্র পরিবর্তনের ওপর সামগ্রিক নির্ভরতাকে ও বৈদেশিক . 
বাণিজ্যের হিপাব-নিকাশের ওপর এক ভারা বোঝাকে সৃচিত' করে; এর”. 
ফলে, এই সব দেশকে বিকশিত করা ও জনসংখ্যার শ্রমজীবী অংশ, প্রথমত . 
বৃষকের 'জীবনযারণের মান উন্নত করার প্রচেষ্টার ফলাফল হাস-পায় 1 
সুরান্যি বলেন 'যে বুর্জোয়া লেখকরা যখন উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমস্যা ও 
| পশ্চাৎপদতা ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন, তখন তারা! “জনসংখ্যাস্মনীতিষ্-র ওপর 
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শান্তি ৪ - 


সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেয়। অবস্তই অর্থনৈতিক বিকাশের ওপর ফত জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির এক প্রতিকূল প্রভার, আছে; কিন্তু এটা খাষ্ড সমস্যা তাঁত করার অন্যতম 
" কারণ মাত্র । মৌলিকভারে এই সমস্যা কৃষি উৎপাদনের নিয়মান থেকে 
সৃষ্টি হয়; আন্ত এই উৎপাদন সংকুচিত হওয়ার প্রবণতা আছে। 
" বহু উন্নয়নপীল দেশের কাছে কৃষিজাত দ্রব্যের রপ্তান_ এখনো তাদের 
আয়ের মৌলিক উৎস হয়ে আছে৷ খাইহোক, তাদের এই রপ্তানশ-বৃদ্ছি, - 
'' সামাগ্রকভাবে বিশ্ব-বাণিজ্যের বিকাশের অনেক. পিছনে পড়ে আছে) 
বিশ্বের রপ্তানির ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর কৃষিজাত দ্রব্যের অংশ ১৯৫৫ 
সালে ৫৭ শতাংশ থেকে. সত্তর দশকে ৩০ শতাংশে নেমে এসেছে । 'তাদের 
জাতীয় ও আত্তর্জাতক প্রচেষ্টা থাকা সত্বেও তাদের কৃষিজাত উব্যকে 
সিনথেটিক দ্রব্যের ক্রমবর্ধমান, প্রাতযোগ্িতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই 
সিনথেটিক দ্রব্য হচ্ছে উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর অত্যন্ত (উন্নত উৎপাদন. 
সালতার পরিচায়ক ও বাণিজ্যের ক্ষেতে বিরাট বাধা । ডি 
হস্ট' ভ্রিরেমিগের ( জি. ডি. আর, ) মতে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে ' 
বব সংজ্ঞা প্রশ্ন ও কৃষকদের মৌলিক বৈশিষ্যযকে এই প্রসঙ্গে বুঝতে হবে 
‘যে. এরা পরাধীন ও শোষিত 'শক্তি হিসেবে বিশ্ব প্ঁজবাদের অধীন | : 
, কৃষির পশ্চাৎপদতা হচ্ছে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের িয়তরপকাঁর, নিয়মের . 
এক অপরিহার্য অভিব্যক্তি । তাদের কৃষি রক্তাক্ত, সামাজিক-অথনৈতিক “ 
£ প্রগতির পথ কুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদ ও এর সাথে তৃস্থামীতন্ত্র কর্তৃক এভাবে ১ 
* উদ্ধত উৎপাদন ক্ৰমাগত জিত হওয়ার ফলে, পুরানো কাঠামোশুলো “অন, 
হয়ে গেছে । 'সাআাজ্যবাদী নির্ভরতা ও শোষপ-ব্যবস্থা মহাজন পুঁজ হিসেবে 
কৃষির অভ্যন্তরীণ সামাজিক-অর্থনৈতিক 'বিকাশের ওপর অনুরূপ প্রভাব 
ফেলেছে । এ প্রসঙ্গে মার্কস বলেছেন যে এটা “উৎপাদন ব্যবস্থাকে নিঃশোষ্ত 
করে ফেলে, উৎপাদিকা শক্তিকে, বিকশিত করার পরিবর্তে, অসাড় করে দেয় 
এবং এই সঙ্গে, যে শোচনীয় অবস্থায়, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মৃতোঁ, 
শ্রমের বিনিময়ে অ্রমের সামািক উৎপাদনরদীলতার বিকাশ ঘটে না,'সেই 
 পারিবেশকে চিরস্থায়ী করে ।"* পু 
সাতযাজ্যবাদণ রাইগুলোর ফিনাল নু ও এর সাথে সু ভীম কর্তৃক 
অর্থনীতির প্রাক্-পুঁজিবাদ ও প্রাথমিক পুঁজিবাদ ক্ষেগুলোর শোষণ: প্রকৃত. 
উৎপাঁদকদের শোষণ করার গলিযাকে হাহ করেছে এর উতর 


=: কাৰ্ল মার্কস, ক্যাপিটাল, ওর এও, পুঃ. ৫২৮ ৷ 
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উপায়গুলো থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করেছে ; ফলে, সম্পত্তি থেকে সম্পুর্ণ বা প্রায় 
সম্পূর্ণ বঞ্চিত উৎপাদক কৃষকদের এক বাহন? সৃষ্টি হয়েছে৷ ক্রিস্ত.পশ্চাংপদ 
অর্থনৈতিক ভিত্তি এইসব সম্ভাবনা পুর্ণ মভূরা শ্রমিককে প্রলেতারিয়েতে 
রুপান্তরিত করার প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে না, 'বা করলেও ভা অত্যন্ত 
আকিঞ্চিংকর ৷ এশিয়া ও আফ্রিকার বেশগুলোতে গ্রামীণ জনসংখ্যার এক 
বিরাট অংশ হচ্ছে কৃষক, যারা প্রাকৃ-পঁজিবাদী বা গোড়ার 1দকের পুঁজিবাদ 
ভূম্বামীতন্ত্, আন্তর্জাতিক ফ্রিনান্স পুঁজি ও রাই দ্বারা শোষিত ; এই কৃষক হচ্ছে 
দরিদ্র, চিরাচরিত ,জীবনধারায় অভ্যন্ত, ক্ষুদ্র বা 'ছোট জমির মালিক, যেমন 

' ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ অংশের মালিক, খতবন্দী প্রভা, বর্গাদার, ও .গোষ্টীতুক্ত লোকজন 
(প্রধানত আর্জিকায় সাহারার দক্ষিণাঞ্চলে ) বা শ্রের্শীচ্যুত ও সর্বস্বান্ত কৃষক । 


= উয়ন্ শীল দেশগুলোতে কৃষির পশ্চাংপদতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে 
'বক্তার] সবাই এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এর অর্থ: হচ্ছে অর্থনীতির 
ওঁ অংশে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের সাধারণ মান,অত্যত্ত নঁচু এবং ও অংশে 
এখনো সক্রিয় জনসংখ্যার এক বিরাট বাহিনী দেখতে পায়া যাবে । এই 1 
পণ্চাৎপনতা সামাজিক-শ্রম-উৎপাদনশীলতার নিয়নমানের মধ্যে পরিষ্ফুট এবং 
এর ফলে, আপেক্ষিকভাবে খুব কম কৃষি উৎপাদন ও এর বিকাশের মন্থর হার 
সৃষ্টি হয় 1 এর অর্থ হচ্ছে এই যে একদিকে, দ্রুত বৃষ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যার' খাদ্যের 
প্রয়োজন ও উন্নয়নশীল শিল্পের কাচামালের প্রয়োজন এবং অন্যদিকে, কষ 
 উংপাদনের স্তরের মধ্যে ফারাক ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে পশ্চাৎপদতার সামাজিক 
ও শ্রেপীগত .কারণ বিভিন্ন 'ধরনের্‌ র্ূপাস্তরশশল প্রাকৃ-পুঁজিবাদশী উৎপাদন 
সম্পর্কের প্রাধান্তের মধ্যে নিহিত । এর সামগ্রিক ফল হচ্ছে যে অধিকাংশ 
কৃষক অত্যন্ত দারদ্র-ও গ্রামাঞ্চলের শ্রমশক্জিকে সম্পূর্ণ ব্যবহার করা হচ্ছে না ও 
গ্রামের জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে । 


সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অভিজ্ঞতা ৃ্‌ 

কৃষি সমস্যা সমাধানের পথ ও উপায়গুলো বণ? এটা সাধারণত জানা 
আছে যে প্রযুত্িগভ'ও অর্থনৈভিক'আধৃনিকণকরণ হচ্ছে কৃষির পশ্চাৎপদতা 
কাটিয়ে ওঠার প্রয়োজনীয় শর্ত । কিন্তু এটা তখনই কার্যকর হয় মেখন এর 
সাথে মুক্ত হয় কৃষি সম্পর্কগুলোর আমূল পুনর্গঠন ও রিপ্রবী. সামাজিক 
.আধুনিকর্ণকরণ, যার মধ্যে রয়েছে ব্যজিমানিকানাধীন'জামির অবসান ঘটান 
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ও রাষ্ট্রের সমর্থনে বিভিন্ন পবনের কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠা অরা । অতীত ও 


বর্তমানের, ইতিহাসে এই ধরনের কৃষি- -রূপাবরের বছ উদাহরণ রয়েছে । | 
} সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্য এশিয়ার শুজাভন্ত্রগুলো!তে দুটো স্তরের মধ্য 


দিয়ে কৃষি সমস্তার আমু সমাধান করা হয়েছে । প্রণম্, কৃষক শোষণের ' 


প্রাক-পুঁজিবাদী, রূপগুলোর অবসান ঘটানোর জন্ত. সাম্ত্ততএ্-বিরোধা, গণ- 
তান্িক রূপান্তর কার্যকর কর হয়েছে৷ বাস্তব অবস্থ, অনুযায়ী এই স্তরের 


স্থায়িত্ব বিভিন্ন ধরনের হয়; কিন্ত, এর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হছে এই নীতিকে 


বাস্তবায়িত কর! 2 “যার! জমি চাষ করে গ্রাম হবে/তাদের 1” | 
-এই নগীতির বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মর্মব ত্র মৌ সকভাবে এক নি পুঁজিবা।, 


"বিরোধী আবেয় গ্রহণ করে । এহ নীতি কার্বকর হওয়.র ফলে শুধুমাত্র 


সামন্াস্রক সম্পত্তিরই অবসান ঘটে নি, যে সবতুক্কামী সামন্ততাঁস্ত্রক ও 
জবা দা (নুর শ্রম) শোষণ পদ্ধতির মধ) সংযে।গ ঘটিয়েছে, তাদের অবস্থান 
ধ্বংস হয়েছে' ৷ এইভা, , ঞতিহা'স এভাবে, প্রথম স্তর দ্বিতায় স্তরের, পথ 


প্রস্তুত" করেছে এবং এর মধ্যে পুঁপিবান- “বিরোধী পনক্ষেপগুয পা অন্তভু-ক্তি 


হয়েছিল৷ ্ পু | ea 


হয়েছে, কারণ' জমির জাঙয়করণ ও'বাজেয়াধ্যকরণ বৃহৎ বৃহৎ জমির ওপর 
রায় থামার প্রাতাষ্টত হওয়া ফণে, রূপান্তরের আইনগ $ ভাত রচিত 


, দ্বিতীয় স্তর ছিল প্রধানত সমাননতন্ গঠন স্তর ;' এবং এই স্তরে লেনিনের , 


সমবায় সংক্রান্ত 'পরিকল্পন। অনুযায়ণ ও' প্রজাতন্তরগুলে।র বাস্তব অবস্থার 


আলোতে সামাজিক যৌ খ'মার সংগর্তিত করা হয ও শক্তিশালী করা হয়, । 


এর 'ফলে, শুধুমাত্র গামীণ দরিদ্রদের ওপর - ব্যক্তি মালিকানার শোষণের 


অবসান থটে তাই নয়, কৃষি উৎপাদনের প্রয্ু্ভিপত আধুনিকীকরশের প্রয়ো-.' 
জনগয় সামাদ্ক ভিডিও গড়ে ওঠে। " 

এটার ওপর ন্দোর দেওয়া উচিত যে সোভিয়েত ইট্টিয়নের মধ্য এশিয়ার, . 
প্র্াত্তরগুলোতে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রুশ অরমিকশ্রেণী ও সমগ্র জনগণের 
প্রভৃত'ও গুরুত্বপূর্ণ সাহায্যেই কৃষি, সমস্তার সমাধান, হয় । এটা হচ্ছে বিশ্বের ' 
প্রথম, সমাজতাান্ত্রক রাষ্টের জনগণের মধ্যে আন্তর্জাতিক ত্র তৃত্ব-ও পারস্পরিক : 
সহায়তা সম্পর্কিত লোনিনবাদণী নীতির অভিব্যক্তি । জার সাজের অন্তর 
একদা পশ্চাৎপদ ও শোষিত অঞ্চলে এই আমৃল কৃষি রূপান্তর হচ্ছে এশিয়া ন্‌ 
আফ্রিকার দেশগুলো, বিশেষ করে, যারা সমাজতন্ত অভিমুখে চলেছে, তাদের 
কাছে প্রেরণাদায়ক উদাহরণ । 


~ 
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এন ঝাগভারাল, এ মিসিস, এইচ. নারি ও অনাত টা 
কমরেডর! কৃষির সমান্তাস্্িক গঠন সম্পর্কে মঙ্গোলিয়ার আভিজ্ঞত1 নিরিহ 
| ভাবে তুলে ধরেন । নাঃ / 
বাগভারাল বলেন যে ১৯২১ মালের গণ বিপ্রবের আগে উনি 
-এশয়ার মধ্যে সর্বাপেক্ষা! অন্ততম পশ্চাৎপদ দেশ । সামন্ততান্ত্রক'ও ভূমিদাস :. 
সম্পর্ক বিরাজ করত । বাস্তবিকপক্ষে, প্রাচীন মঙ্গো লিয়ায়, ব্যাপক যাষাবরী 
পশুপালন ছাড়া অন্য কোন অর্থনীতি ছিল ন! ॥ কার্ধত, সমগ্র জনগণ ছিল 
নিরক্ষর ও কৃষকরা অজ্ঞতার মধ্যে বা অরত ॥ শ্রম্জীবণ জনগণ িদেশশ 
ব্যবমাদার ও মহাজন ও দেশীয় সামন্ত প্রভুৰের ছারা বর্বরভাবে শোষিত হত ॥ ' 
গণ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে এ সবের অবদান ঘটে ; মহান অক্টোবর bos প্রত্যক্ষ 
প্রভাবে এই বিপ্লব জয়ঙ্গাভ করে । " 2 
_গ্রণতান্রক বিপ্লবের স্তরে (১৯২১-৯৯৪০) যে সব গুরুত্পূর্ণ কাজ সমাধান 
করা হয়, সে সব কাজ হচ্ছে কৃষকের মুক্তি, জমি জাতীয়করণ, সামন্ততাভ্রক 
»)সম্পাততর অবলুধ্থি, শ্রম্ীব কৃষকদের হাতে সাধারণ ভৃষ্বামণ প্রভু ও মহাস্তদের 
} গবাদি -পশু হস্তাত্তার ত 'করা, কৃষকদের উদ্ভোগে জীবন ধারণের মতো! 
আর্থব্যবস্থাকে ক্র পণ্য অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা৷ ও সঙ্গে সঙ্গে পুঁজিবাদী '. 
উপাদানগুলোকে সা করা, প্রাথমক স্তরের সমবায় প্রতিষ্ঠা করা! 
ইত্যাদি । 6০ ! £ 
'এই সব গণতভাস্রক রূপার কার্যকর করার পর পার্ট জেনিনের সমবায় - 
সংক্রান্ত পরিকল্পনা অনুষায়ণ সমাজতাপ্িক পথে কৃষিকে ক্রমশ পু্নগঠিত করার 
, কাজে ছাত দেয় । বেশ-কিছু স্তরের মধ্য বয়ে ব্যাক্তগত খামারগুলোকে যৌথ 
খামারে পরিণত করা হয় এবং এই প্রক্রিয়া শেষ হয় পঞ্চাশ দশকের শেষে | 
এটা প্রায় ২০ বছর আগেকার কথা 1 সমবারগুলো। বৃহৎ বৃহৎ সমাজতাপ্রিক 
যোঁথ খামারে পরিণত হয় হাজার হাঁজার ছোট ছোট খামারের জায়গায় ' '. 
এখন ২৫৭টি বড় বড় যোঁথ থামার ও ৫৭টি রাষ্ট্রীয় খামার রয়েছে। এইস্ব 
খামার অধিকাংশ বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য উৎপাদন করে । | রর 
সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য রাতপ্রা্তিম সমাজভাপ্রিক দেশগুলোর 
সাহায্যে কৃষি উৎপাদনের আধুনিক বৈষয়িক.ও প্রযুক্তিগত ভিত্তি গড়ে উঠেছে 
এবং বর্তমানে সমস্ত প্রধান প্রধান 'কাঞ্জই আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে করা 
- হচ্ছে । ৯৯৫৯ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত বিক্ররযোগ্য দ্রব্যের উৎপাদন ২৪৯ শতাংশ 


বেড়েছে । যৌথ খামারে মাথা পিছু আদিকের বাৎসারক সপ 2 


এ 


৫৩ গুণ ৷ এই সব যৌথ খামা রর মডেল রুলস অনুযায়ী এদের রদগ্তরা শুকর 
ও পোলট্রি ছাড়াও উত্তরে তাদের, নিজেদের খামারে ৫০টি পন্ত ও দক্ষিণে 
৭৫টি, পূর্যন্ত গবাদি পশু রাখতে পারে । এই সব সংখ) প্রমাণ. করে যে ক্ষুদ্র 


ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত খামারের চেয়ে বড় বড় আক'রের সমাজতান্ত্রিক খামারের সুবিধা 


-_ কত বেশখ। এই খামার ব্যবস্থাই কৃষির বিকাশ ও' প্রামীণ জনগণের সাংস্কৃতিক 


- ও প্রুজিগত মান. hl করার ও বৈধারক তি হাঁ করার হার উদ ৃ্‌ 
করে দিফেছে । Lr 

.ডাপডনভ বলেন যে, আমাদের দেশে সমবায় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার , 
“ফলে কৃষি উৎপাদন কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে অতীতে কার্যত | 


EE পশুপ্রালন ছিল আমাদের দেশে একমাত্র ক্ষেত্র এবং জনগণের একমাত্র পেশা ) - 


রব কিন্ত যেসব জমি চাষ করা'হোত ন1,সে সব জমি চাষ করার ফলে শস্য. 
j উৎপাদন লক্ষ্যপণয়ভাবে বেড়েছে, এই শস্য উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে বর্তমানে 
খামারজাত দ্রব্যের মোট ২০ শতাংশ ৷ ' শস্য উৎপাদনের বিকাশ শাক 
সবজী . ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন ও দেশকে নিজের উৎপন্ন দানাশন্য 
যোগাতে সক্ষম করেছে? | ঃ 

'শিনিস মক্ষোিয়ার কৃষিতে রূপান্তর সাধনের' নারদ বৈশিষ্টাগুলোর 
প্রাত দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । এই ক্লপান্তর সাধন বিশেষ ধরনের সামাজিক- 
অর্থনৈতিক দম্পর্ক দ্বার! নির্ধারিত হয়েছে । যে সব দেশে শস্য উৎপাদন হচ্ছে 
কৃষিতে মৌলিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, সে সব দেশে ভূমি-সম্পর্ক পুনর্গাঠিত করেই 
কৃষি সমস্যার সমাধান ঘটানো হায় | মঙ্গোলিয়ার .এই সমস্যা জমি ও পশু 
জাতীয়করণ করে গণতাস্ত্রিকভাবে সমাধান করা হয়েছে; এই জমি ও পশু ' 
সমিস্ততাপ্তরিক তৃস্বামীদের মালিকানাধীন ছিল । 

'বি দিরেন্দিক বঙ্গেন যে মঙ্গোলিয়ার কৃষকই হচ্ছে ৯৯২১ সালের 
বিপ্লবের প্রধান চালিকা শক্তি । বিপ্লব জয়লাভ করার পর, মঙ্সোলয়ার 
গণ বিপ্লব পার্টি গ্রামাঞ্চলে শ্রেণশ সংগ্রামের তত্ব দ্বার! চালিত হয়ে ভিন্ন,ভিন্ন 
কৃষক. কুল সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন নত অনুসরণ করে, যেমন মধ্য কৃষকদের ওপর 
নির্ভর করে দরিদ্র কৃষকদের অমর্থনন্ুকরা ও শোষক শ্রেপপগুলোকে সংকুচিত 
করার নীতি । উর 
প্রয়োজন'য় শর্ত ৷ | 

এম স্তানবদোরস মঙ্গোলিয়ার কৃষক বিপ্রবী গণতাপ্রুক শির বিবরন , ও 
নিদিষ্ট বৈকিপ্ষ্যর ওপর বক্তব্য রাখেন । [{যে সব সমাজততযুখী-দেশে ক্ষমতা 


&৮ 


~~ 
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" পণতাপ্রক শতক্তিগুলোর জোটের অন্তু, যেয়ন জামক, কৃষক, পেটি 
বুর্জোয়া ও মাঝারি বুর্জোয়াদের একাংশ, যার! সাম্রাজ্যবাদ ও প্রাতক্রিয়াশশীল 
শক্তির সাথে একত্রে কাজ করছে, সেসব দেশের "বিপরীতে, মঙ্গোঁলিয়ায় 
কৃষকই ছিল বিপ্লবী, গণতান্ত্রিক একনায়কত্বের শ্রেণী: ভিত্তি, কারণ এখানে 
্রামকরেদা বা জাতীয় বুর্জোয়া 1 ছিল ন! ৷ জাতায় শ্রমিক্রেণার, অভ্যুদয়ের 
পুর্বে, আতর্জাতিক দাঁমানার মধ্যে রুশ শ্রমিকর্জেণ ও মঙ্গোলিয়ার কৃষকের 


মৈত্ৰ [িসেবে,। শ্রামিক-কৃষকে র. মৈত্রী কার্যকর হয়েছিল । এই মৈত্রীর '. | 


ফলেই মঙ্সোলিয়ার গণ ক্ষমতা ছিল ' এক ধরনের. প্রলেতারিয়েত ও কৃষকের 
বিপ্লবী গণভীস্ক একনায়কত: যা-কাহত বিপ্লবী জনগণের, গণতান্ত্রিক 
একনায়কত্বের 'সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল ; 'এই গপতান্্ক একনায়কতের কা 
লেনিন বারবার বলে? গেছেন '( তল্যুম ৯, পৃ ৫৬, ভম্থাম ওঠ পৃঃ ৩৫২-৩৫৫) | 7 
এস বির! সমাজতন্ত্র উত্তরণের যুগে কৃষকদের আটক দৃষ্টিভণ, পরিবর্তন 
করার গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেন । | 
.. শণ বিপ্লব মঙ্লোলিয়ার কৃষকদের সার্বিক আত্মিক পুন‘জাগরণের পথ, 
উম্মুক্ত করে দেয়। সমাজতান্ত্রিক নশতির- ভিত্তিতে গঠিত কৃষি সমবায় 


পশুপালনকারশদের জখ্বনের ' প্রতিটি ক্জেত্রে. সর্বাপেক্ষা গভশর- পরিবর্তনের . ' 


' সৃচন্! করে ৷ মানুষ কর্তৃক মানুষের শোষণের সামাজিক ভিত্তি চিরদিনের 
/ মতো অন্তহিত হয় । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির মালিকশ্রেশী ”সম্পূ্ভাবে . এক- নতুন 
"শ্রেণীতে রূপান্তরিত হয়, সমাজুতস্তরের নশীতি অনুধায়ী জীবন্যাপনকারণ 

সমরায় কৃষকত্রেণী । . কৃষকদের সাংস্কৃতিক জীবন ও প্রতিদিনকার পাঁরবৈশ 

ক্রমশ উন্নত হতে থাকে এবং  যাধাবরণী জীবনের পশ্চাৎপদ কূপ অতথতের, 
মধ্যে হীরক যায়। প্রাতটিকৃষি সমবায়ে বিদ্যালয়, চিকিৎসা! কেন্দ্র, 'পঞ্ড ' 
চিকিৎসা কেন্দ্র, ক্লাব, বিদ্যাং উৎপাদন, কেন্দ্র, রেডিও " স্টেশন, স্লানাশার, 
হোটেল,' নার্সারী বিদায় “সাংস্কৃতিক ও- কাজকর্মের বিণ. আছে। 
নিরক্ষরতা দুর করা হয়েছে ¢ 

সমাজতান্ত্রিক জশবনধারা ঙ্গোলিয়ার কৃষকদের কাজের ei দৃষ্টিভঙ্গীর 
ওপর এক প্রভাব ফেলেছে। ' তার? বর্তমানে তাদের সামাজিক কর্তব্য. 
পালন, শ্রম শৃঙ্খলা মেনে চলা শ্রম ঘটার পূর্ণ ব্যবহার, শ্রম উৎপাদনশীলত। 

ও শ্রম দক্ষতা, সমাজতা স্্রক প্রাতষোিভায় ব্যাপক অংশ গ্রহণ, সমাজতীস্্িক 

কার্জের জন্য আন্দোলন ইত্যাদৈর:পা প্রতি. এক গভীর সচেতন দি শ্রহণ 

করেছে । ই EE 0 


/ , 8০ 


। ্ চে পিছ? / 


. সম্মেলনে অঁশগ্রহণকারীরা ,গ্রভশর আগ্রহের- সা: থে অদ্বান্য সমাজতা্রিক 
দেশের কৃষির রূপান্তর সাধন্রে অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত বিপোগুলোও শোনেন! । 
ভ্যান টাও (ভিয়েতনাম) , বলেন যে, উত্তর ভিয়েতনামে! কৃষকদের 
স্বেচ্ছামূলক সমযায়গলো প্রধানত ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০-এর 'মধ্যে গড়ে ওঠে, ও 
সম্পূর্ণ, হয় ! সাকিন ‘আগ্রা দের. ব্ক্দ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের : সমর, 
“ভিয়েতনামের গ্রামীন এলাকাগুলো ইতিমধ্যে প্রচুর উৎপাদন', ক্ষম্ত! অর্জন 
২ করেছিল এবং ' সাফল্যের সাথে নির্ভরযোগ্য .পশ্চাদভাগের ভুমিকা পালন, 
করেছিল 1 ' উত্তর, ভিয়েতনামে সমাজতন্ত্র জয়লাভ, করার ফলেই, আমাদের | 
কৃষকরা! স্বাধীনতার ঠিক পরেই দক্ষিণের কৃষকদের সাহায্য দিতে পেরেছিল ৷ ' 
সম্প্রতকালে কাষিকে . যন্ত্রপাতি দ্বারা সজ্জিত করার, ক্ষেত্রে লক্ষাপীয়, 
প্রশ্গীত ঘটেছে; এবং এট! শ্রম ,উপাদনশণলতার ওপর ভালে! প্রভাব 
ফেলেছে ।  উৎপাদিকা 'শ্ভির বিকাশও উৎপাদন সম্পর্ক ও জাঁবনধারণের. 
মান উন্নয়নে বু ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছে চিন 


' সম্মেলনের বক্তারা গণপ্রজাতক্ রী. কোৰিয়া 'শাভপর' কফষিপারের 
'সাঁমাজিক চারত্রের ওপর' “জোর দেন । এই ' রূপান্তর সাধন গ্রামাঞ্চলে :' 
উৎপাদন সম্পর্ককে আমূল পরিবর্তিত করেছে এবং'কৃষি উৎপাদন বাড়িয়েছে ও? 
ও জীবন ধারণের মান উন্নত, করেছে। te 

পি আর শি-র গ্রামাঞ্চলেও? এর প্রতিষ্ঠার গোড়ার বছরগুলোতে : 
ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটেছিল; কিন্ত চশনা নেতাদের পরপর lhe 
নশীতির ফলে কৃষিতে এক লক্ষণীয় অধঃপতন ঘটেছে । ! " 


জর্জ দুই ক্যানেলা ( কিউবা ) বলেন' যে আমাদের পার্টির কৃষি সং 

| নণীতি কৃষকদের ভালো ভালো যন্ত্রপাতি দেওয়া, সম্পদগুলোর ফলপ্রসূ বাবহার , 
ও প্রযুক্তিগত ‘প্রশিক্ষণের উন্নতির মাধ্যমে কৃষির উৎপাদনশলত' বৃদ্ধি করার' 
“ প্রয়োজন থেকে উত্তত হয়েছে । ' অতাঁতে কয়েকবছর ধরে আখ-উৎপাদন, 
তামাক, .ফল ও শাক-সব্‌জা লক্ষণায়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে ॥ কৃষকরা শ্রমের ” 
উৎপাদনশশ্লতা বাঁড়াবার জট সমাতা প্রক অনৈতিক কাজ গ্রহণ করার ৰ 
প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে, গভীরভাবে ‘সচেতন ৷ - . সমরায়ে বা রাষ্ট্রীয় খামারে 
হ্েচ্ছামূলক যোগদান হচ্ছে সামাজিক-অ্থনৈতিক কাঠামো রূপান্তরিত করার্‌ 
ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ৷ সমাজতা স্রিক জবনধারার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাবার 
জিরা তা মর 
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সম্পন্ন করা, হচ্ছে । বিকাশের অধ্যান্ত ক্ষেত্রের মতো, এখানেও আমর! ভ্রাতৃ- 
প্রতিম সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর কাছ থেকে বহু সাহায্য, লাভ করছি। 


কা্রিযিয়ার্জ ' সবিরভালিক( পৌঁধাউ)বলেন রে পি. ইউ, ‘ডব্লিউ. পির 
. কৃষি সংক্কা'্ নীতি মার্কসবাদ- 'লেনিনবাদের নশীতগুলো থেকে ও সমাজতন্ত্র 
গঠনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও শ্রামক-কৃষকের মৈত্রীর লেনিনবাদণ রণনপীত থেকে , 
উত্তহত। পার্টির লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে সমাজতন্ত্র নির্মাণ কর! ও জনগণের 
ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন মেটাতে সমর্থ এক উৎপাদনশশল কৃষি প্রতিষ্ঠা করা! 


তিনি পোল্যাণ্ডের : কৃষিতে সমাজতা"স্ক ভাঠামে গড়ার নতি বর্ণনা 
করেন; এই নাতির ওপর ত্তি করে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, সমবায় সংগঠিত . 
হয়েছে, সংগঠিত হয়েছে কৃষি সংক্রান্ত গোঠাঁ, উৎপাদকদের সমবায় ও যৌধথ- 
খামার । গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধন করার সময় পি ইউ ডক্লিউ' 
পি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যানা ভ্রাতৃপ্রাতম দেশের আিন্্রতভাকে 
০ 
বার্যকর করে চলে । 
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কৃষি-সংস্কার আরস্ত করে বিপ্লবী রূপাস্তর শুরু হয়। এর ফলে বড় বড় 
' ভৃস্বামশীবর্গ ধ্বংস হয়ে যায় ; এদের কাছ থেকে ক্ষতিপুরণ,ছাড়াই ২৩ মিলিয়ন 
হেক্টার জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছে এবং প্রামাফলে.সামন্ততাস্তিক সম্পর্ক ধ্বংস 
করা হয়েছে৷ সামন্ততন্্র বিরোধী সংস্কার সম্পূর্ণ হলে পর ১৯৪৯ সালের 
মার্চ মাসে কৃষির সমাভতান্র্িক রূপান্তর কার্যকর হয়) এটা বারো! বছরের 
মধ্যে, অর্থাৎ ১৯৬২ সালের মধ্যে এটা সম্পন্ন হয়। এই কালপর্বে ক্ষুদ্ 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে বৃহদাকার সমাজতাস্্ক সম্পত্তিতে, রুমানিয়ার 
গ্রামাঞ্চলের উত্তরণ ঘটে । সমাজতান্িক কৃষি হচ্ছে কাষজীমির ৯০৫৮ 
'শতাংশ ; এর মধ্যে ৬০৫৩ শতাংশ হচ্ছে সমবায় ও' ৩০:০৫ শতাংশ হচ্ছে 
বাসী সমবায় । এই কালপর্বে কৃষিজাত উৎপাদন গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার 
চেয়ে করত বৃদ্ধি পেয়েছে । - /* 


আর সি পি-র কি নর অন্যতম রণ বিষয় হল কৃষকদের জান রে | 


ধারণের উন্নতমান এবং তার উত্তরোত্তর বদ্ধি।. এই. নশতি যে-বিষয়গুলোর 
১ নিশ্চয়তা বিধান' করে তা হলঃ গ্রামাকলে সমাজতাস্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের 
বনরবচ্ছিন্ন উন্নয়ন সা বুশ _আদর “ও. সায়া 


ৃ f E ৬৯ 


সি, ৮০ 


: কৃষকদের শক্তিশালশ মৈত্রী, কার যা এক ইট সারদা ও 
উৎপাদক সমবায়গুলোর মধ্যে ঘনিষ্ট বন্ধনের প্রসারতা । 
জাংবাসাভা দোক্টাদেডি। (দেকোঝোভাকিযা) বলেছেন যে নহযোগিউা 
এককভাবে কৃষিতে আমল পারবর্তন সুনিশ্চিত (করে না; বুর্জোয়া চেকোক্কো- 
ভাকিয়ায় সমর্বায় আন্দোলনের ইতিহাস থেকে এটা জানা যাবে । 
যে-কোনো কৃষি সংস্কারের সাফল্যের ভিত্তি হল একটি, বিপ্লব-রাজনৈতিক্ক 
ক্ষমতার অস্তিত্ব । , ১৯৪৮ সালের, ফেব্রুয়ারিতে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিক- 
শ্রেণীর বিজয়. কৃষির প্রগতিশল কাঠামো পুনর্গঠনের বাস্তব ক্ষেত্র সতত করে 
ৰং লোনিনের সবার পারিক্ার সীল এয়োগের মাধযযে এরা সম্পন্ন 
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আমাদের কৃষিতে সমাজতান্ত্রিক বিকাশ ' ডি স্তর ও 
চরিত্রে এবং কৃষকদের কাজের অবস্থা ও জা'বনধার্ণের মান প্রভাতি'কষেত্রে 
আমুল পরিবর্তনের সুচনা করে । ১৯৪৮ সাল থেকে 'মোট কৃষি উৎপাদনের 
পরিমাণ দ্বিগুণ হয়েছে, অপর পক্ষে কৃষি-জমির আয়তন হাস হয়েছে এবং 

কািতেখাযুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে কমে গেছে (৬০ শতাংশ ) | 

শ্রমের উৎপাদনশ শক্তি ৪ গুণের বেশি বৃদ্ধি হয়েছে । উংপাদিকা শক্তি 
বিরাটভাবে বেড়েছে । - / 

 'খাস্ঘশস্ত প্রভৃতি ফসল-সংগ্রহের কাজে সম্পূর্ণভাবে যন্ত্রচালিত পদ্ধতি, 
প্রবর্তন-করা হয়েছে, প্রধানত, অন্য ফসলের ক্ষেত্রেও অনুক্ূপ- রাবন্থা নেয়া 
হয়েছে ; পণ্ড প্রজনন ক্ষেত্রেও বৃহদায়তন শিল্পের প্রমুজিবিস্তা প্রবর্তিত হচ্ছে । 
বিশ্বে প্রথম যে-কয়টি দেশে মেহনতপ মানুষের কৃষি থেকে উপার্জত অর্থের 
পরিমাণের সঙ্গে, অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রে মেহনত মানুষের উপার্জিত 
আয়ের পার্থক্য দুর করা হয়েছে, চেকোগ্নোভাকিয়া সে দেশগুলির অন্যতম, ।. | 
সমবায় কৃষক এবং রাষ্্রায়ত্ত সংস্থার শ্রমিকদের বা ও বৈধ মর্যাদা 
সমানতাৰে স্বীকৃত হচ্ছে । 

| ইতিহাসের স্বক্প সময়ের মধ্যে এই সাফল চর এবং তাঁ অত্যন্ত 
সুষ্ঠুভাবে মার্কসবাদশ-লেনিনবাদণী কৃষি তত্বের বালিষ্ঠতা. 'ও প্রাপশাক্তির এবং 
. কৃষিতে উৎপাদনের সমাজতাত্তিক ব্যবস্থার সুবিধার কথা প্রমাণ করে । এটা 
অ- পৃঁবাদশ-পথ আভমুখী উন্নয়নশীল দেশগুলোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে 
সাহায। কুতে পারে।, | 1 : 
সম্মেলনে অংসঞ্রহণকারা অনেকে বলেন যে হিপ প্রাচ্যের প্রজাতন্ত্র 
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গুলোতে এবং সখাজজভাক্্ক' লোভ দেশগুলোতে কৃষি পারের 'আভজ্ঞ- 
তার মুল উপাদানগুলো নিঃসন্ন্দহে নব রাষ্গুলোর পক্ষে বাস্তব্ষেত্রে ' 
গুরুত্বপূর্ণ ৷ তাই, বেইলে৷ ডিয়াল্ো শনির কৃিতে' যৌথকরণের নীতির 
কথা আলোচন! করেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে মঙ্গোলিয়! ও ভিয়েতনামের 
মতো সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে অনেক বিষয় নেওয়া হয়েছে 
উৎপাদিকা শক্তির উন্নয়নের - প্রার্থমক নিপ্রমীন সত্বেও এই ছুইটি দেশের শুধূ' 
উৎপাদনের আধুনিক উপায়সমূহ ব্যবহার করেই নয়, পুরানো ও আধা-পুরানো 
উপকরণ ব্যবহার করেও ক্রমে সমাজতান্ত্রিক ,যৌথকরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া 
সম্ভব _হয়েছিল' | 2 « - 
এন আমির ( ইরান ) বলেন £ কৃষি সমস্যার আমল সমাধানের ক্ষেত্রে 
আমরা সমাজতীস্ত্রিক.দেশ, বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্যগুলো 
ুষ্থা নৃপুজ্ঘরূপে পরাক্ষা করে 'চলেছি এবং জনপ্রিয় করে তুলছি।' সমাজ- 
তান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোতে, বিশেষকরে আমাদের প্রতিবেশী সোভিয়েত 
ইউনিয়নের এশীয় প্রজাতন্ত্রে কৃষির রূপান্তর ইরান'য় কৃষকদের বিপুলভাবে 
প্রভাবিত করে" আমরা বর্তমান সমাজতন্ত্রের সাফল্য সম্পর্কে তথ্যাদি 
প্রচারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি ৷ যে-সমন্ত দেশ অ পুঁজিবাদী বিকাশের 
পথ গ্রহণ করেছে সে-দ্রেশগুলোর অভিজ্ঞতা নিয়েও আমরা পরীক্ষা, করেছি ।.. 
এসবকিছুই আমাদের 'নিজেদের কৃষি কর্মদুচ্ঠকে সমৃদ্ধ ও প্রসারিত, করতে 
এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ব্যাপক দ্রঙ্গভ্রোত্রে মধ্যে প্রলেতারিয়েত ও 
কৃষকদের মৈত্রী, শাক্তশাল”' করার কা সম্পন্ন করতে আমাদের' সাহায্য 
করে। le is | 
'_ অবশ্য না EERE রর 78 এবং 
রাজনৈতিক অবস্থার বিরাট বৈচিত্র্য অনিবার্ষভার্বে কৃষির কাঠামো পুনর্গঠনে 
নির্দিষ্ট ধরন, পদ্ধতি, গভীরতা, পরিধি এবং পর্যায়ক্রমিক ফলাফলের উপর 
প্রভাব বিস্তার 'করে। জমি জাতীয়নরণ, ক্ষুদ্রপণ্য উৎপাদন চালু রাখার 
সময়সীমা, কৃষকদের. সহযোগিতার গতি ও পদ্ধতি, রাষ্ট্রীয় কৃষি সংস্থা গঠন, 
প্রভৃতি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির উপরে নির্ভর করে কাজে লাগানো হয়। তথাপি 
সমাজভাম্ত্ক দেশগুলোতে কৃঁষরূপান্তরের সাধারণ লাইন আফ্রিকা, এশিয়া 
' ও লাতিন আমেরিকার গ্রামাঞ্চলে সামাজিক-অর্থনৈভিক এবং কারিগরশ . 
উন্নয়নের বাস্তব চাঁহিদার পক্ষে সম্পূর্ণ গ্রহণধোগ্য । সমাজতন্ত্র আভিমুখা 
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', দেশগুলোতে যে-সংস্কার সাধিত হয় মোটামুটি তার সেই একই লক্ষ্য-পণ্ে চলার : 
কেক থাকলেও! এই কৃষি সংক্রান্ত নীতিতে কতকগুলো অসংগতি দেখ! দেয় 
এবং এই অনংগাতির উৎস লাইনার রাজনৈতিক নাত চির 


সমাজতন্ত্র অভিমুখী. দেশগুলোতে রূপাস্তর 


এই রূপান্তর! সম্পর্কে আলোছন! প্রসঙ্গে সমাজতন্ৰ অভিমুখ দেশগুলোর 
বিভিন্ন, বক্তা অর্থনৈতিক, রাহী জিকির জুতার 
পরিধি নিয়ে মতাবানিময় করেন । ; 
' ব্যামো সেখো: বলেন যে জা CE OEE 
বিশেষ দৃষ্টান্ত ৷ সামন্তাবরোধী সংস্কার থেকে উন্তৃত কৃষি কাঠামো পুঁজিবাদী 
সম্পর্ক বিকাশের সুচনা করেছে প্রতৃত,ক্ষতিপূরণ-প্রাপ্ত ভূস্বামীদের অনেকে 
পঁজবাদপতে পাঁরণত হয় ॥ ' বৃহৎ ভুস্বামীদের কাছ থেকে হস্তান্তরত,জাম ধনী 
কষরদের হাতে শিয়েছে_এরা' তাই গরিব কৃষকদের ক্াতয়াধন করে খামার 
| সম্প্রসারিত করেছে । 
কাষতে 'রাইীয় ও সমবায় ক্ষেতের লগ, দুমিকার ফলে পুঁজিবাদশ 
. বিকাশের আরও. “সুযোগ ঘটেছে_-তাই কৃষি-জামর মাত্র ৯ শতাংশ রা 
নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, এবং সমবায় ক্ষেত্রের নিযে রয়েছে ৯৬৯ শতাংশ)... 

গ্রাম্য রূর্জোয়ারা হত ব্যবসায়ী রোযা ও সরকারি আমলাতস্রের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবেও পরস্পর-যুক্ত থেকে' কাজ চালিয়ে যায় । এটাই হল এদের 
নিরবচ্ছিন্ন বৃদ্ধির ও জাতীয় ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী ঝেশাকের বিকাশের কারণ । 
এই ঝেশীকগুলিকে ‘যদি খর্ব করতে হয়*তাঁহলে আমাদের অবস্তই প্রথমত, 
প্রাক-পুঁজিবাদণ সম্পর্ক স্পূর্ নির্মূল করতে হবে এবং দ্িতীয়ত্ ঁিবাদী- 
সম্পর্কের ক্ষেত্র আবিচলভাবে সংকুচিত করতে হরে ৷, 

পুঁজিবাদ অভিমুখী দেশগুলোতে কষ রূপান্তর সম্প্রসারণের সমস্যা নিয়ে 
'সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য বক্তারাও আলোচনা করেন । জাসেষ 
- মহম্মদ আল-ছেনওয়েই (ইরাক ) উল্লেখ, করেন যে ভাধা-সামস্ততান্্রক 
সম্পর্কের উপর প্রচণ্ড 'আঘাত ও তাদের নিশ্চিহ্ন করার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম' 
' সত্বেও এবং'সমবায় ও যৌথ খামার প্রবর্তন ও রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বৃহত্তম ভূমিকা- 
সত্বেও গ্রামীণ ইরাক এখনও অতীতের বিশাল বোঝা বহন করে চলেছে এবং 
কার উৎপাদিকাশক্তির আধুনিকীকরণের কাজ অনেক, পিছিয়ে আছে । 
সমবায় সামাগুলো কাষ কারিগরী কার্যক্রম, খানও বিন গভীর 
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। মধ্যে তাদের কাজ সীমাবদ্ধ রাখে । আধা-দামন্ততাত্্িক সম্পর্কের (প্রধানত; ) 
“শিবলোপ সাধনের' ফলে কৃষকদের কোনো তোনো! অংশের মধ্যে পুঁজি সঞ্চয়ের 
জন্য ও পুঁজিবাদ 'সম্পর্ক বিকাশের পক্ষে এক অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয় । 
যার! অর্থনৈতিকভাবে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী সমবায়গুলো| তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে 
; যেতে দেখা .গেছে। তাদের হাতে রফ্ষেছে চাষযোগ্য জমির এক বিরাট 
অংশ- কিন্তু গুণগতভাবে এই সমবায়গুলোর কোনো উন্নয়ন হচ্ছে না এবং . 
উৎপাদক সমবায় হিসাবেও তাদের রূপান্তর ঘটছে না । এটা কৃষি উৎপাদনের . 
ক্ষতি সাধন করছে, সমগ্রভাবে জাতীয় অর্থনীতিকেও আধাত.করছে এবং এটা 
পরগাছার মতো এক ক্রমবর্ধমান বুর্জোয়া স্তরের জন্ম দিচ্ছে । আমরা এটাকে 
বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া এবং সমাজভীভ্ত্রিক রূপান্তরের পক্ষে বিপজ্জনক বলে গণ্য 
কার। ' '/ 
আপি যালফি ভদিনোীঃ কৃষি বষপাস্তর. সম্পর্কে বিস্তারিত বির 
করেন এবং এই রূপান্তরের নিয়লিখিত ফলাফলগুলোর কথ! উল্লেখ করেনঃ 
' যার! জমি চাষ করে তাদের মধ্যে- ৯,0০০,০০০ হেক্টরেরও বেশি 
} সরকারি জামি পুনর্বন্টন; :. 
॥ ২৩,০০০ ব্যজিগত জোত চি বরা হয়েছে এবং ফলে প্রায় 
$৬০, ০০০ হেক্টার জাম রাষ্ট্রের হাতে শ্বন্ত হয়? j . 
_ এই কাজের ফলে সর্বমোট ১০০ ০০০ ক্ষেত মঞ্জুর ও ভূমিহীন কৃষক 
উপকৃত হয়েছে এবং তা ৬ হাজার উৎপাদক 'এবং ৬০০ কল্যাণমূলক সমবায় 
সংগঠিত করতে সাহায্য করেছে৷ সমবায় ক্ষেত্রের হাতে এখন যে ১.৫ 
“মশিয়ন হেক্টার জনি রয়েছে তা পুর্বে সামন্ত প্রভু ও গ্রামীণ পুঁজপতিদের 
দখলে ও ' নিয়ন্ত্রণে ছিল । এইভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ও, সমবায় ক্ষেত্র 'থেকে প্রায়. 
' ৪০ লক্ষ হেক্টার অর্থাং চাধ-যোগ্য রনির ৫০ নাহার বেশি জাম, হস্তাঃর 
করা হয় ।, রত 
তির EE | ৃ 
তুমি সংস্কার সংস্থার উপর প্রভাবশাঁল বৃহৎ মালিকদের এক বড় অংশ 
্ কৃষ বিপ্লবের আওতা থেকে মম্পূর্ভাবে মুক্ত থারে ; 
। অনেক সমবায়ের অনুপস্কুজতা প্রমণণত হয়েছে; 
_ প্রতিক্রিয়াশশীলমহলের প্রতিরোধের ফলে বৃ দুর এলাকায় গ্রবাদি , 
পণ্ড ও মেষ পালন কেনে কি বব সম্প্রসারণের কাজ বাধাপরাথ হচ্ছে 
ই মহত জটির পেছনে অনেক কারণ রয়েছে: : এর একটি কারণ ছল 
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একদল কৃষকের ইতস্তত মনোভাব ও দ্বিধাগ্রস্ততা--যেহেতু তার! তখনও কৃষি. . 
- বিপ্লব থেকে উপকৃত হয় নি। । এধরনের কৃষকদের রয়েছে হাজার হাজার 
খামার এই খামারগুলিতে মুজ রড়েছে প্রায় ১৫ লক্ষ কর্মক্ষম নারণপুরুষ 
অর্থাৎ সক্রিয় গ্রামীণ জনুসূংখ্যার ৬০ শতাংশেরও বেশি । : | 
j “মালকি বলেন, আমাদের ভুমি সংস্কারের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিত 
: ইট পরস্পর-বিরোধা অবস্থার ছারা নির্ধারিত হয়ঃ ২ 
(৯) একদিকে মধ্যবিত্ত (পাতি বুর্জোয়া) সুলভ মতাদর্শ থেকে ক্রমে মুক্ত 
: হয়ে বিপ্লবী গণতন্রীদের স্মাজতাত্তিক আকাক্ষার মধ্যে এই উপলা্ধ আসছে: 
যে, কৃষি বিপ্লবের , অর্থ হল সমাজের এক সুদূর প্রসারণী আমুল পুনর্গঠন, ' 
অন্ম দিকে জাতীয় ুর্জোয়াদের শ্রেপীস্বার্২তারা সরকার যন্ত্রে তাদের' 
প্রতিনিধিদের মাধ্যমে কৃষি বিপ্লবে পসভগত রূপান্তরের আশা , পোঁষণ করে ; 
, (২) একদিকে প্রগতিশীল লক্ষ্য যা সমাজতন্ত্রের পথে আরও এগিয়ে 
যাওয়ার জন্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও. রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করবে, এবং 
{ অগ্াদকে, এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য গঠিত সংস্থাগুলোর দর্বলতা,। তাই 
সংস্থাগুলো গণবিরোধী পদ্ধতি ব্যবহার করে, জনসাধারণের উপর 
কিছুটা অথবা আদ প্রভাব বিস্তার করতে উদ্ভোগণী হয় না, এবং, উপরস্ত, 
এই সংস্থাগুলো হল দক্ষিণপন্থণ চজ্রের অন্র্ধাতমুলক কার্যকলাপের লক্ষান্থল। 
৮ তা সত্বেও জনগণকে সমাবেশ করার বিপুল প্রভাব থাকায় 'কৃষি এবপ্লব, 
' কৃষকদের এক ব্যাপক অংশকে সক্রিয় করেছে । বন্ততপক্ষে, মেহনত কৃষক 
এখনও আমাদের জনসংখ্যার. এক বৃহং অগশ- এবং বৈপ্রবিক' শকিগুলো 
যে-গণ সমর্থন লাভ করে তার, পরাধি ও স্বায়িত্বকাল নির্ভর করে “সমাজ 
প্রগতির শক্রদের দাসত্ব-থেকে 3 কৃষকদের মুক্ত করার সামর্থ্যের উপর 1 
ডিয়াল্লো-বলেন যে গিনির ডেমোক্রাটিক পার্টির অর্থনৈতিক, নগীতর 
মোক উপাদান ফে-ভাবে সুত্রবন্ধ করা হয়েছে' তা হল? কৃষি ইল. ভিত্তি 
এবং শিল্প হল অন্র্বতের মোক্ষম উপাদান ।* সত্তর দশকের মধ্য-ভাগ পর্যন্ত 
ক্ষুদ্র কৃষকদের জীবিকা সংক্রান্ত: খামারগুলোর প্রাধান্য ছিল--এভে প্রত 


ৃ পরিবার ০ ৫ থেকে ২ হেক্টার জিতে 'কর্মরত ছিল |. কিন্ত আমর!' জানি- 


₹* কঙ্গো! গণপ্রজাতন্ত্, মাদাগাসকার গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং অগাজোলার 
-গ্রণ-প্রজাতনত্র প্রভৃতির শাসক বিপ্লবী ' গণৃতান্ত্রক, দলগুলোর নাতি 

_ সংক্রান্ত দলিলে অনুরূপ উপাদান পাওয়া যাবে। সম্পাদক, 
চৰালিউ, এম, আর ৷ | ie oy ৪১৭ 53 BL 
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-ষে এত বেশি ইতস্তত ছড়ানো! খামার . আহুনিকীকরণের পথে বাধা স্বরূপ ৷ 
তাই মার্কস লিখেছেন, “জমির মালিকানা চঁরত্রগতভাবেই শ্রমের সামাজিক 
উৎপাঁদিকা শক্তির বিকাশ, শ্রমের সামাজিক গঠন, পুঁজির . সামাজিক 
কে্রগকরণ,* বৃহায়তন গবাদিপনড পালন এবং বিজ্ঞানের প্রগতিশাল প্রয়োগ 
ইত্যাদি বাতিল করে, দেওয়া Ll 
, , ৯৯৭৬ সালে স্থানশয় ' বিপ্লবী কর্তৃপক্ষ হুই ধরনের যৌথ উৎপাদন, পদ্ধতি. 
‘সংগঠিত করতে শুরু করেঃ দশ. সদস্য বিশিষ্ট যন্ত্রচালিত উৎপাদন গ্রুপ 
(এম, পি চি), এর প্রত্যেকেই ট্রাকটার সরবরাহ, করা..হয় ও তার দাম 
:পণ্রশোধ করতে হয় কিস্তিতে, এবং ভার্বাহী পশু ঘোড়ার দল (ভি এ টি)। 
সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের মালিক, হল স্থানশয় বিপ্লব কর্তৃপক্ষ_-তারা রাষ্ট্রের 
কাছে তাদের প্রতিশ্ঞীত অনুযায়ী এই 'উংপন্ন দ্রব্যগুলো ব্যবহার করে এবং 
তারা অনৈতিক ও' সামাজিক ' উন্নয়নের কাজেও এগুলো কাজে লাগায় । 
নীট আয় উৎপাদন কেন্দ্র সম্প্রসারণে এবং শিক্ষা; স্বাস্থ্য, বিশ্রাম প্রভৃতি সমাজ 
উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহার হয়।.. এই গ্রুপগুলো, হল সমাজতান্ত্রিক যৌথ-. 
অবুণের ,প্রারস্ভিক ক্ষেত্র এবং পানির গ্রামাঞ্চলে বহন অথনৈতিক, 
উন্নয়নের প্রধান বাহন । | 

১৯৭৬ সালে ২,৩০০টি গ্রুপ ছিল, তার মধ্যে চা ছিল ১৫০০টি । 
১৯৭৭ সাল ছিল ব্যাপক বৃদ্ধির কিল বি জানায় বিপ্লবী কর্তৃপক্ষ 
একটি মুক্ত যন্ত্রণালিত' ও হস্তচালিত গ্রুপ সংগঠিত করে এবং বর্তমানে 
শ্রমউৎপাদিকা জিরার 
প্রস্তুত চলছে : 

এলবার্ট কোবা- কেইটা (কঙ্গো) উল্লেখ করেন যে কৃষিতে প্রাক- পুঁজিবাদ? 
উৎপাদন পদ্ধটিত' অব্যাহত থাকায় .ভার দেশ শহরের জনসংখ্যার খাদের 
চাঁহদা 'মেটাতে সক্ষম নয় এবং গত-১৫-২০ বছরে এই সংখ্যা ভ্রত বৃদ্ধ 
পেয়েছে--তাছাড়া এই” পরিস্থিতির ফলে শিল্পের প্রয়োজনীয় কীচাম্রালও 
সরবরাহ করা যায় না এবং সরকারের পক্ষেও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মতো 
একটি অত্যাবগুক কাজে সাহায্য করা সম্ভব হয়না । , কেবলমাত্র সুদ প্রসারণ 
কাঠামোগত . কুপান্তরের মাধ্যমেই এই পাঁরাস্থাত- পরিবর্তন করা যেতে 
হানি রূপ্ান্তরই ১ শি, হদ্ধি করে এবং সামন্ততাত্রিক ও 





* কাল:মার্কস, কপিল, তার থণ্ড, ৭8৭ প্‌ aye 


৬৭ 


উপজাতি মতাদর্শ কার্যকরভাবে বিল করতে পারবে । এধরনের 
রূপাওরের গর দিক হল কৃষক জনতাকে সমবায় সংগঠিত কর । ৷ 

রেশি রাকোটোবে (মাদাগাসকার ) এবং জর্তে পিনাৰে (আাঙ্গোলা )- 
ও এই '. বিষয়টি উল্লেখ বরেন। রাকোটোবে ১ ন্মেলনে তার ভাষণ প্রষাজ 
বলেন যে জমি. “পুনর্বণনের মধ্যে এ২ং সমবায় পদ্ধতি গঠন ও উন্নয়নের মধ্যেই 
ভূমি সংস্কারের কাজ সীমিত রাখা চলতে পারে না! একবার যখন কৃষকেরা 
জমি পেল তধন তাদের সামনে সমস্যা কাঁভাবে জমি চাষ করবে__ তাদের 
যন্ত্রপাতি, ভারবাহণ পশু, বীজ, সার প্রভৃতির প্রয়োজন ৷ যাতে তারা বৃহৎ 
স্বামীদের খপ্পরে না পড়ে সেজন্ত রাষ্ট্রকে সমবায় থেকে তাদের সাহায্য করছে 
হবে, কারস এই ডুস্বামাঁরা! কাতকর শর্তে কৃষকদের “সাহায্যের জন্য সদা- 
সর্বদাই প্রস্তুত থারে ৷ বাষ তার নিজস্ব সঙ্গতি অনুসারেই'নতুন সমাজতান্ত্রিক 
সমবায়গুল্োকে খপ অনুদান ও কারিগরী সাহায্য ইত্যাদি দিচ্ছে। 

আযাঙ্গোলায় ' “রাষ্রায়্ত ক্ষেত্রের অধীনে এয়েছে প্রাজন মালিকদের 
পরিত্যক্ত বাশ্চাুলো।, গ্রামীণ জনসংখ্যার বিপুল সংখ্যাধিক্য অংশ ক্ষুদ্র 
কৃষকদের উপর 'এই রাষ্রায়ত্, সেক্টার কোনো প্রতাক্রঃ! সৃষ্টি করে নি। 
কেবলমাত্র: সমবায়, আন্দোলনের অগ্রশাত উৎপাদন »ম্পর্কের ধরন পরিবর্তন 
, করতে পারে এবং জশবনধারণের মান উন্নয়ন করতে সক্ষম ! এটা আরম্ভ করা' 
হচ্ছেঃ এম পি এল এ (পার্টি অব লেবার )-র সিদ্ধান্তের সঙ্ধে সঙ্গতি রেখেই 
.. কৃষক সমিতি গঠন করা হচ্ছে_ প্রধানত, কেনা-বেচাই এর উদ্দেশ্য । ক্রমে 
তারা প্রথম' স্তরের সমবায়ে পরিণত হবে এবং তার সঙ্গে রাষ্ট্রের সাহাযেয 
প্রসারিত হতে থাকবে যৌথ সম্পত্তি, কিন্ত প্রাতটি সদস্তের, অধিকারে থাকবে 
তার নিজ ভূমির । 'পরুবর্তী স্তর হবে সমাঙ্ভাত্ত্িক ধশচের সমবার্ধ এবং 
তার মধ্যে, থাকবে জমিতে এবং উৎপাদনের অন্ত উপকরণে প্রধানত, যৌথ 
সম্পত্তি এবং সেই সঙ্গে সমগ্রভাবে রাণীর পরিকল্পনার অগ্তভুক্তে হবে কেন্দ্রণতবৃত 
পরিচালন! ও উৎপাদন । উন্নত অধঃকাঠামো সহ কতকণ্ডলে! বৃহত্তর বা?গচাও 
সমবায়ে পরিণত হবে ৷ 

রূপার নিরব ও উধরতিমন্পৃ্ন বিকাশের নিশ্চয়তা বিধানের 
গুরুতর সমস্তা নিয়ে আলোচনা- করেন মেসফিন ওলভে-ম্যারিয়েম 
( ইপিওপিয়া )। । ৯৯৭৪ সালে রাজতন্ত্র উচ্ছেদের একবছর পর সরকার সমস্ত 
জমির উপর ‘সরকারি মালিকানার কথা ঘোষণ! করে । ১৯৭৫ সালের 
ডিসেম্বরে অপর যে-একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈপ্লবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তা হল 


১০০৪ - , 


( কৃষক সমিতি সংগঠিত করার একটি পদ্ধতি ; এই সংস্থ/ পরিচালনার জন্য 


সক 


সমিতির সদস্যদের শেয়ার রয়েছে এবং দেশের' রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং 
সামাছিক বিষয়সমূহ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অংশ রয়েছে বলে সদস্যদের 
প্রতিশ্রাত দেওয়া হয়৷ . এই বৈপ্লবিক সাফলাগুলো সুস্পষ্টভাবেই বৃষকদের 
সাহায্য করেছে । কিন্তু কৃষক এটা কীভাবে গ্রহণ করে_ সমষ্টিগপত অথবা 
ব্যক্তিস্বার্থসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে? কৃষকদের মধ্যে বিপ্লবের সামাজিক ও 
সম্ষ্টগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি ধারণ! সৃষ্টির জন্য ও এই বিপ্লব তাদের কাছে 
ক অর্থ বহন করে নিয়ে এসেছে তা অবহিত করাতে অস্থায়ী সামারিক 


. সরকার কঠোর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে! কিন্ত প্রমাণ রয়েছে যে কৃষকেরা এই 


বৈপ্লাবক সাফল্যকে নিজস্ব ব্যক্তিম্বার্থকোন্দ্রক একজন কৃষকের দৃষ্টিভক্ষি থেকে 
দেখতে অধিকতর আগ্রহী ৷ 


বিগত তিন বংসরাধিককাল ধরে গ্রামাঞ্চলে খাদ্যশস্য ও খাতের গৃতিদ) 
বিপ্রুলভারে বুদ্ধি পেয়েছে । ফলে, বড়বড় শৃহর কেন্দ্রগুলোতে দেখ] দিয়েছে 
প্রচণ্ড খাদ্য ঘাটতি ৷ সুতরাং যতদিন পর্যন্ত চষীর1 আরও বেশি সঞ্চয় করুতে 
অথবা বিনিয়োগ করতে পারবে না ততাঁদন পর্যন্ত কখিতে চিরাচরিত অত্যন্ত 
নিয়মানের উৎপাদিকা শক্তি বহাল থাকবে । 


এসব কিছুই কৃষিতে সয়াজতুন্ত্রীরুরণ অত্যাবশ্তুর করেপ্তুলেছে। কিন্ত 
কুকের সচরাচরিত সৃল্যক্বোয়রে ক্ষুঞ না-কুরে এরং বৈপ্লবিক লক্ষ্য ও রৈপ্লরিক 
[বিকাশের গ্াভিরেগ চাড়া একাজ কাঁভে সুন্পর হরে? আমরা আজ ডা 


আমাদের সমস্যার মতো অনুরূপ সমস্যার বিরুদ্ধে জড়াই করতে হয়েছে 1 


সম্মেলনে অংশগ্রহণকা্রিগণ উল্লেখ করেছেন যে সমাজতন্ত্র অভিমুখী 
দেশগুলোতে কৃষি রূপান্তর কতদূর মৌলিক ও উন্নততর ভা নির্ভর করে কতক- 
গুলো বিষয়গত ও বিষয়পগত অর্থনৈতিক এবং ক্লাছন্তির উপাদানের উপর .। 


কিন্ত সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রধান লক্ষ্য হল সামস্তবাদ ও তার অবশেষগুলে! নিশ্চিহ্ন 
£ করা (স্বভাবতই, প্রাকৃ-সামন্তবাদী-স্তর্তুক্ত দেশগুলোতে এই লক্ষ্য অন্য 


ধরনের__এটা হল পরম্পরাগত গোষ্ঠীপ্রধান ব্যবস্থার বিলোপ সাধন )। অবশ্ত - 
পুঁজিবাদী পথ অনুসারী দেশগুলোতে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে অনুরূপ কর্মপন্থা 
প্রযোজ্য, কিন্তু এই দেশগুলোতে সামস্তবাদের অবসান শুধু প্রধান লক্ষ্যই নয়, 
চরম লক্ষ্যও ৷ সমাজতন্ত্র অভিমুখী দেশগুলোতে অ-পু্ধিবাদশ পথের ভিতিতে 
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শাত্ি--& 


পা 


কৃষি সম্পর্কের কাঠামো! পুনর্গঠনের জন্য সামস্তবাদের অবসান হল প্রারন্তিক 
কাজ ৷ ৮ 

সমাজতন্ত্র অভিমুখী দেশগুলোতে ভূমি সংস্কারের দ্বিতীয় বোশিষ্ট্যমুলক 
অংশ হল কৃষক-সমবায় সংগঠন, বিশেষ করে উৎপাদকদের সমবায় । এই 
সঙ্গে এমন একটি নতি কার্যকর কর! হয় অথবা ন্যুনপক্ষে ঘোষণা করা হয়, 
যার উদ্দেশ্য হল ধন কৃষকদের প্রাধান্য খর্ব করা । 

এই তৃতীয় বৈশিষ্ট্যমূলক অংশ হল £ ব্যাপক কৃষক জনগণের সংগঠনের 
ভাত্তিস্বাপন এবং এই সংগঠনের নিরন্তর শক্তি বৃদ্ধি, যাতে করে এরা এক 
সক্রিয় সামাজিক শাঁক্ততে পরিণত হয় এবং কৃষি সংক্রান্ত পরিবর্তন কার্যকর 
করার ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ অংশগ্রহণ করতে পারে । 

পাঁরিশেষে, প্রধানত, সমবায় এবং রাষ্ত্রীয়ন্ত ক্ষেত্রে কারিগর ও অর্থনতিক 
আধুনিকীকরণ কেন্দ্রীভূত করা হয় । 

এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার সমাদতত্ত্র অভিমুখ দেশগুলোতে কৃষি- 
রূপান্তরের ক্ষেত্রে এগুলো প্রধান বৈশিষ্ট্য (আফ্রিকার অন্য প্রান্তে নিয়ন্তর 
বিশিষ্ট সামাজিক-অর্থনৈতিক পদিস্থিতিতে ভিন্ন ধরনের কৃষি সংস্কার 
প্রয়োজন )। - | 

এই সব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে কাব সংস্কারের কাজ রুর্জোয়া-গপতান্ত্রক 

কাঠামোর বাইরে চলে যায় এবং এই ব্যবস্থাগুপা সমাজতান্ত্রক ধাঁচের 
উৎপাদন সম্পর্ক এবং তাদের পরবতী প্রাধান্ত গুতিষ্টার জন্ত এক গুরুত্বপূর্ণ 
পূর্বশর্ত সৃষ্টি করে (কোনো কোনো ক্ষেত্রে শুধু প্রচ্ছন্নভাবে )। এটা বলা 
নিষ্প্রয়োজন ফে কঠিন শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যে এবং শোষকশ্রেণী ও রাজনৈতিক 
উপর মহলে অবস্থিত তাদের বন্ধু ও সহযোগণদের বর্বর প্রতিরোধের মুখে এই 
পরিবর্তন সাধিত হয় ৷ | 


পুঁজিবাদী আভমুখীতার শিক্ষা 


পুঁজিবাদ-অভিমুধা দেশগুলোতে ভূমি সংস্কারের বিষয়টি বিস্তৃতভাবে 
" আলোচিত হয়েছে। এর বৈশিষ্ট্য, ফলাফল এবং গুরুত্ব সম্পর্কে ভারত, 
শ্রীলংকা, ইরান, ইন্দোনেশিয়া ও অন্যান্ত আরও অনেকগুলো দেশের 
কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিগণ আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেন । 

তারা বলেছেন যে এই ভূমি সংস্কার বৈপ্লবিক বিবেচনা প্রসৃতই হোক 
অথবা রক্ষণশীল শাসনের সামাজিক খাটি বিস্তারের উদ্দেশ্তেই হোক । এই ভূমি 
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সংস্কার মধ্যযুগীয় ও আধা-সামন্ততীস্ত্রক সম্পর্কের অবশেষগুলো নিশ্চিহচ 
করতে সাহায্য করে এবং তা বান্তবভাবেই এক ধাপ অগ্রগ্গত । কিন্তু প্রশ্ন 
হল এই ভৃমি সংস্কার থেকে কাঁ ফলাফল লাভের আশা কর! যেতে পারে ঃ 
এটা কি কৃষি সমস্যার অর্থনৈতিক, সাঁমাপ্রক এবং কারিগরি প্রভৃতি 
সর্বক্ষেত্রেই এক ব্যাপক সমাধানের পথে নিয়ে যাবে? 

ইন্দ্রদীপ সিংহ ( ভারত ) ভারতী য় বুর্জোয়াদের কৃষি নীতি বর্ণনা! প্রসঙ্গে 
বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে এই নাতি সামস্ত ও আধা-সামন্তবাদী শোষণের 
অধিকতর নগ্রন্ূপ কিছুটা সীমিত করেছে এবং বিরাট সংখ্যক বৃষককে 
তৃস্থামীদের অধীনতা! থেকে মুক্ত করেছে। একই ধরনের ভুমিস্বত্ব ব্যবস্থা 
প্রবর্তনের ফলে কৃষিতে পুজবাদী বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। কিন্তু এই 
ব্যবস্থা অথবা অনুরূপ কোনে! ব্যবস্থ! প্রধান যে বাধাগুলে! দুর করতে পারে নি 
তা হলঃ বিপুল পরিমাণ জমির উপর তনী ভূদ্বামীদের কার্যত একচেটিয়া 
অধিকার, তাদের প্রচুর অর্থ এবং বৈর্ষাঁয়ক সম্পদ এবং এই সম্পদগ্ডলো এখনও 
ধ্নীভূত্বামীদের কৃষকদের উপর, বিশে কর গরিব বষক ও কৃষি শ্রমিকদের 
উপর শোষণ করার ও প্রভুত্ব খাটানোর প্রধান অবলম্বন 1 

বূর্দোয়ারা আম্মু ভূমিসংক্কারের কাজ বানচাল করছে অথচ এই ভূমি 
সংস্কার কৃষকের উৎপাদন’ শক্তির পথ বিদুলভাবে উন্মুক্ত করে দিতে পারত ৷ 
এর পরিবর্তে বুর্জোক়্ারা সেচ, বৈদ্্যাহিকরণের কাজ উন্নত করে, বেশি 
পারমা॥ সার, যন্ত্রপাতি এবং উঃ তমানের বীজ ব্যবহারে উৎসাহিত করে এবং 
আরও উদ্বারভাবে ব্যাঙ্ক খণ ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজ মধুর করে কৃষি- 
ফারিগরি ভিত্তি উন্নত ও সম্প্রসারণের উপর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে ৷ 
আমল ভূমিসংস্কারের বদলে এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলো ও বহু কথিত “সবুজ 
বিপ্লব ভৃত্বামী ও ধনীকৃষকদের সুযোগ করে দিয়েছে এবং কোনো কোনো 
উচ্চ উৎপাদিকা শভ্তিসম্পন্ন খামারও সুষোগ লাভ করেছে। এটা ঠিক ষে 
“সবুজ বিপ্লব” উৎপাদন, বিশেষ করে, খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে 
কিন্ত তা সামাজিক অসাম্যকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে এবং শ্রেণীবিরোধও 
তীব্রতর করে তুলেছে । 

এই ত্বন্বামী-গঁজিবাদী বিকাশ সংক্রান্ত নীতির অন্য ঈশ্সিত ফল লাভ 
হয়নি । ১৯৫১-৭৭ সালে কৃষিতে (এবং সেচে) মোট বিনিয়োগের 
পরিমাণ ৯৭০ বিলিয়ন টাক! কিন্ত কৃষি ঘুঃখজনকভাবে কারিগরি ক্ষেত্রে 
নিয় পর্যায়ে রয়েছে ৷ তুষ্বামী ও ধনাঁকৃষকরা ( সমস্ত কৃষির প্রায় ১৫ শতাংশ ) 
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সরকার অর্থ ও খণের ৬৬ শতাংশ পেয়েছে ; গাঁরব ও মধ্য কৃষকেরা 
(কৃষির ৮৫ শতাংশ ) গভীর দাঁরদ্র্যে নিমজ্জিত হচ্ছে এবং তার ফলজর্গীত 
হল ব্যাপক বেকারি ও নিঃস্ব অবস্থা । বিগত ২০ বছরে মহাজনদের কাছে 
ধপের পরিমাপ ৯৩ বিলিয়ন থেকে ৪০ বিলিয়ন টাকায় বৃদ্ধি পেয়েছে অথচ 
আজও খামার চাধীরা যে-খণ গ্রহণ করে তার ছুই তৃতীয়াংশ খণ নিয়েছে, 
মহাঁজনদের কাছ থেকে ৷ 

শিল্পায়ন ও ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে স্বাধীন পুঁজবাদণ বিকাশ সম্পর্কে 
নেহরু মডেলকে জনতা সরকার বাতিল করে দিয়েছে । এর পরিবর্তে জনতা 
সরকার দেশের সামনে কৃষি ও রপ্তানীমুখী এক “বিকল্প রণনশীতি'” উপস্থিত 
করেছে--এই নাতি অনুসারে খামীর, কুটির শিল্প ও হস্তশিল্প প্রভৃতির প্রতি 
উৎসাহ দেওয়া হয়েছে-এর উন্দে্ত হল সেচ, বৈছ্যাতিকরণ, উন্নত মানের 
বাঁজ, যন্ত্রপাঁতি, কেনাবেচা, খণ ও অন্যান্য জনকল্যাঁণমূলক কাজের উপর 
কেন্দ্রীভূত করে কৃষির প্রায়োগিক ভিভির ভ্রত সম্প্রসারণ | কিন্ত এই 
উচ্চাভিলাষী কর্মসূচীতে ভূমি সংস্কারের ক্ষেত্রে শম্বকগাঁতিতে পথ পাঁরক্রমার 
কথা বিবেচনা করা হয়েছে । জমির মালিকানার উধ্ব সীমার সঙ্গে বর্তমানে 
পরিপূরক করা হয়েছে জমির মালিকানার “নিয়তম অংশ । এর ফলে 
লক্ষ লক্ষ গরিব কৃষক কৃষি থেকে উৎখাত হতে বাধ্য এবং তাঁদের কাম 
আধুনিক পুঁজিবাদী খামার প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবহৃত হবে | এই রণনপতির 
অর্থ হল ভুস্বীমী-গ্ীঁজবাদী পথে কৃষি পুনর্গঠনের কাজ তুর ত্ধত করা । 

আলোচনাঁচক্রে আমির তার ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে ইরানে পুঁজিবাদী 
ভূঁমিসংস্কার বৃহং-আকার ভৃসম্পা্ত বিলোপ করার মোক্ষম সমস্যা সমাধানে 
বার্থ হয়েছে । আমাদের অধিকাংশ কৃষকের অল্প জমি আছে অথবা 
একবারেই নেই । এখানে পরিসংখ্যান দেওয়া গেল £ ৩২০টি শশর্ধ স্থানখয় 
ভৃম্বামী অথবা পুঁজিবাদী কোম্পানিগুলোর প্রত্যেকের ৩০০ হেক্টারের বেশি 
জমি রয়েছে '( এবং অনেকের ১০১০০০ অথবা এমনাক ২০,০০০ হেকটার 
বুয়েছে ) ; ৯০০০ কৃষকের প্রত্যেকের অধিকারে রয়ছে ১০০ থেকে ৩০০ হেক্টর ; 
৬৩৫০০০ জন কৃষকের প্রত্যেকের রয়েছে ১০ থেকে ১০০ হেক্টার ; এবং ২২ 
মাঁলয়ন কৃষক পরিবার ভোগ করে ০৫ খেকে ১০ হেক্টর । শেষোক্ত 
শ্রেণীতে আছে ১,০৮১,০০০ পাঁরবার এবং এদের মোট জমির পরিমাণ 
৮৬৭,০০০ হেক্টার অর্থাৎ প্রতি পরিবার পিছু ৯ হেস্টারেরও কম ( কৃষক 
পরিবারের সদস্য সংখ্যা গড়ে ৫ জন ) এই তথ্যগুলে! ভূসম্পাত্তির নিরবচ্ছিন্ন 
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একেন্দ্রীকরণের সুস্পষ্ট প্রমাণ, কিন্ত এটা চলছে এক নতুন ভিতিতে ? 
আরও প্রমাণ হল জমির ক্রমবর্ধমান স্যায়নীতিহশন, অসম বন্টন এবং এই 
বন্টনের কাজ সম্পন্ন করণ হয় পুঁজিবাৰা কৃষির স্বার্থে এবং চাষাঁদের স্বার্থের 
বিরুদ্ধে ৷ 

বাদী ভূিসংস্কার অত্যন্ত কষ্টদায়ক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ফলা- 
ফলের সুচনা করেছে £ দারিদ্র, গ্রাম থেকে শহরে ব্যাপক হারে চলে আসা 
( বছরে ৫০০,০০০), কৃষির প্রািটি শাখায় উদ্বেগজনক সংকট । কৃষিতে 
উৎপন্ন দ্রব্যের পারিমাণ নিশ্চল অবস্থায় থাকে অথবা হ্রাস হয় এবং বৃদ্ধির হার 
দেশের চাহিদা ও সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়__বন্ততপক্ষে উৎপন্ন দ্রব্যের 
' পারমাণ বৃদ্ধি জনসংখ্যা! বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গতি রাখতে পারে না । 

অনপ্রসরতার আরও লক্ষপগ্জলে! হল £ শস্যের গড় উৎপাদন এবং দেশের 
প্রধান ফসল প্রতি হেক্টারে ৮ সেন্টনারগ ; গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ ব্যবহার মোট 
বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৩ শতাংশেরও কম ; ৮ মিলিয়ন হের খামার জমির জন্য 
বুয়েছে ৫০ হাজারেরও কম ট্রাক্টর ; ইরানে কৃষি বিশেষজ্ঞ রয়েছেন ৫ হাজার 
কিন্ত প্রয়োজন হল কমপক্ষে ৬০ হাজার ; কৃষি উৎপাদিকা শক্তি হল 
আমেরিকার ৩০ ভাগের এক ভাগ ৷ 

সরকারের কৃষি কর্মসূচাঁর দুঃখজনক ব্যৎতা প্রমাণিত হয়েছে এবং প্রতিবছর 
খামারে উৎপাদিত পণ্য আমদা?ন খাতে ব্যয় করতে হয় ১ থেকে ১৫ বিলিয়ন | 
ভলার । | 

এই পরিস্থিতি গভীর উদ্বেগের সঞ্চার করেছে I অনগ্রদরতা দূর 
করার বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে বলে উপলব্ধ হচ্ছে । 

সাতিয়াজায়। সুদিম্যান বলেন, সামন্ত শোষণের ' পাঁরপুরক হিসাবে 
ক্রমবর্ধমান পুঁজিবাদ ধরনের শোষণ এখনও ইন্দোনেশিয়ার বৈশিষ্ট্য । 
স্থানীয় ইন্দোনেশীয় পুঁজি শুধু শোষণ করে না, স্থানীয় ও বিদেশ! চীনা পুঁজিও 
এই শোষণ চালিয়ে যায়-__আছাড়৷ বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়াদেরও 
শোষণ চলে_এই শোষকগো্ঠী গত ৯০ বছর ধরে রাসায়নিক, সার, কাঠ এবং 
মংস্য শিকার প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভাদের শোষণ বিস্তার করে রেখেছে! 

বেপরোয়াভাবে বন-জঙ্গল নির্মুদ করার ফলে ভূমিক্ষয় চলতে, থাকে এবং 
বিশেয় করে বর্ষাকালে ধানের ফসল রিপুলভাবে বিপর্যন্ত হয় । অতিরিক্ত 
মৎস্য শিকার এবং উপ্ররস্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি সহ মৎস্য শিকারের অর্থ হল 
মংস্যজ্ীবাঁদের কর্মসংস্থানের অভাব । সরকার অবিশ্বাস্য কম দরে 


৭৩ 


কৃষকদের জমি ক্রয় করে এবং শিল্প উন্নস্বনের জন্য এই জাম বিদেশী পুঁজি 
দবনিয়োগকারাঁদের কাছে পত্তন দেয়। এর ফল ' হল বৃষ্বদের মধ্যে 
আরও অধিকতর দারিদ্র্য ও ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা বৃদ্ধি। তাদের 
কাছে প্রকৃতপক্ষে “সবুজ বিপ্লবের কোনো অর্থ নেইঃ এই সবুজ বিপ্লব 
সেই সকল কৃষকনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যারা আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার 
অরতে পারে এবং এর ফলে দেশের গু পরবাদমুখিতাই শিখানী হয় । 

পিটার জয়হেকারা (স্রীলংকা) দৃঢ়তা সঙ্গে বলেন যে আমাদের প্রজা- 
তন্ত্রে কৃষি ছুই স্তরে পরিচালিত হয় এবং এটা আগেকার অনেক উপনিবেশ- 
কালশৰ দেশগুলোর প্রতিরপ | একটি সুরে রয়েছে পুঁজবাদাী পথে পরি- 
চালিত অত্যন্ত উন্নত ধরনের বার, চা, কোকো এবং অন্যান্য রপ্ানিমুখাী 
ফসলের বাগচা_এথানে রয়েছে সহজ-লভ্য বিনিয়োগতারণ পুঁজ এবং 
এখানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যাপক ব্যবহার চলে । 


৯৯৭০ সালে = লংকা ফ্রিডম পার্টি (জাতীয় বুর্জায়াদের মুখপত্র ), 
সোশ্যাপিস্ট ও কমিউনিস্টরা মুক্ফ্র্ট সর্নকার গঠন করে-এই সরকার 
৯৯৭২ ও ৯৯৭ সালে ২টি তুমি সংস্কারের কাজ পরিচালনা করে । 
বিদেশী ভৃসম্পান্ত জাতীয়করণ করা হয় এবং এগুকে।] রাষ্ট্রীয় বাগিচা 
কর্পোরেশন এবং হা+-নিয়ন্ত্িত .সমবার সংগঠনের হাতে তুলে দেওয়া 
হয়) ] 

অপর দিকে ৫ধানত ধান ও অন্যান্য খাদ্য-শস্য উত্পন্নকাররগ চিরাচরিত 
ক্ষেত্র । এখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা প্রতিকূল ; ব্যাপক ভাগ- 
চাষ (সমস্ত চাষের জামর প্রায় একচতুখাংশ) ; স্থায়ীভাবে খণে জর্জারত 
কৃষক ; জমির প্লট ভাগাভাগণশ করার ক্ষতিক+ ব্যবস্থা ; আদিম কৃষি পদ্ধতি ; 
কৃষক ও কৃষির শ্রমিকদের মধ্যে ব্যাপক বেকারি । এর মোট ফল হল চরম 
পশ্চাৎপদতা ! 

বক্তা আরও বলেন যে রুর্জোয়ারা মনে করে যে এই সেন্টারে ভূমি সংস্কার 
এবং দারিদ্র কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বন্টনের ফলে কাঁষি উন্নয়নের কাজই 
বাধাপ্রাপ্ত হবে এবং জমি বিভক্ত হওয়ার সমস্যা আরও তীব্রতর হবে ৷ এট! 
সঠিক বে ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ভূমিখশ্ড বৃহদায়তন কৃষির পঙ্দে দুরন্ত বাধা । এই 
হহদায়তন কৃষি ছাড়া শ্রীলংকা কখনও অনগ্রসরত| থেকে মুক্তি পাবে না । 
কিন্ত এটাও ঠিক যে সমবায় আন্দোলনকে উৎসাহদান ও সমর্থন ছাড়া এই 
যম্বের মীমাংসা হওয়া উচিত নয় এবং মীমাংসা! হবে না । অনেক সমাজতান্ত্রিক 
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“দেশের অভিজ্ঞতা থেকে আমর্রা জান হে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি খামার 
সাফল্যের সঙ্গে সমবায়ের মধ্যে হক্ত করা হয় এবং পরবর্তীকালে বৃহৎ কৃষি- 
শিল্প সমাহারে পাঁরণত হয় । 

। অবশ্য, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রশ্গঁতর দিক থেকে বলা যায় যে কার্যকর 
সহযোগিতা তখনই কেবলমাত্র সম্ভব যদ্দি দেশ সমাজতন্ত্রের দিকে যাওয়ার 
নাতি অনুসরণ করে ৷ যদিও এটা ঠিক যে পুঁজিবাদ অভিমুখী দেশগুলোতেও 
সমবায় পদ্ধতি প্রয়োগ কর] হয় কিন্ত তার স-রবস্ত সর্বদাই পুঁজিবাদী । অপর 
বঙ্তা থায়াম এই প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন যে এর পারবস্ত প্রায়ই নয়়া-উপনিবেশবাদশ 
চাঁরত্রসম্পন্ন । এধরনের সহযোগিতার ( উপনিবেশবাদের আমলে ) অর্থনৈতিক 
উদ্দেগ্ধ হল বৃষকদের কাছ থেকে সর্বাধি £ অতি-মুনাফা! অর্জন কর! এবং তাদের 
উপর শ্রমশাক্তর পুনরুংপারনের মৃল্য চাপিয়ে দেওয়া । রাজনৈতিক দিক 
দিয়ে এই শোষণ অতি-শোষণ, সেনেগালের মতে, সমাজতান্ত্রিক ও সমবায় 
কাঠামোব একট ব্যঙ্গাম্রক চিত্র--এর উদ্দেশ্ত হল লোনিনবাদশী তত্বের 
সাত্যকারের সমাজতন্র এবং সমবার্ের প্রতি কৃষকদের বিরোধিতা উস্কে 
দেওয়া । ড় 

কামাল. কার;ভম (তুরস্ক) তার ভাষণ প্রসঙ্গে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে 
কাষি সমদ্তার পুঁজিবাদী সমাধানের অসকতি ও িল্ফলতা সম্পর্কে আলোচন! 
করেন । মইম আসাব, সপ্রিফ দিসনি ( সুদান ) এবং আরও অনেক বক্তা 
অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন৷ মিলটন প্যারেদেশ ( হণ্ডরাস ) লাতিন 
আমেরিকার দেশগুলোর পরিস্থিতি উল্লেখ করে বলেন যে সেখানে কৃষির 
“পুঁজিবাদী রূপান্তরের” ( প্রধানত, লাতিফাণ্ডিয়ার পুঁজিবাদ বিবর্তনের 
মাধ্যমে এবং সেই সঙ্গে কৃষকদের আধা-সামন্ততশীন্ত্রক শোষণের সঙ্গে পুঁজবাদ' 
শোষণ যুক্ত করে ) এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে সম্পত্তির 
ধরনের মধ্যে যে-পাঁরবর্তন এসেছে তার ফলে গ্রামাঞ্চলে জনসংখ্যার সংখ্যা- 
গার অংশের অবস্থার কোনো পরিবর্ভন ঘটে নি এবং একথা লাতিন 
আমেরিকার জন্য নিযুক্ত অর্থনৈতিক কমিশনের এক বিবৃতিতে উল্লেখ কর! 
হয়েছে__ে গ্রামাঞ্চলের এই সংখ্যাধিক্য মানুষ “শোচনীয় দারিত্রের মধ্যে 
বাস করে, তারা স্বৈরাচারী শাঁসনাধাঁন এবং জনকল্যাণকর সুযোগ্-সৃবিধা 
বন্টনে যে-বৈধম্য রয়েছে তারা তার শিকার 1” 

সমগ্র লাতিন আমেরিকায় ব্যাপকতর সামাজিক রূপান্তরের অংশ হিসাবে 
কার্যকর তুমি সংস্কারের জন্য ক্রমবর্ধমান দাবি উত্থাপিত হচ্ছে । বস্তুতপক্ষে , 
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ূ এই দাবিগুলো ব্যাপকতা লা৪ করেছে এবং ত! প্রতিকিয়াশশলচক্র এমনকি 
বৃহ ভৃস্বামীতন্রকেও এই বিপদ দূর করার জন্য বিভ্রাতিকর ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য 
করে, যাঁদত অইনব্যবস্থাগুলোর সঙ্গে সাঁতাকারের ভূমি সংস্কারের ই সাহু 
রয়েছে । 


[ ধারাবাহিক ] 


bt) 


বর্আানকানের গুিবাদ 'একাঢটিয়ারা 


আব্রাম মাইলেকোভস্কি . 
সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমির করেসপত্ডিং সদস্য 


ইউর ইউদালো্ভ ' 
ভি. এস. সি. ( অর্থনদীত ) 


জার্কসবাদশীরা। সর্বনাই এটা বলে এসেছে যে, অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়ে 
রাষ্য় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের শাখাপ্রাশাখা-বিস্তারণ ব্যবস্থাটি পুঁজিবাদকে 
সংকট মুক্ত করবে না এবং সত্তর দশকের মধ্যভাগৈর অর্থনৈভিক-সংকটের 
ক্ষেত্রে এটা আরেকবার ধরা পড়েছে! অসুবিধার মুখে পুঁজিবাদকে এর, 
ফলাফলগুলে! অতিক্রম করার সমস্যায় পড়তৈ' হয় খুব সঙ্গত কারণেই এর 
সঙ্গে ত্রিশের দশকেত্র সংকটের তুলনা দেওয়া যেতে পারে । তখন কোনো 
পুর্ণাঙ্গ নিয়ন্ত্রণের বালাই ছিল না? অগ্রণী পুঁজিবাদ দেশগুলোর সমস্ত প্রয়াস 
সত্বেও অর্থনীতির অবস্থার উন্নতি হয় নি এর্বং উত্থানের পর্বও দেখা দেয় নি । 
অস্থিতিশীলতা প্জবদণী অর্থনীতির বর্তমান অবস্থার বৈশিষ্ট্য হয়ে রয়েছে! 
এই বৈশিষ্ট্যপলো নিহিত আছে শ্রেণীতে একচেটিয়ামুখী সংকট-বিরোধাী 
নশতির চরিত্রের মধ্যে । অর্থন৭তিতে একচেটিয়াঁদের অস্থিতশশলতা সৃষ্টির 
ভুমিকা, গণতান্ত্রক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে সংকট পাঁরত্রাণে বাঁধা সৃষ্টিতে 
তাদের আগ্রহ এবং শ্রমজীবী চনগণের ওপর এর বোবা চাপিয়ে দেওয়ার 
চেষ্টাঁ_ এসবের মধ্য দিষে আরেকবার এটা প্রকাশ পেয়েছে ঘষে একচেটিয়া- 
£বরোধগ ভিতি সমেত সংকট-বকোধর নাত সার্থক হতে পারে । 
আমরা বিশ্বাস করি, এই ধরনের নীতি নির্ণয়ে একটি তত্বগত শর্ত হচ্ছে 
রাষ্্রীয় একচেটিয়া! পুঁজিবাদ ব্যবস্থায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক একচেটিয়াদের 
'ভূমিকা সম্পর্কে মার্কসবাদী সমীক্ষা অব্যাহত রাখা । ওয়াল্ড যার্কসিস্ট ঠিভিউ 
বিভিন্ন দেশের মার্কসবাদশদের এই ধরনের সমীক্ষার ফলাফল ইতোমধ্যেই 
₹ * পুঁজিবাদের সংকট সম্পর্কে আমাদের ধারাবাহিক আলোচনা চলছে 
(দ্রঃডাব্র, এয-আর, জানুয়ারি, মার্চ, মে, জুন, ভুলাই ও সেপ্টেম্বর 


১৯৭৮ )। 
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প্রকাশ করেছে । বর্তমানকালের একসেটিয়া চারত্র ও পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে 
তাদের ভূমিক! সংক্রান্ত কয়েকটি প্রশ্নের আমরা আলে:চনা চালাতে চাই । 
লেনিনের সাম্রাজ্যবাদের তত্ব আমাদের বৃহং কর্পোরেশন স্তরের 
একচেটিয়াদের কাঠামো বুবতে সাহায্য করে। এই তব দিয়েই আমর! 
বুঝতে পারি একচেটিয়ার ভেতরকার কোন্‌ শক্তি তানের জাতীয় সীমানার 
বাইরে ঠেলে নিয়ে যায় এবং এই জাতীয় সশনানায় তারা রাষ্ট্রীয় 
একচেটিয়া পুঁজবাদে বিকাশের মধ্য দিয়ে তাদের শক্তি গড়ে তোলে এবং 
শেষপর্যন্ত পুঁজি রপ্তানি করে ও আন্তর্জাতিক "গাটছড়ার মধ্য দিয়ে একট! 
আন্তর্জাতিক শক্তিতে রূপাস্তরিত হয় । | 


একচেটিয়াদের কি অবনতি ঘটছে? 
আমাদের একালে একচেটিয়ারা কি নতুন নতুন অবস্থান দখল করছে 
অথবা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সুস্পউ ভূমিকা বৃদ্ধির ফলে তারা পশ্চাংপটে 
সরে যাচ্ছে? 
বহু বূর্জোয়া অর্থনীতিবিদ জোর দিয়ে বলেছেন উৎপাদন ও প্রজির 
ক্রমবর্ধমান একশকরণ শ্লথ হয়ে এসেছে, এমন কি বিপরাতুখা, হয়েছে । 
দৃষ্টাৱস্বরূপ বুর্জোয়া বিশ্লেষণকারশীরা দাঁবিকরে থাকেন বিগত ৩০-৪০ বছর 
ধরে বৃটেনে কর্পোরেট সংস্থা স্তরে কেন্দ্রীকরণ একই রয়েছে, এমনকি নেমেও 
গেছে । সাধারণত এসব ক্ষেত্রে কয়েকটি বছরের একটা কালপর্বে এই বা ওই 
শিল্পে গড় বৃহৎ কর্পোরেশনের উৎপাদনের অংশ বা একটা নির্দিষ্ট কালপর্বে 
একটা ক্ষেত্রের উৎপাদনে একক বৃহৎ একচেটিয়াদের অংশের তুলনা দৃষ্টান্ত 
হিসেবে তুলে ধর! হয় । কিন্ত এই ধরনের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের পরিসংখ্যান 
বিভিন্ন সংস্থার ও জোটের উৎপাদন ও পুঁজির একণকরণের সঠিক চিত্র তুলে 
ধরেনা॥। এ জোটগুলো এমন বনু সংস্থাকে একত্র করে যার! প্রায়ই বিভিন্ন 
শিল্পে নিযবৃক্ত থাকে । 
কেবল মাত্র কতকগুলো তথ্য একত্র করলে একটি বাস্তব চত্র পাওয়া যাবে । 
মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের ২০০টি বৃহৎ কর্পোরেশনের কথাই ধরা যাক ৷ ৯১৪৭ এ 
তাদের শেয়ার ছিল ৩০ শতাংশ এবং সত্তর দশকে তা ৪৩ শতাংশে দাড়ায় ৷ 
_ একই সময়ে ৫০টি অগ্রণী কর্পোরেশনের শেয়ার ৯৭ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৫ 
শতাংশ হয় !* 


* স্ট্যাটিসটিক্যাল আ্যাবস্ট্রান্ট অব সভ্য ইউনাইটেড স্টেটসঃ ১৯৭৬, 
ওয়াশিংটন, ৯৯৭৬, পৃঃ ৫২০ । 
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পুঁজিবাদী সামাজিকরণ ও তার সুনির্দিষ্ট দকশুলে1 তীব্রতর হওয়ার 
ব্যাপারটি সবচেয়ে ভলো ফুটে উঠেছে বিগত কয়েক দশক ধরে জাতীয় ও 
আন্তর্জাতিক একচেটিয়ান, বৃহৎ সংস্থাগুলোর দ্রুত বৃদ্ধিতে ! এরাই একচেটিয়া 
প্রভৃত্বের মাথা । এই শতাব্দীর গোড়ায় একটিমাত্র কর্পোরেশনের ১ বিলিয়ন 
ডলারের সম্পত্তি ছিল (ইউ এস স্টিল), কিন্তু ১৯৭৭ সালে কেবল মার্কিন 
দেশেই ৯৯৩টি এমন অতিকৃহং সংস্থা রয়েছে 1 ১৯৭৪-৭৫ সালে সংকট 
.একচেটিয়াকরণের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত ভরে । ১৯৭৬-৭৭ সালে, ৩৯টি 
একচেটিয়া “ক্লাবে ঘোগ দেয় যাদের সদস্যদের বিক্রি ১ বিলিয়ন ডলারের 
বেশি [০ | 
মার্কিন বক্তরাষ্রে মোট বসবাসকারাঁদের মাত্র ০:০৫ শতাংশ জন ক্রোড়পতি 
একচেটিয়া, কিন্তু ১৯৭৫ সালে শিল্পের ৫২'৫ শতাংণ সম্পত্তির তারাই মালিক 
ছিল এবং করদানের পর মুনাফার ৫৪'১ শতাংশ তারাই পেয়েছে !*** অন্যান্য 
উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে আমরা একই চিত্র পাই । 
বৃহৎ একচেটিয়া সাঁমাতিগুলোর ক্রমবধমান অর্থনৈতিক ক্ষমতা সমকালশন 
পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ ৷ “উৎপাদন কুক্ষগত করার ফলে একচেটিয়ার 
উত্থান বর্তমান পুঁজিকাদশ বিকাশের সাধারণ ও মৌলিক নিয়ম” ( কালেক্টেড 
ওয়ার্কস, খণ্ড ১২, পৃঃ ২০০ )__লেনিনের এই উক্তি আজও সত্য ! 
একচেটিয়ার অর্থনৈতিক সারবস্ত বিকৃত করার অন্যান্য প্রয়াসও চলছে ৷ 
ভাই বুর্জোয়া তত্বজ্ররা অভিযোগ করে থাকেন পুঁজির “গপতন্ত্রীকরণ”-এর ফলে 
(অৰ্থাৎ জনগণের মধ্যে কর্পোরেট শেয়ার বিজি করে দেওয়া ) একচেটিয়া 
ফর্পোরেশনগুলো। তাদের পুরানে! শোষণমৃূলক সামাজিক-অর্থনৈতিক কার্য- 
কলাপ পরিত্যাগ ভরেছে। বস্তুত, যৌথ পুঁক্দিবাদ৭, সম্পত্তি ( জয়েপ্ট স্টক, 
সরকারি ) প্ঁজবাদশী দেশগুলোতে রয়েছে । ৯৯৫৬ সালে মার্কিন যক্তরাষ্টরে 
এক পুঁজিপতির মালকানাধীন শেষ একচেটিয়া কোম্পানি ফোর্ডমোটর 
কোম্পানি সরকারি হয়ে গেল ৷ কিন্তু এর দ্বারা সম্পত্তির পুঁজিবাদী চরিত্রের 
কোনো পরিবর্তন সুচিত হয়না । এছাড়া অধিকাংশ স্টক আদৌ ক্ষুদ 
শেয়ারহোন্ডারদের মধ্যে “ছড়িয়ে পড়ে’ নি। বরং মুষ্টিমেয় লাখোপতি 
ও কোটিপতির মধ্যে সেগুলো! সমাবদ্ধ হয়েছে! 
এ. করছুন। ঘাই মে, ১৯৭৮, পৃঃ ২৪০-২৫৮ 
** দ্রঃ উ পত্রিকা, মে ১৯৭৭, পৃঃ ৩9 3 ৮ই মে, ১৯৭৮, পৃঃ ২৩৮ 
PTT স্টাটিসটিক্যাল আাবন্্রান্ট অব স্কা ইউনাইটেড স্টেটস £ ১৯৪৭৬, পৃঃ ৫২৯ 
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. মার্কিন সমাজবিজ্ঞানশ লাগুবার্গ হিসেব করে দেখেছেন দেশের প্রাধবয়স্ক 
ঘ্বনসংখ্যার ৯৬ শতাংশের হাতে ৮২২ শতাংশ স্টক আছে ।* 
বর্তমান যুগের পুঁজিবাদ কাঠামোয় জাতীয় ও বহুজাতিক একচেটিয়ারা 
প্রধান উপাদান । এই সঙ্গে 'উংপাদনের .মধ্যেকার বিরোধিতা সমেত এই 
ব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ বৈপরণত্য, বিশেষকরে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত বিপ্লবের 
আওতায়, বুর্জোয়াদের মূল স্বার্থগুলো। হাসিল করে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রকে বেশি 
বেশি করে অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ চালিত করে । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ “আর? 
ও “ড’ (রিসার্চ ও ডেভলপমেন্ট) প্রকল্পগুলোর ফলাফল একচেটিয়া 
পুঁজিপতিকে পাইয়ে দিয়ে, একচেটিয়াদের সুবিধায় সামাজিক ও উৎপাদনের 
অবকাঠামো! গড়তে দিয়ে এবং অর্থনগাতএ অ-একচটিয় ক্ষেত্র ও শ্রমজীবী 
জনগণের সঙ্গে সংঘাত নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তাদের পক্ষ নিয়ে পুঁজিবাদী বাই. 
কর্পোরেট সংস্থাগুলোর কার্ধকঙাপকে আরো দক্ষ করে দুলতে সাহায্য 
করে। 


প্শ্চাদ্‌গািতার বাহন, 


এই ভিত্তিতে উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান সামাদিকরণ সমাজতস্ত্রে পক্ষে হথেষ্ট 
বৈষাঁয়ক ও উৎপাদন ভিত্তি সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয় । বরং, এই ব্যবস্থা রাষট্রীয়- 
' এ্রকচেটিয়া পুঁজিবাদের প্রাতক্রিয়াশশীল ও জনাবিরোধা সারবস্তুর প্রতিফলন 
হিসেবে উৎপাদন ও ভোগের স্ত্িহীন কাঠামো তৈরির দিকে অগ্রসর হয় । : 

বিশেষীকৃত উৎপাদনের এই যুগে নিজস্ব উৎপাদন বাজারজাতকরণ, গবেষণা 
ও উন্নয়ন ও অন্যান্য ইউনিট গঠন করে উৎপাদন কার্যে একচেটিয়াদের 
পুরোপুরি স্বাধীন হওয়ার আগ্রহ শ্রমের সামাজিক বিভাগের ক্ষেত্রে পশ্চাতগাতি 
প্রবণতার উৎস ॥ একজন বিশ্লেষক বলেছেন, শক্তিশাল বলেই অতিজা তিক 

সংস্থাগুলো, বিপদের কার নয়, বরং মানবজাতির ভবিস্তৎ প্রয়োজনগুলে] 
নান সি করার উপযোগ ছানা হয়ে কি নি, বলে 
বিপদ রর 

বৃহৎ বন্ধ শাখাবিশিষ কর্পোরেশনগুলো সর্বাধিক মুনাফা! অর্তরনের জন্য 


* এফ্‌ ঘুণ্ডবার্পঃ ভ.রিচ,আযাশ দ্-সুপার রিচ-। : 
** জি. টেম্পল আলস. ওয়ার’ল-ডার লিয়েকে গট ওয়রেন্স্যাশ ভার 
কোনজারনে গুটারলোহ--ওয়েন, ৯৯৭৯, পৃঃ ৬৭ । 
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সর্ধোপার বাজারে একাধিপত্য করতে চায় ॥ আতিকায় হওয়ার নীতি 
সামাগ্রকভাবে সমাজে উৎপাদনের নৈরাজ্য বৃদ্ধি করে, পৃথক ‘অর্থনৈতিক 
ষায্রাজ্যগুলো+ গড়ে তোলে এবং সংস্থাগুলোর মধ্যে বদলি দরের কারসাজি 
করার বিপুল সুযোগ সৃষ্টি করে প্রতিযোগিতা কর্পোরেশনগুলোকে 
বাড়তি উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা গড়ে তুলতে উদ্ধুদ্ধ করে । এই অতিকায় 
একচেটিয়া জোটগুলো উৎপাদন ও ভোগ্সের মধ্যেকার দুর্বল ও আহিপক্ষিক 
অর্থনৈতিক ভারসাম্যে আরো অস্থিরতা ডেকে আনে । রাজনৈতিক, 
ববস্থা যাই হোক ন কেন একচেটিয়ারা পুঁজিবাদী দেশগুলোর সমগ্র 
সমাজজীবন পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে । বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলে তারাই 
সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক সংকটের ও তারপর অর্থনৈতিক প্রগতির হার হাসের 

এবং অর্থনৈতিক অসামঞ্রয্য গভীরতর করার জন্ত দায়ী ৷ 

একচেটিয়া কার্যকলাপের ফল হচ্ছে সামাজিক শ্রম ও বৈষাস্থিক সহায়- 
সম্পদের অপচয় । বহুমুখী বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা অর্থাৎ নতুন নতুন বাজারের 
গভীরে ঢোকার পদ্থ ভির মাধ্যমে একচেটিয়' ব্যবসায়ীর! তাদের স্বার্থের কাছে 
ব্যবহারকারীদের প্রকৃত স্বার্থ বলি দিয়ে সামাজিক চাহিদাকে বিকৃত করেছে । 
মর্যাদার, প্রতীকগুলো যত দ্রভ'জন্ম নেয়, গড়ে ওঠে এবং উবে যায় (ফ্যাশান 
হার! চালায় তারাই ইচ্ছে মতো এইসব প্রতীক অদলবদল করে থাকেন ) 
মানুষের রুচি ও' চাহিদার'ত্ত ক্রত'বদল হয় না । ফলে দেখা দেয়। প্রকৃত ও 
কান্পনিক- সাফল্যকে, এড়িয়ে একটা ORE ডিন 
মূল্যবান. অকার্যকর উদ্ভাবন 1৯ 


* "পশ্চিম জার্মানির একটি পাত্রকা লিখেছে: “বশের দশক থেকে মোটর 
শিল্পেকোনো প্রযুক্তিগত বিপ্লব হয় নি, কিন্তু চমৎকার বাজার সংগঠন 
একটা বৃহৎ দ্কামিকা পালন: করেছে । জেনারেল মোট“স, বোর্ড ও 
ক্রেসলার একটা গোটা মহাদেশের, মানুষকে বাধ্য করেছে পেল্লাই ঢাউস 
দানব কিনতে এবং এ থেকে তারা আখের গুছিয়ে নিয়েছে | "*ছ্িতীয় 
হেনরি ফোর্ড ঘোষণা করেছিলেন, ‘ছোট গাড়িতে ছোট লাভ’ । তিনি 
ঠিকই'বলেছিলেন । ২ হাজার উঙ্লার দামের আধুনিক মোটরের চেয়ে ' 
তার ৩ হাজার ডলার দামের মোটব্ন যা ২০০ কিলোমিটার পথ চলতে 
২৫. লিটার পর্ন্ত পেট্রোল খায় ও'পারবেশে যথেষ্ট বিষাক্ত গ্যাস ছেড়ে 
দেয়, তাকে দ্বিগুণ মুনাফা দেয় 1, সম্প্রতিকালে মোটর নির্যাণকারণরা 
পরিবেশ ও অথনৈতিক দিক থেকে ন্যায়সঙ্গত উন্নয়ন থেকে ক্রমে ক্রমে 
দুরে, সরে সেছেন। তার জায়গায় নিজেরাই" শর্ত তৈরি করে 
নিয়েছেন” (দার স্পাইগেল, ২০শে মে, ৯৯৭৪, পৃঃ ৪৯, ৫২1) 


বরাবর প্রতিক্রিয়ার বাহনরূপে একগেটিয়াদের ভূমিকা সংকট-আবর্তিত 
সত্তরের দশকে বেশি করে শোনা গেছে । শ্রমিকশ্রেপীর কাধে সং সব 
বোকা চাঁপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় একচেচিয়াপতিরা “চাহিদা চাঙ্গা করার” 
কিনসীয় পদ্ধতিকেও পরিত্যাগ করেছে এবং জনগণের ব্যাপক অংশের মধ্যে 
ভোগ সংকোচন করার জন্ত সবকিছু করেছে । | 

জ্বালান, কাঁচামাল ও পাঁরবেশ সংকটের ফলে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধির এবং 
সেই সঙ্গে ট্রেত ইউনিয়নের চাপে মন্ধুরি বৃদ্ধির ওজর দেখিয়ে অতিকায় 
কপোরেশনপস্তলো তীব্রভাবে একচেটে দরবৃদ্ধি করেছে । একচেটিয়াদের 
দর বৃদ্ধি সামান্য আয় বৃদ্ধিকে বানচাল করে দেয় এবং প্রায়শই শ্রমজশীবশী 
জনগণের প্রকৃত আয় কমিয়ে দেয় । ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি চিরাচরিত মুদ্রা 
স্ফবীতর একটা উপাদান হয়ে উঠেছে । এর ফলে অর্থনশতির নৈরাজ্য বৃদ্ধি 
পায়, ক্ষুদ্র কোম্পানিগুলোর দেউলিয়াপন! ত্বরান্বিত হয় এবং চক্রাকার 
বেকারত্ব চিরাচরিত বেকারত্বে পরিণত হয়! 

সত্তরের দশকে একচেটিয়াপতিদের দুর্নযীত ও সরকারি তহবিল তছরুপ 
অন্তৃতপূর্ব আকার ধারণ করেছে । বিশেষত, ইতালি ও ফ্রান্সের “মিশ্র 
প্রতিষ্ঠানগুলোর’ কার্যকলাপে এর পরিচয় পাওয়া যাবে। সরকারি ঠিক! 
নিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের জন্য বেসরকারি ব্যবসায়ীরা প্রাথমিক 
_ হিসেবকে বাড়িয়ে বলে থাকে এবং এটা একটা সাধারণ নিয়মে পরিণত 
হয়েছে ৷" অস্ত্র সরবরাহের চুক্তি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বালানি কর্মসৃচণর মতো 
ভারশ ভারশ কাজের ক্ষেত্রে এ কথাটা সবার আগে খাটে । শুরু থেকেই 
আলাস্কা অয়েদ পাইপ লাইনের হিসাব ক্রমবর্ধমান রাষ্রশয় তহবিল তছ- 
রুপের নজির এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । জন স্বাস্থ্যের সামাজিক কর্মসুচী, 
শিক্ষা ও গ্রামীন সংস্কার প্রভৃতি কাজে ব্যয়বরাদ্দ সংকুচিত করার পাশা- 
পাশ পুঁজিবাদী রাষ্ট্র দেউলিয়া অবস্থায় [বিপর্যস্ত একচেটিয়াদের দিকে 
উদার হস্ত প্রসারত করে । যেমন লকহীডের মতে! সংস্থাকে “ফাষ্ট; এইড, 
(প্রাথমিক সাহায্য) দেওয়া হয়েছিল । 

সংকটকালে বৃহৎ পুঁজির নীতির মধ্যে নতুন দিক প্রকাশ পেয়েছে £ 
কোনো না-কোনো রূপে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো ক্ষমতায় ঢুকতে পারে, যা 
রাষইরযন্ত্রে কর্পোরেশনগুলোর তাবেদার ও অংশপদারদের অবস্থান খর্ব করতে 
পারে, এই আশংকা করে একচেটিয়াপাতিরা অস্বাভাবিক রকমে বমিউনিসউ- 
বিরোধী প্রচার জোরদার বরেছে। এই সঙ্গে তারা একাধিক সরকারি 


৮২ 


প্রাতঠানকে বেসরকারি হাতে পাচার কর”র 'এরং অর্থনশীডর, গণতান্ত্রিক 
কর্ননৃচীর বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিরক্ষা প্রাচীর” রূপে মিক্স সরকারি 
বেসরকারি সংস্থা গড়াব্র পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 


পুঁজির আতস্তর্জাতিক রূপ 


বৃহৎ জাতায় কর্পোরেশনগুলোকে বহুজাতিক কর্পোরেশনে রূপান্তর বিগত 
কয়েক দশক ধরে বিশ্বব্যাপণ পুঁজি ৩ উৎপাদনের ব্যাপক কেন্দ্রীকরণের নতুন 
স্তরের প্রকাশ ৷ প্রথঘ দিককার এ-ধরনের একচেটিয়ারা ১৯ শতক থেকেই 
দৃশ্য-পটে এলেও* পঞ্চাশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্ব-পঁজবাদী অর্থনীতিতে 
তাদের জ্রুত বিস্তার ঘটে । পুঁজিবাদের আওতায় অর্থনৈতিক জীবনের 
আন্তর্জাতিকীকরণে বহুজাতিক সংস্থাগুলো নতুন ও অত্তুভপূর্ব স্তরের 
' প্রতিফলন । | 

অধিকাংশ বহুজাতিক সংস্থা অন্যান্য দেশে উৎপাদনের সুবিধা গড়ে 
তোলার নীতি নিয়ে কাজ করে যাতে তাদের সহযোগ’ সংস্থার উৎপাদন 
৪৮858755555 থাকে । এই ধারাটি ১ নং 
সারণীতে দেখানে! হয়েছে । 

রাষ্ট্রের সঙ্গে ম্টিলতভাবে বহুজাতিক সংস্থাগুলো পুঁজির প্রধান বৃপ্তানি- 
কারক । বিশ্ব-পুঁজিবাদণ অর্থনশীতর দুই স্তরের ওপর তা প্রবাহিত হয়। 
সর্বোচ্চ স্তরে সাম্রাজ্যবাদের তিনটি ক্ষমতার কেন্দ্র আছেঃ মাকিন যুক্তরাষ, 
পশ্চিম ইউরোপ ও জাপান ৷ সর্বনিয় স্তরে আছে উন্নয়নশীল দেশগুলো ৷ 
_ উভয় স্তরেই রাষ্ট্রীয় একচেটিয়াণপুঁজি রানি নতুন নতুন সংঘাতের জন্ম দেয় । 

লা ক্ষেত্রে সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধি পুঁজিবাদের তিনটি ক্ষমতা কেন্দ্রের 
শক্তির ভারসাম্যে পরিবর্তন এসেছে । পশ্চিম ইউরোপীয় কোম্পানিগলে! 
ব্যাপকভাবে মাফিন অর্থনীতিতে ঢুকে পড়েছে । ওদিকে জাপানি ফম- 
গুলে! পশ্চিম ইউত্রোপ ও মাকিন বাজারগুলো গিলে ফেলেছে'। ফলে, 
বিদেশে মোট প্রত্যক্ষ পুঁজি লাগতে মাঞ্িন অংশ হাস পেয়েছে । অথচ 
এর মাধ্যমেই অন্যান্ত দেশের অর্থনীতির পৃথক পৃথক ক্ষেত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ 
বজায় রাখে । ২ নং সারশী থেকে “চত্রটা বোকা যাবে । ৃ 

_* মাফ্রিন একচেটিয়া তৈল শিল্পপতি প্রক্মন প্রকাশিত, এক রিপোর্টে বলা * 


হয়েছে যে, সাধারণভাবে এই ধারণা মেনে নেওয়ার ৫০ বছর আগেই 
এটা একট! বহুজাতিক কর্পোরেশনে পরিণত হয়েছিল । 
} 
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Er ্থাধীনভার জ জন্ত যে-সমন্ত জাতি সংগ্রামের পথ গ্রহণ করেছে 
‘তারা একচেটিয়াদের ক্রমবর্ধমান অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে ক্রমশই প্রতিরোধ 'গড়ে ( 
"; তুল্‌ছে। এই পাঁরাস্থিতিতে রেসরকাঁর' একচেটিয়া পুঁজি লায়র “অনুকূল: . 
_ আবহাওয়া, তৈরির _জন্ত “ একচেটিয়া পুঁজি , উন্নবনশাঁল, দেশগুলোর . 
প্রাভীক্রয়াশীল শক্তি ৩।আমলাতাগ্লিক বুর্জোয়াদের কাছ থেকে রাজনৈতিক: 
: সমর্থন খেশজে ৷; বহুজাতিক সংস্থাগুলো কতকগুলো নির্দিষ্ট দেশের 
উপর (ব্ৰাজিল, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব ও ৪ ইরান) বেশি যো 
করে ভর করে বসেহে |, ।-. রি ্ 

কিন্ত একচেটয়ারা আজও উন্মত পুঁজিবাদশ EAE পছন্দ 
'কুরে, কারণ এদের উৎপাদনের উচু সাংগঠানক ও কৃংকোঁশলগত স্তর, দক্ষ 
কর্মীদল ও অনেক জ্বালানি ও বাচা মালের সম্পদ আছে (কানাডা, অস্টোলিয়া 
5784 
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অনেক বেশি । 

একচেটিয়াদের প্রচণ্ড অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে এখনো বৃদ্ধির ‘প্রবণতা 
, আছে। "একজন বুর্জোয়া বিশ্লেষকের মতে, উন্নত পুঁক্ষিবাদী: দেশগুলোতে 
“উৎপাদনের হার প্রড়ে গেলেও একটা ক্যান্সার কোষের 'মতো আগ্রাসী ও 
-বেপরোয়াভাবে এই এক্চেটিয়ারা বৃদ্ধি অব্যাহত বেখেছে। কয়েকজন 
অর্থনীতিবিদ হিসেব করে ' দেখেছেন, সত্তরের দশকের শেষে অতিকায় 
বহুজাতিক সংস্থাগুলো সমস্ত পুঁজিবাদী দেশের ৩০ শতাংশ মোট জাতীয় 
উৎপাঁদনের অধিকারণী হবে, আশির দশকের শেষে: ৪০ শতাংশের ' এবং 
কনার কযা রাও - ' 


বধ রাষ্ট্রের পাণ্টাভার 1 ১৭ oe 


, বহুজাতিক সংস্থাগুলোর নানান দিক নিয়ে, বহু লেখা হয়েছে ৯, 
‘সুরের দশকের পোড়ায় রুর্জোয়াদের লেখা-পত্রে জোরালো আশাবাদের 
সুর (বহুজাতিক সংস্থাগুলো প্রগতি ও বিস্ব-সংস্কৃতির বাহন” শান্তির ' একটি: 
উপাদান’ প্রভৃতি) শোনা যেত 1. সত্তর দশকের মধ্য ভাগের চরম সংকটের 
* পর এখন সুরটা একটু নরম । চনত 
হে পি ওৰ্দোনিটঃ লেদ মাচ্টি চাশানেদস ন্ট লেন এস, 

‘ প্যারিস, ৯৯৭৫১ পৃঃ ১৯৬ ৷ ' 
** দেখুন ভব্রিউ. এম. আর নাই ৯৯৭৮, পৃঃ ১০২-১০৮ 


৬, ঁ / 


কিন্তু এই সব লেখাগুলোর কোনোটা একচেটিয়া ও রায় একচেটিয়া 
মধ্যেকার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি-না তা. ু'জতে যাওয়া বৃথা ৷ 

এই সম্পর্কই কিন্তু বছঙ্গাতিক' সংস্থা সৃষ্টির মূলে । ' “জাতীয় রাষ্ট্রের. অবক্ষয় 
এবং এর কিছু কাজ একচেটিয়াগুলোকে. অর্পৎ, তাদের. “অতি রাষ্রিক চরিত্র” 
সম্পর্কে অনেক কিছু বলা, হয়েছে। আরো দাবি করা হয়েছে, উৎপাদনে 
‘তাদের অংশ: থাকায় ও পুঁজি চলাচলের ফলে, বহুজাতিক সংস্থাগুলো 
বুর্জোস়া রাব্ের পাষ্টাতারে পরিণত হচ্ছে । উৎপাদন, ও পুঁজির অব্যাহত 
কেন্্করণ,.একচেটিয়া গঠন এবং তাদের শক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের মিলন আড়াল 


করে রাখার উদ্দেশ্যে এই সব বিকৃতি দেওয়া হয়'। ফরাসি কমিউনিস্ট . 


অর্থনীতিবিদ জিন-পিয়েরে ডেলিলেডা যথাধই বলেছেনঃ “এই কোম্পানিগুলো 
াক্ষারকভাবে, রাইনশীত সঙ্গত! ॥%* ০ 

'যে-কেউ বলতে পারেন চাকার দুটো পিঠই এখন অধনগীতর রাষ্রীয় 
একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণের সুদূর প্রসারণ প্রক্রিয়া তুণে, ধরে । প্রথমত সমগ্র 


গ্ীজবাদীশ্রেপার ক্ষমতার প্রতি পুঁজিবাদী রানের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা, বিশেষ 


করে একচেটিয়া, বুর্জোয়াদের ভূমিকা এবং সামাজিক উৎপাদন 'প্রজ্রিয়াকে 
প্রভাবিত করার অম্য আরো বেশি করে হাতিয়ার এদের হাতে জড়ো হচ্ছে। 
দ্বিতীয়টি হচ্ছে, একহচটিয়াদের ক্রমবর্ধমান , ক্ষমতা! ৷ ক্ষুদ্র স্বার্থে চালিত 


হয়ে এবং অব্যাহত বিস্তারের পথের বাধাগুলো সরাতে. চেয়ে একচেটিয়ারা' 


বহুজাতিক সংস্থাগুলো স্বদেশের এবং. মামন্ত্রণকার' দেশের অ্থনণীতর ওপর 
সবদাই লক্ষণীয় আশ্থিতিশশলতার প্রভাব ফেলছে । 


বহুজাতিক সংস্থ-গুলোর বিস্তার রাই ও একচেটিয়ার সম্পর্ক স্বলগতভাবে 


বদল করে দিয়েছে" অসংখ্য ঘটনায় দেখা যায় একচেটিয়াদের কার্যকলাপ ও 


' সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রের বাজেট, রাজস্ব ও. ধাণ নশীতগুলোর মধ্যে বিরোধ 
‘সৃষ্টি হয়েছে । ফলে রাষ্ট্র বাধ্য হয়েছে নতুন. নতুন ধরনের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 


অনুসন্ধান করতে ও তার 'নিঞ্চে+ একচেটিয়াগুলোর' জন্য . সমর্থন সমন্বয় 
করতে । , এজন এমন কিছু ব্যবস্থা নিতে হয়েছে যেগুলো কেবল "শত্রু 
একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে চালিত নয়, ‘নিজের’ ক্ছি হাত সংস্থা এর মধ্যে 
পড়ে গেছে) | ৪ © 

" বজা তিক সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে মাআজ্যবাদী রাষ্ট্রে বিরোধী ও দু-হুখো 
: নগীতির-_ঈমর্থন ৩ বাধা দানের নীত--উৎস বহুজাতিক একচেচিয়ার বিরোধী 
7. * চাহিয়া শ চাহিয়া দ্য কমিউনিজযে, ১০ সংখ্যা, ১৯৭৪, পৃষ্ট-৫৯ 


€ 
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চে 


মর্গবন্তর -মধো নিহিত একত্ৰকে জাতীয় সীমানার - মধ্যে টি 
সাহ্াজ্যবাদের মাটি বজ্গাতিক একচেটিয়ার জন্যুভুমি এবং 'সাহাজ্যবাদের 
বহির্দেশের . অর্থনৈতিক প্রসারের হাতিয়ার ও তীব্র আব্ঃসান্রাজ্যবাদশ 


_, বিবাদে এটি অগ্রবাহিনী । অন্বদেকে ফিনা পুঁজিই আতড্তর্জাতিকঁকরণের 
রিয়ার মধ্যে আহে । এই গজ বিভিন্ন দেশে ছাঁড়ুয়ে পড়েছে এবং এর 
কোনো রদেশ সামা নেই ৬ 


বহুজাতিক সংস্থাগুলোর কার্যকলাপ , ot করতে' গিয়ে সাম্ৰাজ্যবাদী 
রাই অবনত জাতি রা স্বদেশের স্বার্থের পক্ষে দরাড়ায়'না, বরং স্থানগয় একচেটিয়া 
ওঁ রাই-সংগটিভ পুা্গর পক্ষে দাশ । . বুর্জোয়াদের এ্রকচেটিফাশবরোধী . 
নীতির লক্ষণীয় শিক হচ্ছে তার তানের | “[নজেৰের' হা 


" অগ্রাধিকার দেয়। * \ iE. 


৮৮ 


কিন্ত স্পষ্টতই বহুজাতিক সংস্থাগুলোর প্রসার বধ রোধ করতে 


হলে চাই: জাতাঁয় একচেটিয়াদের ক্ষম্ত। সংকুচিত করা ও তাদের ' অবস্থান 


ধর্ব'করা.।, এই দুই, ধরনের পুঁজি. চেন্দ্রিকরণ পরিপুরত্ত এবং উভয়েরই 
উৎসস্থল রাষ্ট্রীয় একচেটয়া ঁজরাদ । তাদের সমান স্বায়ী নত: একটি , 


. জাতীয় কর্পোরে শনু আগামী দিনে অন্যান্য দেশে, সহযোগী সংস্থা, খুলে 
 আজর্গাতিক কর্পোরেশনে পরিণত হয়।. উভয়. একচেটিয়াই জাতীয় স্বার্থের 


ক্ষতি করে এবং অথনোতিক বিকাশের গণতান্ত্রিক কর্মসূচী রূপায়ণ ব্যাহত, 
করে? তাদের কেউই প্রতযোগভা মূলক লড়াইয়ে “সঠিক, দিকে” থাকে 
ন! ॥ “জাতীয়. একচেটিয়াদের শোষণ বহুজাতিক সংস্থাগুলোর শোষণের 
চেয়ে কোনো অংশে ভাল নয় । 28 

_ কিন্তু বহুজাতিক সংস্থাগুলোর প্রসার একটা বিশেষ সমপ্তা কারণ এটি 
আন্তদাতিক শ্রম' "বিভা ধন ও উৎপাদনের আতর্জাতিকণীকরণ প্রভৃতির মতো 


' অর্থনৈতিক উপদানের ওপর ভর. করে থাকে । / বহুজাতিক ' একচেটিয়া! 


সংক্ষেপে বুকিয়ে দেয় পুঁজির ক্ষমতা কতখানি । এরা: আন্তর্জাতিক স্তরে 
সংঘবদ্ধ ও সংযুক্ত ৷ উন্নত পুঁজিবাদ’ দবনিয়ায় নতুন ধরনের নির্ভরশশলতা ' 


প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এর সন্ধে অবশ্য এক দেশ কক আর এক দেশের 


বশ্ততা স্বীকারের যোগ নেই। . 
আজকের দিনের পুঁজিবাদ ব্যবস্থার ET প্রবণতা বেশি বেশি, 


করে (সোচ্চার .হর়ে. উঠেছে ' প্রথমটি হচ্ছে বহুজাতিক বিচ্ছস্নতাবাদণ : 


কার্যকলাপ পুঁজিবাদ জাতীয় অর্থনীতির চোঁহয্ীতে 1৪ সামাগ্রকভাবে ' 


5 ১ 


বিশ্বপুিবাদী দুনিয়ায় এক নৈরাজ্যের সূত্রপাত করে। ফলে, দুঁজ্বাদণ 
বিশে অর্থনতিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জপ এবং নডুন ধরনের রাষ্ট্র একচেঁয়ার 
সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জনা সাম্রাজ্যবাদ দেণগুলোর একট আন্তর্জাতিক. ব্যবস্থা 
অনুসন্ধানের কাজ, জোরদার হয়েছে । এ 
কে ভাকিে বুয়া সরকারগুলো ইতি যে সম বা দিয়েছে 
সেগুলো সুপারিশ (যথা, ৯১৭৬ সালের ভুনে ও-ই-সি-ডি-পরিহদ গৃহীত-আত্ত- 
জাতিক লগ্নি ও বহুজাতিক সংস্থাগুলো সংক্রান্ত, ঘোষণা ) ছাড়া আর কিছুই 
নয়.। বু, পুঁজিবাদণ কার্যকলাপের আত্তঃরাজ। নিয়ন্ত্রণের, প্রবণতা স্বাভাবিক 
কারণেই অর্থ প্রভদের সচকিত করেছে । এদের এক" স্তম্ভ ডেভিড 
রকফেলার ঘোষণা, করলেন, আস. প্রশ্নটা হচ্ছে স্বাভাবিক শক্তিগুলোকে 
এমনভাবে চলতে দেওয়া হবে কিনা যাতে" "বহুজাতিক সংস্থাগুলো বিশ্বের 
উল্লততে অধিকতর, ভুমিকা পালন করতে পারে অৎ্বা তাঁদের কার্যকলাপকে 
পন্ধু.করে ও প্রভাবকে হুধল করে নানান চাপের মধ্যে চলতে দেওয়া হবে । 
এই প্রবণতা কিছু প্রমাণে আরেকটি প্রবণতার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, , 
ক্ষ যার সঙ্গে, জড়িত রয়েছে বহুজাতিক একচেটিয়েদের নানান চুক্তি ৮ 1 এতে অবশ্য - 
তাদের মধ্যে প্রতিয়োপিতার: কথা অস্বীকার করা .হয় নি। . ১ 
বনু গোপন বৈঠকে একচেটিয়াপতিরা আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের নদীগুলো 
/ মনত করার সুনির্গিই ব্যবস্থাবল নিয়ে আলোচনা বেছে আর্থ প্রত্বরা 
. ও তাদের তাত্বিকরা বিশ্বব্যাপী অতিজাতিক সমব্রয় সংস্থা করার পরামূর্ন পর্মস্ত 
* দিয়েছেন! এমন হ্রনের ধারণা প্রকাশ করেছেন শীক্ষিন অর্থনীতিবিদ 
লেস্টার আর ব্রাউন, ‘খিনি বহুজাতিক সংস্থাগুলোর কার্যকলাপের ভিতিতে 
বিশ্বদোঁড়া সংহতির পক্ষে মত প্াশ' রুবেধেন । তিনি মনে, করেন, পণ্য- ' 
সমূহের অবাধ চলাচল বৃদ্ধির (যা গ্রাট’ অর্থাৎ জেনারেল এগিমেন্ট অন, ট্রেড 
আযাশু টোরফের মা্যমে প্রচেষ্টার, ভিত) দরকার নেই, দরকার পুঁজির 
অবাধ চলাচল 1. ভিনি “বিশ্বার করেন, বিশ্বের স্টক মার্কেটের ওপর | দশ্মব্যাপী 
. একচেটিয়ার্দের বিক্রর অংগ দিয়েই এ কাম বেশ ভালভাবেই করা যায় ।* 
“বহুদ্ধাতিফ সংস্থাগুলোর অর্থনৈতিক অবস্থান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে একচেটিয়া, | 
 বুর্জোয়ারা অ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনের ওপর চাপ সৃষ্টির নতুন হাতিয়ার. পেয়ে' 
গেছে! বহুজাতিক, মুছা গুলো প্রায়শই এক দেশে: বিভিন্ন, সংস্থার করি 


॥ * দঃ স্ত ফিউচার অব "ইউ এস, গর্ভমেন্ট । ওযা, ইয়ার? ২০০০1 
"নিউইয়ৰ্ক, ১৯৭৯, পঃ ১৭২-১৮৪") 5 রি fe 
- ৮ 1 
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টানা জাত কাজ.বাঁড়িয়ে দেয়, যেখানেই পারে 
স্থানীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রম আইনগুলোকে অস্বীকার অরে, তাদের নিজেদের 
আন্তঃ কর্পোরেট ইউনিয়ন বানাবার চেষ্টা করে: ৷, একই সঙ্গে, উৎপাদনের' 
' আত্তর্জাতিকীকরণ আবার বহুজাতিক ও জাতীয় একচেটিয়া সংস্থাগুলে র 
বিরুদ্ধে, বৃহৎ পুঁজির বিরুদ্ধে পরম জনগণ ও অন্যান্য গণভাম্ত্রিক শক্তির 
' সংগ্রাম সমন্বিত করার ও এই সংগ্রামকে আরো সাথক করার নতুন নতুন 
আগ খুলে দিয়েছে ৷ বিভিন্ন দেশের শ্রমজীবণজনগরশের মধ্যে মূল' স্বার্থের 
_ মিল বাড়ছে এবং ফুলে তারা প্রগতিশীল সাম্ািক-র্থনোতিক রূপান্তরের 
জন্য মুক্ত'সংগ্রামের চালিত হচেছ! । 
,/. তাই আমরা দেখি যে, থান্্ীয় একচেটিয়া গবাদের ব্যবস্থায় এক-' 
চেটিয়াকে একটা উপাদান রূপে বিশ্লেষন ;গ্াজধাদের বর্তমান, সংকটের মধ্যে 
একটা গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় । . একচেটিয়াদের ক্ষমতা ও' তাদের "ভূমিকা 
প্রধাণত এই সংকটের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো নির্ধারণ.করে এবং সংকটের ফল- 
গুলো! অতিক্রম করার পথে এটাই বড়া বাধা । | 

একচেডিরাদের অর্থনৈতিক কাজের ফলাফল প্রত্যক্ষ করা বানের 
, উৎপাদন ব্যবস্থার সমগ্র কাঠামোর সুদূর প্রসার বিছিন্নতা ও আন্তর্জাতিক শ্রম 
“(বিভাজনের মধ্যে ।' তাদের কার্যকলাপ তথাকথিত সামাজিক কাঠামোর 
সংকট বাড়িয়ে দিয়েছে, বিশেষ করে জানি, কাচা মাল, অব কাঠামো, 
অনুংপাদন ক্ষেত্রে ( পরিবেশ! সংরক্ষণ, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য ও সামাজিক 
নিরাপত্তা )। এই. সংকটে বিপুল সরকারি অনুদান, উৎপাদন, ও পরিচালন- 
' ব্যবস্থা , সরলীকরশের' কঠোর ব্যবস্থা. ও মূল্যবৃদ্ধির মাধ্যমে একগেটিয়ারা 
পয়সা' করে নিয়েছে । বাদী সরকার অনুসৃত, সংকটবিরোধণ নশীত থেকে 
তার! মুনাফা অব্যাহত রেখেছে ।' 'একচেটিয়ার সুবিধার্থে বা এমন কি তাদের 
- স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে “অর্থনৈতিক, হ।উভগ্ি নিয়ন্ত্রণ অর্থনীতিতে সুস্থিরতা বা, 
ভারসাম্য আনতে পারেনা. “এ দিয়ে হিয়া বেকার অভ 
করা, যায়না) ইন 

' অর্থনৈতিক' সংকট ও জবার! দেশগুলোর - দঃ 
অনুসৃত, _সংকটবিরোধী, নীতি পুঁজ্ব্যদী অর্থনীতির একচেটিয়াকরণ চাগিয়ে 
দিয়েছে: এবং ফলে. সামাজিক ' "উৎপাদন ও অপচয়ের, আরো বিকৃতি সাধিত 
হয়েছে এবং সমাজের সব মানুষের, স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অর্থনপভি 
পুনঠিনে by নহুন, সারি হযেছে, এই প্রচ সামাজিক বিপ্লবের 


ধা 


জি 


t i 
D 


AE SAE ; | ৃ 
? আচ্ছেন্য অংশ ৷ এটা উৎগ্রাদন কেন্দ্রীকরর খর হওয়া বা থামা নয়, বরং 
সমাজতান্ত্রিক ধারায় সামাজীকরশের জন্য এর বিকাশ ও আন্তর্জাতিকীকরণই 
কেবল বর্তমান, স্প্ধের উৎপদাদনধ শক্তিগুলোর ক্ষতিকর প্রাতক্রিয়ার অবসান 
' ঘটাবে এবং! শ্রনজজশবী. জনগণের কৃগ্যাপে তাদের সুষম প্রশ্থতি এগিয়ে নিয়ে 
যাবে ॥ পাতি ২ মি : ।. i হা এ 
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তথ্য ও সংবাদ 
... শান্তি,-মমাজতন্তের, আদর্শে একাণ্র.কর্মধারা 
NN j fy £ a 0 ij 
ভারউ এম আর-এর িশতম বাধিকীতে, টি 
পাটিগুলির অভিনন্দন 


0 কমিউনিষ্ট পার্টির. বস্্ীয় কাট দের চিঠিতে 


প্ডেিউ এব আর-এর ' আয সম্মেলন, টা 


. আলোচন! সভায় বর্তমান' গর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমড়াগুলি 


সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ ' 'করা' হয়? এই আলোচনা কমিউনিস্ট ও বিশ্বের 
' গ্রণতান্ত্রিক ও সাশ্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের শেত্তিগুলির সংহতিকে 


' গ্রোরদার করার সহায়ক হয়েছে। এইসব সভার মাধ্যমে পাত্জিকাটি বৈপ্লবিক 


'এঁক্য গড়ার সংগ্রামে একটি শত্তিশালঁ হাতিয়ারে পঠিণত হয়েছে এবং, 
প্রলেতারায় আব্র্জাতিক্তার মহৎ লক্ষ্যের পক্ষে কাজ করেছে।* 

'' চিলির কামান পার্টির সাধারণ সম্পাদক লুই করভালান 
বলেন £ 
. “লক্ষ লক্ষ নরনারণ এড সঙ্গে জিরা করছে এবং চো 


। পাঠ করে, চিক্ির কমিউনিস্ট্রাও তাদের মধ্যে আছে । পাটি সদস্তদের 


“ ভাবাদর্শগ্জভাবে গড়ে তোলার জন্তে এবং চিজির' জনগণের ফ্যাসি বিরোধী 
সংগ্রামের সঙ্গে আন্তর্জাতিপ্ত সংহতির শক্তি*াল আন্দোলনের বিকাশ 
, ঘটাবার জন্যে পত্রিকাটির অমূল্য সহযোগিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা 
চিলির কমিউনিন্টর! তাদের কর্তব্য বলে মনে করে ।” 

কলম্বিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন 
থেকে ডাতিউ এম আর-কে প্রেরিত ' ‘এক জানন বার্তায় বলা 
হয়েছেঃ 8০, এ ২ 


৯২ 


৪ a \ | 
ক্লখ্বিয়ার কণিউনিসী পার্টির সঙ্গে পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই 
সম্পর্ক গড়ে উঠেছে! এবং পার্টি এই পাঁত্রকাটির কাজকর্মের সাফল্য কামন! ' 
করে। আন্তর্জাতিক সন্মেলনগুলিতে গৃহীত যৌথ সিদ্ধান্তের ছারা পুরিচালিত 
হ্য়। এই সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে প্রচলিত সমাজতন্ত্রের একটা সুষ্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির 
প্রয়ো্জন'য়ভা বিচার করা হয়েছে। কিউবা, আমেরিকা মহাদেশে এই | 
সমাজতত্রের মূর্ত প্রতীক । এইসব সিদ্ধান্ডের মধ্যে সাত্রান্যবাদের বিরুদ্ধে 
এবং মাওরাদ-ও ্টস্িবাদের মতো হরেক রকম বামপন্থী বিদ্যুতির বিরুদ্ধে 
অক্লান্ত ভাবারর্শগত সংগ্রামক্ষে অব্যাহত রাখ"র প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে । - 
সাম্রাজ্যবাদ, মাওবাদ ও টটস্কিবাদের পরায় সার! দরনিয়ার খৃ ছডজের 
এ ৃ 


517 হা ৯৭ পু 

“আবেশ ডস্তিই এষ আরএর অবদান যে-সব বিষয়ে আছে তার মাঝে 
আন্তর্জাতিক কয়িডৃপ্রিষী ও শ্রয়িক আল্লোলন এবং রর্তয়ান সুগের বৈপ্লবিক 
অ্রিধারার মোর্চি। যেমন স্াআাজ্যবাদ ও প্রৃতীক্রিয়ার বিদ্ধ বিশ্বশান্তি, 
, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং সামি অগ্রগতির ধারাগুরির ব্যাপারে এঁক্যবদ্ধ 
হতে সমর্থন করাকে উচ্ছ সত প্রশংসা বরে” 

ডাঁমনিকান কমিউনিস্ট পাটির সাধারণ সম্পাদক না 
(ইসা কনডে বলেছেন .'. . 

“কমিউনিস্ট আন্দোলনের ত, ও সাফলেযবর সার রন! 
. এবং সামাজক রূপাস্তর ও জাতীয় জর জন্মে মুর শ্রয়িক্ল্ণীর 
অগ্নণিত অংশ ও ব্যাপক জনগণের রূপাস্তরকারণ ক কার্কলাপ্কে একমুখণ কর! ' 
নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য । 'এই কর্তব্য সমাধানকল্পে আপনাদের 
প্রয়াসূকে আমরা ছিধাহণন চিত্তে অভিনন্দন দ্বানাই 12 


-  শিশরীয় কমিউনিস্ট পার্টির লক সাজার আক খেকে 

} একট চিঠিতে বলা হয় ; 

সা ওর লা লি, | 
অসাধারণ ভূমিকাকে অসীম গুরুত্ব দিয়ে থাকি |" , এই প্রত্রিকাটিতে প্রকাশিত 
মূল্যবান সংবাদ ও শিক্ষামূলক বিষয়বন্ত প্রকৃত আর্জাতিকতাবাদণী কহি 


৯৩ 


রত 


সি 


ft 


" বৰ্তমান যুগের সমগ্তাগুলোর ক্ষেত্রে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী তত্বের লস 


tS 


এল সালভাডরের কমিউনিষ্ট bs সাধারণ সম্পাদক হি 
জর্জ হ্যাগ্ুল বলেন £ : 


“ «পত্রিকাটি বিশ্বের বিভিন্ন, অংশের ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে কর্মরত 
কমিউানিস্ট ও ওয়ার্কার্স পার্টিগুজির মধ্যে যৌথ প্রয়াস এবং সক্রিয় সহযোশিতা 
গড়ে তোলার মাধ্যম । প্রতিদিন এটা প্রমাণিত,হচ্ছে যে, এই রকম 
(সহযোগিতা সত্তর, অপরিহার্য ' ও ফলপ্রসূ, এবং এটাই হলো, আমাদের 
টা জনো ভু হারল ফা 


y 'প্রয্নোগের গুরুত্ব তুলে ধরেছে” - 


গুর্নাদেলোপ কামান পাটির সাধারণ সম্পাদক ৎইদেনেছ 
' বলেন $' ২ এ 
ৰ “এ. আমাদের কাছে, খুবই 'আনন্দোর ঘটনা । le আমাদের 
পার্টি জীরনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, কারণ, ২০ বছর আগে ' আমাদের 
পার্টি যখন স্বাধীন: সঙ! নিয়ে দ্বাড়ায় “তখন থেকেই এই পত্রিকাটির মধ্যে 
পার্ট তার অত ক্ষেত্রে স্বাভাবিক সমর্থন পেয়ে আসছে” 


রাস লেবার পা বত কা এল 
এর-২ বছর পূর্ণ উপলক্ষে বলেন : ডি { 


আমরা, আমাদের জনগণের ও জাতীয় সামাজিক মুক্তির সংগ্রামে” 
আৱাদের: এন ভাতার ভার কর ডুলাছ) আমাদের বিপ্লবী লক্ষ্য 
75155 y 

' গায়নার পিপলস প্রোগ্রেসিভ ঘা সাধারণ দ্য ছেদি 
_ জগন বলেন k | 


১. পরই কাটি প্রত্যেকটি ২ সংখ্যা আমাদের কাছে 'আকাক্ষিত-। ‘আমরা 
মনে কাঁর যে এই পাত্রকাটি শ্রাতৃপ্রভিম পার্টগুলির সঙ্গে আমাদের .যোগা- 
' যোগের প্রধান মাধ্যম ৷ এরই মাধ্যমে আমরা, পরস্পরের কর্মসুচী, কাজ ও 
"অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হই এবং এই সঙ্গেই শামি, স্বাধীনতা ও সামাজিক 
তায় ও প্রগতির জন্যে সংগ্রাম ও Kol Oh ss অন্যান্য লোলা 
ও সংগঠনের কথা জানতে পারি We Za 


El ঠা রব 
1525 তি ২৬, 


287, 


\ 


ইশু,রাস, কিট পার্টির কেন্দ্রীয় কনিটি পত্রিকাটিকে . 
উপাধিপত্র দিয়ে’ পুরস্ক' করে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র স্থায়ী ” 
শান্তি -ও সমাজতন্ত্রের "জন্যে শ্রমিকত্রেণী ও সমস্ত জাতির সংগ্রামের 
05754 
কথ! উল্লেখ করেন 1. - ৮ ».- | 


" ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির PEE জাতীয় পরিষদের 
সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাও [িখেছেন £ | | 

‘পাত্রকাটির প্রতিষ্ঠা সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী হিসেবে আমরা এর 
'জন্মলগ্নের সাথী, একথা গর্বের সঙ্গে স্মরণ কার । আমরা সর্বদা মনে করি 
যে, পত্রিকাটি উচ্চ প্রশংসার যোগ্য, এবং আসর! পত্রিকাটির সব বাজে, যেমন, 
সম্পাদকমণ্ডলী এবং সম্পাদকীয় পরিষদে, আলোচনা ' সভায়, তত্বগত 
সন্মেপনগুলিতে, যৌথ আলোচনাচক্রে অংশগ্রহণের প্রয়াস করেছি; এবং 
বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় সাতটি সংস্করণ প্রকাশ কর ৷ পত্রিকাটি যোগ্যতার 
',সঙ্গে এর উপর অর্পিত দারিত্ব পালন করছে । আমর! দৃঢ়ভাবে মনে করি 
যে, পািকাটি ভবিষ্যতে আর্ও তাৎপর্দূ্ দিক পালন করবে.” ৪ এ 


ইন্দোনেশিয়ার কামিউনিন্ট পাটির নেতৃত্ব তাদের প্রোরিত এক * 
) বাতায়, বলেছেনঃ পু ৮. 


* “বর্তমানে ভিডি ভীত বাবস্থা শক্তিশালী হয়ে না সি 
দেশগুলোর এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও.ল্যাটিন আমেরিকার শ্রমিক আন্দোলনের 
' ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি-ঘটছে, সবরকমের নিপাঁড়ন ও শোষণ থেকে মানবজাতিকে . 
স্ব করার- সংগ্রামে একটি ফলপ্ৰসু তত্বগত হাতিয়ার হিসাবে মার্কদবাদ- 
লেনিনবাদ ক্রমশই তার ভূমিকা প্রতিপন্ন করছে । এই নতুন পারাস্থিভিতে 
ভল্লিউ এম. আর-এর ভূমিকা নিঃসন্দেহে আরও গুরুত্বপূর্ণ এবং শুধু বিশ্ব- 
কমিউনিস্ট আন্দোলনের ক্ষেত্রেই এর মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে না, প্রগতিশীল, .. 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবী-আন্দোলন এবং শাস্তি ও প্রগতির জন্য সংগ্রামরত যোদ্ধাদের . 
| মধ্যেও এর মর্যাদা বৃদ্ধি পাচ্ছে ।” 
প্রবলেমস্‌ অব পিস গ্যাণ্ড সোশ্যালিঙ্মমপাজকাটি কঠিন বেআইনী 
, অবস্থার মধ্যে কর্মরত আমাদের পার্টিকে ভাবাদর্শগত কাঁ পরিচালনার ক্ষেত্রে 
ভ্রাত্প্রতিম পার্টিগুলোর, বিশেষ করে, কপি এস হউ-এর মুল্যবান ভুিজ্ঞতা 
প্রচার করার কাছে মুল্যবান সাহাধ্য দিয়েছে ও এখনও দিচ্ছে 1৮ 


০৮ | - | ১৫ 


পল পাঁচ অব ইমানের জী কট বর সি 
ইরা ইস্কান্দার তার চিঠিতে উৰ্দীরোক্ত কালো বলেছেন | ” 
তিনি আঁরও বলেন “আমরা এই পত্রিকাটির মধ্য স্বাধীনতা, সামািক 


ও গণতান্ত্রিক অগ্গাঁতর জন আমানের সাদ দেবি ও ক সাহা 
পা , 


দান মে 
“বর্তমান মগের ধনভন্ত্ থেকে সমানতন্ত্ে উত্তরণের এই যুগে এবং সমাঁজ- 
বি ও বিজ্ঞান ও গুয়জাবস্ভার বিপ্লবের এই মগে বিশ্ব কমিউনিস্ট ' 
আন্দোলনকে ক্রমশই নানা 'ভটিল পারস্থিতির, সম্মুখীন হতে হচ্ছে; এবং 
মার্কসবাদ-লেনিন্বাদের তন্বেগ 1ভত্তিকে ঘটনাবলণীর .সৃগ্ভীর, বিশ্লেষণ-ও 


 * বিজ্ঞানসন্মত, সিদ্ধাত্তের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে সেই: -জন্যে. ওয় ল্ড 


আর্কসিস্ট রিভিউ পত্রিকা? টর  ধাবাবাহিক, প্রকাশন] এবং এইক্ষেত্রে তার, 
- ভূমিকা বৃষ বির সমস্ত কমিউনিস্ট পাটির পক্ষে অপরিহার্য । "সমাজের 
যে নার পরিস্থিতির মধ্যে প্রতিটি কমিউনিস্ট পার্টি সংগ্রাম করে; সেই অবস্থা 
বিচারের ক্ষেত্রে, বিপুবের স্তর নির্ধারণের ক্ষেত্রে, সংগ্রাম কর্মসূচী বিশদ'করার 
ক্ষেত্রে বি ্রাক্িয়ার মধ] ফেব নতুন সম্যার উতব হয় তার বিষকে 
সারা বিশ্বের 'পারিশ্থিতি, থেকে; বিশ্ব-বিপ্নব আন্দোলনের বিকাশ থেকে, 
বিজ্ছি করে বিচার কর! যায না? . এর দ্বারা রুমিউনিস্ট আন্দোলনৈর 
' অগ্রগতি সুনিশ্চিত করার নতুন বি্ঞানসম্মত সি্ান্ত লাভের জন্য সটনাবলীর ' 
আরও.তব্গত বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে 'কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর যৌথ কাজের /গুরুত্ব 
আজিম হয় । ওটাই ওয়াল্ড’ মার্ক নষ্ট রিভিউ পত্িকার-মহৎ আদর্শ 1" ' 


|  ভৰ্ডনে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ব্যুরো, সমস্ত” 
কমিউিস্টদের জন্য অত্যন্ত মুল্যবান একটি আদর্শের কথা দীলখেছেন $ 
“এই আদর্শটি পত্রিকাটি সততার 'ষঙ্গে পালন করছে, আন্তর্জাতিক শ্রমিক . 
ও কমিউনিস্ট আন্দোলন মে আজ অর্জন করেছে তার সংক্ষিপ্তসার রচনা 
' করছে, 'এই ‘আন্দোলনের অগ্রগতির সমধায্িতা তুলে ধরছে, একটি পরিস্থিতির". 
'মধ্যে, যে পারাস্থিতিতে একরকে সাম্রাজ্যবাদ ও আগ্রাসনের আন্তর্জাতিক শৃ্ভি- 
গুলো ক্রমবর্ষঘানভাবে কার্ধকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে এবং অন্যদিকে পিকিং-এঁর 
শাসকথ্োষঠী ন যাত ও চত আতর্জাতিকতাবাদের' 


৯৬ 


নাঁতি্লো বিকৃত করার জন্য অন্তর্থাতযুলক কার্যকলাপের আশ্রয় নিচ্ছে, 
সেই পারাপ্থিতিতে পত্রিকাটি ওইসব নশীতির বিশুদ্ধতা রক্ষা করে চলেছে ৷” 


এই বাষিকী উপলক্ষে লেবাননের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কাঁমটি তাদের আভনন্দন বাতীয় লিখেছেনঃ 

“আমর! সবসময়ই পত্রিকাটিকে আমাদের আন্দোলনের অপরিহার্য মঞ্চ ও 
এঁক্যের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে বিবেচনা করেছি ! এই ভিতিত্বেই 
পত্রকাটির সঙ্গে আমরা সহযোগিতা করেছি এবং এই সহযোগিতা অব্যাহত 
রাখব ॥: যদিও আমাদের পার্টি আমানের দেশের গৃহযুদ্ধের কঠিন অবস্থার 
জন্য অন্কেগুলো সংবাদপএ ও পত্রিকা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে, তা 
সৃত্বও আমরা আলওযা ক্রু (গ্রবলেমস অব পীস্‌ আগ কো শ্যালিজম 
সম্পাদক.) পত্রিকাটর একাশনার বান্ধ চালিয়ে যাচ্ছি । ' এই পাঁজ্রকাটিকে 


আমর উচ্চমূল্য দিয়ে থাকি ।” y 


নিকারাগুয়ের সোশ্যাপলিস্ট পার্টির নাধারণ সম্পাদক লুই মাঞ্চেস্‌ 
সাঞ্চো শিখেছেন £ ' 


“এই পত্রিকাটি দৃদতার সঙ্গে পুরানো ও আধুনিক” সংশোধনবাদের 
বিরোধিতা করে আসছে এবং বর্তমান সমাজ্তস্ত্রে সাফল্যগুলো জনপ্রিয় করার 
ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবান, নতুন ধশচের ফ্যাসীবাদ, উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপানবেশ- 
রাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিরাট ভুমিকা পালন করেছে এবং প্রতিক্রিয়া ও 
সাম্রাজ্যবাদের হাতে যেসব দেশপ্রেমিক, গণতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট নির্যাতন 
ছোগ করছেন, কারারুপ্ধ হয়েছেন, নিখোঁজ ও. নিহত হয়েছেন তাদের 
পক্ষে আন্তর্জাতিক সংহতি প্রকাশের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান 
রেখেছেন 1” 


পানামার পিপল্স ডি সাধারণ সম্পাদক রুবেন' সুজ্ঞা-র 
সাক্ষারিত একটি বায় বলা হয়েছে £ 


“এই পত্রিকাটি বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের 
সৃষ্টিশীল প্রয়োগের বিচিত্র অভিজ্ঞতার দংক্ষিণ্ত সার রচনা করতে সাহায্য 
করে। আমরা পানামার কমিউনিস্টরা এই পত্রিকাটির পাতায় সবসময় 
আমাদের অগ্রগতির ও আমাদের বিশেষ পরিস্থিতির উন্নততর উপলব্ধি 
অর্জনের উপযোগণ মৃল্যবান বিষুয়বন্ত পেয়েছি ৷” 


শি 


প্যারাপ্তয়ে কমিউনিস্ট প' টির কে্রীয় কমিটির প্রথম সম্পাদক. 
আ্যান্তোনিও ময়দান! বর্ষপৃতি উপলক্ষে তার বার্তায় বলেন £ 

“এই আনন্দের উপলক্ষে আমাদের পার্টি এটা ঘোষণা করেছে যে আমাদের 
আন্দোলনের তত্বগত ও রাজনৈতিক প্রকাশনার সাধারণ নতি ও মর্মবন্তকে 
সম্পূর্ণ ও মৌচিকভাবে স্বীকার করে এবং আঁ ৪র্কিতার সঙ্গে এই আকাক্! 
প্রকাশ -করে যে পত্রিকাটি ক্রমশঃই শক্তিশালী হোক এবং এই সঠিক ধারায়. 
তার কাধাবলীর্ অগ্রগতি অব্যাহত থাকুক 1” 


ফিলিপাইনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফেলি- 
িসমে। ম্যাকাপাগাল লিখেছেনঃ 

“পাতিদে! কমিউনিস্তা ন্যাগ ফিলিপিনাজ ( পি কে পি )-এর, 
কাছে 'বপ্লবী সংগ্রামের জটিল পরিস্থিতি ডব্লিউ এম আর-এর কাছে একক- 
ভাবে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে ।. ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টি ও আন্দোলনের সঙ্গে 
আমাদের . সংযোগ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে সার! দ্বানয়ার বিশ্ব- 
বিপ্লবী প্রক্রিয়ার অগ্রগতির সম্পর্কে তাদের নিজদ্থ ০০০৮ 
আমর! আত্মস্থ করি ।” 


আফ্রিকান পার্টি অব ইঞ্জিপেণ্ডেল অব সেনেগালের বেন্দ্ীয় 
কমিটির সাধারণ সম্পাদক সেজ চচিসোকো এই বিশ্বাস ব্যক্ত 
করেছেন য়ে ঃ | 

“বিপ্লব শ্রামক আন্দোলনের ভাবধারাগুলে! রক্ষা ও প্রবৃত সৃজনধর্মী 
বিকাশ হৰলেমস্‌ অব পাস আ্যাণ্ড সোশ্যালিজম পাত্রকাঁটিতে 
কাঁয়উনিস্ট পার্টিগুলোর মধ্যে ক্রমবর্ধমান ও স্বাধীন আত্র্জাতক সহযো? গতার 
সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে মুক্ত ৷” 


# 


সাউথ আফ্রিকান কাঁমউানিসট পার্টির সভাপতি উন দাছ তার 
বার্তায় বলেছেন 8 : 


“আফ্রিকাতে ভক্লিউ. এম. আর এর ক্রমবর্ধমান হর পত্রিকাটির 
অধামান্য গুরুত্বর জ্বলন্ত প্রমাণ এবং পত্রিকাটি আমাদের মহাদেশে মার্কসবাদ 


.লৌননবাদের বিজ্ঞান প্রচার করার কাজে ‘ভূমিকা গালন করেছে এবং 


ভবিষ্যতেও সেটা করতে থাকবে ৷ . বর্তমানে আফ্রিকাতে ক্রমশই বেশি বেশি 


> 


রি i 
৯৮ ~ প্র 


০১৯ 


1 ৩ টু bl স্‌ pb 
করে দৈশপ্রেমিক , বিপ্লবী ও দাত্রাজ্যবাদ- বিরোধীরা বৃভুক্ষা, দারিদ্রা, রোগ- 
ব্যাধি" কারগরী অনগ্রসরতা ও নিরক্ষরতা৮- যেগুলো উপনিবোঁশকতার 
উত্তরাধিকার এবং যেগুলো এখনও বহু আক্রকান দেশকে বিধ্বস্ত করছে সেইসব 
জরুরণ সমস্যার ষমাবানের অন্য মার্কসবাদ-লেনিনবাদের উজ্জ্বল ও না 


ভাবধারার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছেন 1 “ 

শ্রীলঙ্কার কাউনিস্টপপার্টির সাধারণ সম্পাদক টা হি 
“লিখেছেন £ চি ৃ 

“ডব্লিউ এম আর পতিকাটির বিপ্লবী তত্ব ও প্রয়োগের উক্যকে না 


ৰ ভাবে প্রতিপন্ন করে শাস্তি, দেঁতাত ও বিশ্বের সংগ্রামী পুনরুজ্জীবনের বর্তমান 


সংগ্রামের অভিজ্ঞতাকে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে প্রমাণ করেছে। সমাজতন্ত্র 
গঠন; সাত্রাজ্যবাদ-টিরোধ সংগ্রাম ও.জাতশয় মুক্তির সংগ্রামের. সাম্প্রতিকতম 
অগ্রগতির উপর 'নির্ভর করে পত্রিকাটি মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল , 
বিকাশের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে এ 


সুদানের কমিউনিস্ট পার সাধারণ, সম্পাদক মহম্মদ গাছ 
শিখেছেন? ' । 

“প্রবলেম অব পীস আও সস্তা -এর পাতায় আত্্জাতিক ও 
ঘরোয়া সমগ্তাগুপির আলোচনার মেহনত জনগণ্রে মধ্যে গণ--চঁনার মান . 
উন্নত করার ক্ষেত্রে উত্লেখষোগাভাবে সহায়তা করেছে, জা্তিসমূহের চরম 
শক্র বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে! সংগ্রামে তাদের তি ble নিভরযোগ্য , 
হাতিয়ার 1" রর / ৬ 


টিয়ার বাসা: পাটির কেন্দ্রীয় কাট ভোরের, সঙ্গে 
বলেছেন : 1 । 
. শপাকাটির, রাজকর্ম বিল্লবাঁ ত বিপ্লবী অভিজ্ঞতাকে + সবযৃদ্ধ করে, 


/ 


তুলতে সাহায্য করেছে, যাঁর! জাতীর সামাজিক সময্যাবলা সমাধানে এবং 


নতুন ও সুখী জীবন গড়ে তোলার কাজে' ব্যাপৃত, তাদের সকলকেই, মুল্যবান 
সাহায্য দিয়েছে । তাই এটা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে শুধু কমিউনিস্টরাই 
এই “পাত্কাটি পড়ে,, প্রপ্তিশঁল আন্দোলনের সঙ্গে হুক্ত ব্যাপকতর গো p 
বেশি. বেশি করে “এটি পাঠ করে থাকেন এব্‌ং “এর কাৎ্কর্মে আগ্রহ প্রকাশ 
করেন ও এর সঙ্গে সহযোিতা করতে চান 11. 


1১ 
মহ 


“তিউনিশিয়ার' কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক ব্যুরে, বলেছেনঃ 
' , “আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট.আন্দোলন ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পক্ষে 


পািকাটি, একটি মুগ্যবান ও একান্ত অপরিহার্য হাতিয়ার হয়ে ছিল এবং' এখনও 
রয়েছে । তিট্টনিশিয়ার কাঁমউ নস্ট, পাৰ্ট সবৃসমূয়ই প্রত্যক্ষ ব্‌ গারোক্ষভাবে” 


॥ এর কাছকর্ধে অংশ 'নিয়েছে। এর ভৃমিকাকে : অত্যন্ত গুরুত্ব দেয় এবুং 


প্রাত্কাটির ' অবয়ব'ও বিষয়ুবস্ত উন্নত করার যাবতীয় প্রস্থ সমর্থন করে ।” 
তুরস্কের কমিউনিস্ট পাটির সাধারণ সম্পাদক আই ব্বলেন একটি 
ইডি লিখেছেন? | 


“আমাদের পার্টির, আমাদের শিকল; জনগণের সুংগ্রামে 
প্রবলেম 'অব পীস যা সোশ্যালিজয পত্রিকাটি মুগ্যবান হাতিয়ার ৷ 


I পনেরে! বছর ধরে এর তু সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে । ' এর্‌ ফলে কমিউনিস্ট 


ও তাদের” সমর্থকদের তত্বগত শিক্ষার ক্ষেত্রে যথেষ্ট. সহায়তা হচ্ছে। 
, আার্কসবাদ-লেনিন্বাদের তত্ব. প্রয়োগ ‘সম্পর্কে এই ' পাত্রকায়, প্রকাশিত 
" প্রবন্ধাবলী তাদের দিশত্ত প্রসারিত কবভে এবং তাদের সংগ্রামের, পথ. 
আলোকিত করে তুলতে সাহায্য করে তুরস্কে প্রবলেমসৃ নত তব পীস এ্যাও 
/দোশ্যািজয পত্রিকাটির আইন সঙ্গত সংস্করণটির প্রকাশনা পরগাতশীল 
 শাজগারর একটি সাফল্য !%, 


৷ " উরুগুয়ের, কমিউনিস্ট পার্টি বেন্দীয় কািটির রাবী 
. সমিতির একটি, অভিনন্দন বাতায় বলা! হয়েছে £ 


! ধপাত্রকাটি স্মকালশন গণাঁবপ্লবশ "আন্দোলনের ' "অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণে 
মুল্যবান তত্বঙ্বত “অবদান রেখেছে এবং পার্টিগুলির. অভ্যন্তরণণ ঘটনাবলপর 


“ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ নাকরে এবং তাদের, স্থভতর্য ও. সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদা 


, দিয়ে বিশ্ববী অগ্রবাহি, শর অগ্রগতিকে সাহায্য করেছে । আমরা উরুগুয়ের 
। কমিউনিস্টরা প্রবলেমদ অৰ সীয় আও সোশ্যাদিজম পত্রিকাটির উচ্ 
প্রশংসা করি; কারণ উরুগুয়ের কমিটি পার্টির কাছে এটা ' 'সবসময়ে, 
, রিশেষ করে ফ্যাসিবাদের দুঃসময়ের দিনগুলিতে একট! নির্ভরযোগ্য সমর্থন ও 
_ জ্রাতৃপ্রতিম মঞ্চ হয়ে থেকেছে এবং ছিল 1৮ | 

: অস্ট্রিলিয়ার সোশ্যালিস্ট পার্টির সভাপতি প্যাটিক কানা ও 
সাধারণ সম্পাদক পিটার গ্রাইমন লিখেছেনঃ. 

(“৯২৪৮ মাল থেকে ওসি মার্কচিস্ট রিভিউ পরব কামউনি ও ও 


৯60 bl i 


ওয়ার্কীস” পার্টি গুলোকে অনন্য সাধারণ গুরুতসম্পন্ন সাহায়া ছে! 1 এবু 
পাঁাঁঁলর তথ্য -ও তত্বসত পরামর্শ, সারা বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের 
মা্বাদ-লেনিনবাদকে শত শালী করে তুলতে যথেষ্ট সাহাঁধ্য করেছে। 
“আন্তর্জাতিক প্রণ- -সংগঠনগুলিতে ও বিপ্লবী গণতায্রিক পাঁটিওপির | 
" ষদস্যদের মধ্যে পাঁত্রকাটির স্থান অতি উচ্চে Ld 


বিশ্বশান্তি সংসদের সভাপতি 'রমেশচন্দ্র তার বায় বলেছেন: 

£বিস্বশাঁনতি সংসদ ও উক্লি্ট' এম আর এর মধ্যে অনেকগুলি অভিন্ন লক্ষণ 
য়েছে আর্মরা, ‘একটি অভিন্ন কর্তব্য স্থাপিত করেছি: : দেঁতৃতে বর্তমান 
'অবহাওয়া বার মানবজাতির স্বার্থ পর্রিপুরণ করে, জোরের সঙ্গে রক্ষা 
করতে হবে ও তাকে বজায় রাখতে হবে। 'এই সংগ্রাম ডব্লিউ এম আর 
।ফে-সমন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ সারা বিশ্বে. িশ্শান্তি সংসদের আদর্শ অনুসরণ 
করে সবসময়ই ভার সমর্থন পাবে। নিরবে সবসময়ই 
আপনাদের সমর্থন পেয়েছি’ | 


ট্রেড ইউনিয়নগালর বব ফেডারেশনের সম্পাদকমণ্ডজী। ঠাদের 
আভিনন্দন-পত্রে বলেছেন £ ) 

“পত্রিকাটি তার দুই দশকের, মধ্যে. প্রাতিটি মহাদেশে ইউনিয়নতুক্ত ' 
মেহনত’ জনগণ ও প্রতিশীল জনমতের মধ্যে দৃঢ় কর্তৃত্ব ও ম্যানা লাভ করেছে 
এবং সামাজিক প্রগাত্র ও টিবি নানি উন্নত জীবনের সংগ্রামে বিরাট 
অবদান রেখেছে 1 

বিশ্ব নারা'গণত গান্ত্রক ফেডারেশনের সভানেত্রা ফিড! বানর 
ত্বাক্ষরিত একটি তার বার্তাম্্র ৭॥৬কাটকে “সারা বিশ্বের শাস্তি, জাতি 
সমূহের নিরাপত্তা, দ্লাতাঁয় স্বাধীনতা ও সামাজিক প্রগাঁতর ক্ষেত্রে- আমাদের 
অভিন্ন লক্ষ্যের কল্যাণে বিশ বছর ধরে এর নিষ্ঠাবান ও ফলপ্রসু কার্ধাবলণীর 
তি অভিনন্দন জানানে হয়েছে 1১ > 


দি 


 পাত্রকাটি বিশ্ব সাংবাদিক সংঘের নিকট থেকে অভিনন্দন 
পেয়েছে। | 


ইয়েমেনের জনগণের i ও জাত এক্যবন্ধ রাজনৈতিক 
সাংগঠনিক জাতীয় ফ্রণ্টের কেন্ত্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আব.দেল 
ফাত ইসমাইল, িস্বাবোয়ে দেশপ্রেমিক ফ্রন্টের সভাপতি জোশুয়া 


i 
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. এনকোমো, মাদাগাস্কারের স্বাধীনতার কংগ্রেস পার্টির সভাপতি রিচার্ড 
অশীত্রয়োমান্‌ জাগে! ও এর সাধারণ সম্পাদক িসিলে রাবেসাহাল। 
এবং দক্ষিণ আফ্রিকার আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক 
আলঙ্রেড, নজো, অভিনন্দন-বা্তা পাঠিয়েছেন I EAE 


বছ জ্রাতৃপ্রতিম পার্টির সংবাদপত্র ও পত্রিকা, প্রগ্তিশাঁ্দ প্রকাশনা 
সংস্থা, মার্কলবাদণ গবেষণা কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠান, পার্টির, তত্বগত প্রতিষ্ঠানগুলি, 


নেতৃস্থানীয় পার্টি কর্মীরা, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির রাজন তাবদৃগ্প ও পাঠক-, | 


বর্গের নিকট থেকেও ডগ্রিউ এম আর অসংখ্য অভিনন্দন-বার্তা পেয়েছে। 
' অভিনন্দনগুলি এখনও এনে হি 1. ও 


Ya 
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 অন্ত-অর্ধ ও শাম ক্ষমতার দানবীয় জোট. 


ূ নাজাত ০ 
 সম্থধীন- দুইটি িশ্ব-সামাজিক “রাজনৈতিক ব্যবস্থা সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ 


এক দিকে শোষণহণন সমাজ ব্যবস্থা ও মানুষের সর্বাঙ্শীণ বিকাশ ও অগ্রগতির , 


বলিষ্ঠ প্রক্ষেপ, অন্যদিকে মানুষে মানুষে শোষণ ও জীবন যন ত্রণা_এই ছুয়ের 
ঘন্্ প্রতযোগিত! ও সংঘাতের মধ্যে সমাজতন্ত্র, প্রগাঁত ও শান্তির অগ্রগতি 
ক্রমবর্ধমান ও অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে । 
অমাজতত্ত্রের অবিচল জয়-যাত্রার বিরুদ্ধে শ্রেশীস্বার্থ ও বিশ্ব-প্রভুত্বের দুঃস্বপ্ 
সার্থক করার উদ্দেশ্যে মাকিন শাসকশ্রেনী আজ এক, গণবিধ্বংসণ বারুদের 
স্তপের উপর বসে আছে । আজ আমোরিকীয়, আসর নির্মাণ ও অন্তর ব্যবসার 


আয়তন বেড়ে উঠেছে_ মাপার উৎপাদন ও ব্যবসা আর- সেই সঙ্গে অর্থও 


প্রগাসন ক্ষমতার এমন অস্ত সংযোগ ও অগ্ুভ জোট আজ বিশ্ব-শীত্তর এবং 
বিভিন্ন সমাজব্যবন্া সম্পন্ন দেশগুলির মধ্যে শিপু সহাবস্থান ও উত্তেজনা 
প্রশমনের ঘোরতর পরিপন্থী ৷ কামোরিকায়, ও. অন্যান্য পুঁজিবাদী পশ্চিমী 
দেশগুলিতে এমন' সব প্রভাবশাণ মহল রয়েছে যাদের কাছে অস্ত 
প্রতিযোগিত! হল সম্পদ ও বৈভব বৃদ্ধির অপূর্ব উৎস এবং এই জোট-বন্ধন 
তারই ফলক্রতি'। পুঁজিবাদী পশ্চিমী দেশ,. বিশেষ করে আমোরিকায় ' 
এটাই হল সামরিক শিল্প জোট অথাৎ প্রশাসন মন্ত্রে বৃহত্রম' একচেটিয়াপতি 


'ও সামারক গোষ্ঠীর মেল বন্ধন ও মৈত্রী ব! মিপিটারি ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কমপেক্স , 


" (এম আই সি) অথাৎ অর্থ-অন্তর-রাষর ক্ষমতার এক দানবায় সংমিশ্রণ 1. 
" বন্ধ সংগ্রামে গড়ে ওঠা দেতাত ও শান্তপূর্ণ: সহাবহানের নতি বানচাল 
করার জন্য ও ঠা যুদ্ধের ৪ পুনরায় ফিবিরে আশার উদ্দেন্টে < এই, 


* শিলিটার্রিইণ্ডাস্্রিযাল কমপ্লেক্স অব -ঘু ইউ এস এ( The 1411 
Industrial Complex of the U 5 A) বি, পিয়াভিসেভ-_প্রপ্রেস 
পাবলিশা্স--মস্কো £ পৃঃ ৯৮৭1 । 


০ । ১ ১০৩ রা 


সামরিক শিল্প জোট খাস আমেরিকায় কী দানবাঁয় ও ভয়াবহ কার্যকলাপে | 
লিপ্ত তা বিশরভাবে আলোচিত হয়েছে বি, পিয়াডিসেঁভ লিখিত বহু তথ্য 
সম্বন্ধ ‘মিলিটারি-ইণ্ডাট্টিয়াল কমপ্লেক্স অব ভ ইউ এম এ’ বৃই খানিতে ৷ * 
এই সামর্রিক-শিল্প জোটের কাঠামোর গঠনবিন্যাস, তার কাজের ধরন। 
পদ্ধতি ও পারখি প্রবং মার্কিন অর্থনশত, রা্উজনগীতি ও ঘৃতাদর্শগূত ক্ষেত্রে এর 
ভূমিকা সম্পর্কে এই.বইতে বিশদ ববরণ দেওয়া হয়েছে । 
এই 'সামারিক-শিষ্ন জোট’ ' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন আমেরিকার ' 
৩৩ তম প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ১৯৬১ সালের গোড়ার দিকে । 
৭ এরই সামারিক-শিল্প-দোট আমেরিকার অর্থনৈতিক জীবনের মূল ধ্বাটিগুলিতে 
- তার বাহ প্রসারিত করেছে এরং ক্যানসারের মো রাছনোিক, সামাজিক ও 
মতাদর্শ প্রভৃতি জাতীয়'জীবনের-প্রাটি কষেত্রকেই সংক্রামিত করেছে ।, ' 
5, আই সামরিরুনশল্প জোটকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে পৃথকভাবে ির্দিি 
“করা রায়ংন। । . . 
/ ., আহরিকা এই ছোট সক ও “সমভাবে সমর বির 
মাহি, চিক, রাজনীতিবিদ প্রভৃতি বিভিন্ন মহলে উদ্বেগ ' ৪ আশংকা 
দিধা দিয়েছে এবং তা থেকে উত্তরণের জন্য নানা মতাঁমতও' প্রকাশ করা 
' হচ্ছ । 


' পেন্টাগন, 2: 1 8১৫ I 
"সমর নায়ক ও একচেটিয়া পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীদের, মূর্ত প্রতীক হল 
পেণ্টাগন । পেণ্টাগ্চন শুধু সামরিক. দণ্তর/মাত্র নয়--এটা এমন একটি, কেন্দ্র 
 ধিখানে মমর নায়ক ও শিল্পপতিনের স্বাথ ও কাৰ্যকলাপ পরস্পরের, মধ্যে 
মিশে গৈছে। ভাই পেন্টাগন গুধু মার্কিন, সামারক বাহার প্রতীক নয়, 
“ঘটা দেনানায়ক ও ব্যবসায়ীদের ই বলক । | 
সুতরাং ১১৪৭ সালে এই দণ্তর' প্রতিারধীদন বেকেইএর দুরোভা্ হারা 
' থেকেছেন তারাই সামারক-শিল্প জোটের প্রতিনিযধ,। এই দধারের 
' সচিবদের মধ্যে, রয়েছেন ব্যাঙ্ক মালিক, . শিশ্পপতি, আইনজাবাঁ, অথবা 
'/পেশাদার সৈন্য ও শিক্ষাবিদ । | 4৮ ৭ 
 এওয়াশিংউন শহরের মধ্যেই পেপ্টাগন' আর একটি পেন বিশ্বের 
বৃহত্তম, _আফদ ভব্ন-_ দুর্গের মৃতো দেখতে-_এই বারান্দাগাঁল লক্গায 
১৭ উিযানািলা i করার স্থানটিও ০ টি বৃহ । 


৯০৪'- | | 


| , আমোরকার সংবিধান অনুসারে বৈদেশিক ও, মীর, নীতি = 
প্রয়োগের ক্ষেত্রে মার্কিন কংগ্রেসের রয়েছে ব্যাপক ক্ষমতা ৷ কংগ্রেস 
এককরুভাবেই সু্গাবহা ঘোষণা করুতে পারে 1 তাই সামারক-শিল্প জোট 
তথা পেন্টাগন কংগ্রেস সদস্যদের উপর প্রভাব, বিস্তারের অনা সৰ্ব! বির 
(ভাবে প্রচেষ্টা চায়ে যায । সদ ৃ 
ৃ কেস মদয্দের্‌ সঙ্গে সংযোগ রক্ষার দ্য টন নে নি ঞ্ই এম 
আই সি দোমারক শির জোট) এক শাড়শালা নামরিক লখি মোতায়েন 
বরেখেছে। একালে নিযুক্ত রয়ে ছু ৪০ জন যামারিক . সিদার ' অর্থাৎ প্রায় 
প্রতি ২ জুন কংগ্রেস সদস্যদের. পিছনে জন করে পেন্টাগন অফিসার ' 
(সেনেট ও কংগ্রেসের মিলিত সদন, সংখ্যা 6৫5) শি আছে। ০) 
খাতে প্রতিবছর ব্যয় হয় 90 লক্ষ ডলার |. co 
কাঁভাবে মার্কিন পরকচেটিয় জর কাঠামোর মধ্যে সামরিক ছি J 
ও শিল্পপাঁতরা একধোগে কাছ চালিত যা, টির লেখর তার! ' এই 
রইতে বহু তথ্য উখ করেছেন |. es 
| ৯৯৪৫ মালে প্রতিরক্ষা দণতরের সচিবের পদে. শি জেমস ফরেন টাল 
ভিলন্‌। রিড এও কোম্পানি বোঢেরি - 'সঙ্গে বুক্ত- ছিলেন ৷ তারপর মচিব, 
হয়ে এলেন এল লনয়ন। ভিন পেনসিদদানিয়া রেল রোভ' এবং প্যান, 
আমেরিকার এয়ারওয়েজের সঙ্গে ক্লা্ করতেন। তারপর জেনারেল . 
জৰ্জ, সি, মার্শাল ' প্যান আমেরিকান '. এয়ারওয়েজের প্রধান, ছিলেন ।, 
শারবহ্ানীয় অন ব্যবসায়, প্রতিষ্ঠান ব্রাউন ব্রাদার্স এবং. হ্যারিম্যান এণ্ড 
কোম্পানির সূঙ্গে সকত ছিলেন পরবর্তী সাঁচর রবার্ট লড়েট । এর পর চাঁল+দ 
উইলসন ছিলেন জেনারেল মোটরুস-এর মতা ..বৃহদ্াকার, একচেটিয়া সংস্থার 
প্রেসিডেন্ট । নেল, এইচ, ম্যাকলরয় পরবর্তী সচিব শনয়ু্ত হওয়ার আগে 
বিশ্বের বৃহত্তম সাবান কোম্পানির প্রোসডেক্ট দিলেন । এর পর শর স্থানীয় 
মার্বনব্যাক্কার টঘাস গেইটস প্রতিরক্ষা সুটির নিম্বজ.. হলেন। এর, পরবর্তী, 
সচিব নিযুক্ত হলেন ররাট ম্যাকনায়ারা-=দায়াজ্যবাদ্টী ও নয়াউ্পিনিবেশ- 
 বাদাদের অন্সতম প্রজা হুদাবে আমাদের দেশে রহ কথিত একটি নাম_এই- 
. পদ গ্রহণের আপে তিনি ছিলেন ৫টি রুহ ত্র রাত ভিজা অন্যতম 
' ফোর্ড মোটর কো পানির প্রেসিড়েই । ১০.৭, 
শ্ই-ভাৱে প্রাত রক্ষা! দপ্তর ও প্রশাসনের মধ্যে প্রভাব টা করে অন্ত 
মাপের জগ্ত যে অর্থ বরাদ্ধ বা য় ও ফলে সাল 
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নিজের ররর ররর 
" নির্সাশকারণ প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ২০ থেকে ৩০, শতাংশ বোশি। সুতরাং 
অস্ত্র নির্মাণ খাতে যেরূপ কোটি কোটি ডলার বরাদ্দ করা হয় 'তার ফলে 
সামারক-শিল্প জোটের কাছে 'অন্রপ্রতিযোশিতা। ও যুদ্ধাবস্থা বজায় রাখা 
হল সত্যিকারের সোনার খনির মতো! ৷ (পৃঃ ৭6) | 


টু সামারিক একচেটিয়া প্রবক্তা?! প্রমাণ করতে চেষ্টা করবে সামারিকশকরণ ও 


অস্তরসঙ্জা অর্থনশতিকে চাঙ্গ। করে তোলে- সংকট পরিহার করতে সাহায্য 
করে--কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টি করে এবং সমভাবে অপনৈতিক অগ্রর্পাতকে 


হুরান্িত করে তোলে । এই মুদ্ধবাজ একচেটিয়াদের দাবি হল যে সাম্প্রতিক - 


. সংকট অস্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো গুতিক্রিয়া ঘটাতে পারে নি 
তাই তারা প্রচার চালিয়ে যায় যে অস্ত্র উৎপাদন হাজার হায়ার মানুষের, ক্ষ 
+ সংস্থান করে শদয়েছে এবং এই মারণাস্ত্র উদ্ভাবন ও ৬ৎপাদন হল বৈজ্ঞানিক খ ও 
ও মুক্তিগত অগ্রগতির উপাদান |, ' 
তা সৱ্বেও “ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় আমেরিকাবাসীর মাডিন অর্থনীতিকে 


. উপলান্ধ করছে যে রান আনি তযজি 


/, উন্নয়নের পথ বিদ্পিত, হচ্ছে এবং এই ব্যয়বৃদ্ি মার্কিন অর্থনীতির বহু ক্ষেত্রে 


1 


' অবক্ষয় নিয়ে এসেছে । তাই অস্তব্যবসা খাতে একচেটিয়া পুঁজপাঁতিদের 


“অতি মুনাফা ' অর্জনের জন্ত যে-সমস্ত বুর্জোয়া মহল বিদ্ধ এবং সামারিক- 
একচেটিয়া জোটের মাহব্বরদের রাজনৈতিক 'হঠকারিতা সম্পর্কে আশংকা 
পোঁষণ করে, তারা বিশ্বের নতুন শক্তির ভারসাম্যের যুগে আগ্রাসী সমরবাদের 
“দীররুদ্ধে দক্রিয়্াবে অংশগ্রহণ করছে ' (পৃঃ ৮৮) ।” 


সামরিক এবচে্টয়া জোট ও বৈদেশিক নীতি U J a 


মার্কিন জারা বাদের জন্প্রসাণবাদশী লক্ষ্য থেকেই - -বুন্ধবাজদের 
. গভাদৰ্শগত, রাজনৈতিক ও বৈদেশির'নশীত নির্ধারিত হয় 1. ৯, 

* সামরিক শেহ প্রাতঠাই মান সাস্রাজযবাদীদের মূল রপকোঁশল 1, এই 
‘উদ্দেশ্যেই বিশ্বব্যাপী, সামরিক 'জালবিস্তারের: মতো! ম্যান মতবাদ, মার্ধীল 
. প্ল্যান; নাটে! সংগঠিত করা, পশ্চিম ইউরো শকে পুনর্রীক্রণ প্রভৃতি কা চালু 
করা হয়): রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে “রুশসন্ত্রা”-এর ধুয়া তুলে এই 


- সকল কাৰ্যকলাপ চলতে থাকে । নাটো প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই 
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কা সমাজভাগ্িক দেশগুলোর বিরুদ্ধে সাতে ও তত চালায়. । 
সমাজতান্ত্রক দেশগুলোর সখমান্তে সংঘর্ষ বাধিয়ে দেওয়া, অৰ্ঘাতমূলক কাজ 
পরিচাঙ্গনা, অপর. দেশের প্রতিক্রিয়াগক্রের যোগ াঙ্্বশে গণতা ্্ক শতকে 
বিপন্্'করে তোল! প্রভৃতি মার্কন আগ্রাসী বৈদেশিক নীতির; অঙ্গ ।- 
ফ্যাঁপিস্ট নাৎসীবাহনশর বিরুদ্ধে অভিযানে: (পোভিয়েত, আমেরিক। 
ও অন্যান্য বৃহৎ শক্তিবর্গের' মধ্যে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা গড়ে ওঠে মার্কিন” 
প্লেসিডেন্ট টুমণান তা নস্যাৎ করে দেন:। আঁশবিক- শি তথা সামরিক 
রেষ্ট রি মাধ্যমে মারর্কন সাত্র'জ্যবাদের নেতৃত্বে সো্ডিয়েত ইউনিয়নের 
বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অভিযান সন্ভব__এই মনোভাব নিয়েই আইজেনহাওয়ার ও 
ডালেসচক্র সোভিঃ যত ইউানয়নের "সঙ্গে শাস্তিপু্ণ হাহা ও যে কোনো 
চুক্তি সম্পাদনের নাঁতি বাতিল করে' ॥ 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে শুরু করে বর্তমান সমস্বকীল পর্ব জাতীয়. 
“ও আন্তজাতিক ঘট*শধলশীর প্লবং: প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার ' মধ্যে সংগ্রামের 
পটভূমিতে মার্কন সাসরাষট্যবাদ্‌ নেতারা বৈদেশিক নাতির, ক্ষেত্রে এবং 
বিশেষকরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে 
. বিভিন্নভাবে যে-ধরনের পরিবর্তিত পথ অনুসব্রণ করতে এবং নিজে দের.অবস্থ। 
. নিন্যারে খাপ ধাইয়ে নিতে বাধ্য হয়ে ছন তা লেখক তীর বই-এর “সাম়ারিক- 
একচেটিয়া জোট এবং বৈদেশিক নাতি” শর্ঘক tn ia 
আলোচন! করেছেন । + 
দেঁতাত.'ও যুদ্ধের প্রশ্কে কেন্ত করে আমোরিকার দমনে প্র আর 
প্রতিযোগিতা অথবা নিরন্ত্রীকরণ, অন্ত্র-সশীমিতককরণ ও অস্র্তাস ! আরও একটি 
বক্তব্য সোচ্চার হয়ে উঠছে মার্কিন সামাঁরক-এক চটিয়া শিল্প .জোটকে 
বন্লাহণনভাবে অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা দিতে-হবে অথবা তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ 
ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে .হবে । এ-সম্পর্কে সরকারের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি 
জানার জন্যও জনগণ অধিকতর আগ্রহণ ২ হয়ে উঠছে ।' কারণ, আমেরিকার 
অর্থনীতিতে এবং মেহনত মানুষ, তথা সাধারণ জনজীবনে সামারক-শিল্প জোট 
যে-বির্ূপ ও প্রতিকূল পরিস্থিতি নিয়ে এসেছে তা আন্ত প্রতিভাত হচ্ছে । 
AE A. | আশু তত 
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আমাদের যুগের মার্কসবাদের 


সংক্ষেপে 


বৈজ্ঞানিকত! ও মার্কসবাদশ- 

লেনিনবাদী ভাবধারার গুরুত্ব আর. ণ্যারিসমণ্ডি 
সমাজতন্ত্র £ শ্রমের 

ও নিয়মের তাৎপর্য সুনীল মিত্র 
অক্টোবর বিপ্লবের পরীক্ষিত 

রণনীতি এ. জি. নুটসেন 
বৃদ্ধিজীব সম্প্রদায় ও বিপ্লব "এ. ব্লক 
বিরোধের প্রস্তরাকীণ পথে জি. হল 
শাস্তির সংগ্রামে পতু্গীজ 

কমিউনিস্টরা এ" মুনেস 

পার্টির অভিজ্ঞতা - 

স্বাবধাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 

কয়েকটি শিক্ষা জেমস ওয়েস্ট 
সংক্ষেপে 
বিপ্লবের নিরন্তর পথ £ কিভাবে 

চিলিতে এটা র্লূপায়িত হয়েছে জুই করভালান 
চেকোমঙ্লোভাকিয়ার ১৯৪৮-এর 

ফেব্রুয়ারির শিক্ষাবলণী ভি, বিলাক 
আমর! কমিউনিস্টদের সঙ্গে কেন? 
ভবিষ্যতের সঙ্গে বর্তমানের সংযোগ আই. কল্প 
দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলির নীতি 

ব্যর্থ হতে বাধ্য বি. লোপেস 
লেনিনবাদ ও বিশ্বের বিপ্লবী 

পুনর্গঠন কে. জারদভ 
উন্নয়ন, সংস্কার, বিপ্লব এল, বাৰ্মা 

, ও তিষ্ঠান গড়ার বছর ( কিউবায় 
কিভাবে গপপ্রতিনিধিসভা { 
শুরু হল) জি. কে. ও ভি. এম 


অক্টোবর 


একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকচিহ সি. রাজেস্বর রাও জুলাই ৩ 


সংগ্রামী জনগণের এঁক্য পি. কুনেম্যান আগস্ট ৯৫ 
সংক্ষেপে . | ॥- আগস্ট ৩৯ 
স্পেনের কমিষ্টনিষ্ট পার্টির | 

নবম কংগ্রেস এ. জাঁপিরেন সেপ্টেম্বর ২৬ 
সংসদে কমিউনিস্টর! ভূপেন গুপ্ত সেপ্টেম্বর ৩৯ 
আমরা কমিউটন্ডিদের সঙ্গে কেন ? অক্টোবর ৪৯ 
সংক্ষেপে ৰ নভেম্বর ২২ 


পার্ট কর্মী গঠন '_ এন. রাজশেখর রেডিড নভেম্বর ২৬ 


মত-বিনিময় : আলোচন। 


কমিউনিস্টরা ও জন্গ্রণের চেতন! ফেব্রুয়া'র ৭৪- 
শক্তি সময্যাঃ শ্রেণীগত দিক ইব্‌ নল্যাশু ফেব্রুয়ারি ১৪. 
বর্তমান বিশ্বের সমস্যা ও f | 

কমিউনিস্টরা ভি. জাগলানন ও 

ই. স্রলভ মার্চ ৩ 

১৯৭৪-৭৫-এর সংকটের পর 

পুঁজিবাদ এম. স্রিড মার্চ ২২, 
সমাজের বিপ্লবী রূপান্তরের ' 

সংগ্রামে অর্থনীতি ও 

রাজনীতির ডায়ালেকটিকস 

(আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক 

সম্মেলন) মার্চ ৬৬. 
প্রাণে আন্তর্জাতিক তত্বত 

আলোচনা সভা মার্চ ৯৯৫ 
লাতিন আমোরিকায় ফ্যাসবার £ | 

উৎস ও বৈশিষ্ট্য এপ্রিল ৬৯ 
সমাজের বিপ্লবী রূপাস্তরের 

সংগ্রামে অর্থনীতি ও | | 

রাজনধতির ডায়ালেকটিকস ১০ মে ৬ 
নয়্া-উপনিবেশবাদের ষড়যন্ত্রের 

বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোল মে ৪৭ 
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টি বিপ্লবী রূপান্তরের 
। সংগ্রামে অর্থনীতি ও ঠা. 
' রাজবশঘির ডায়ালেকটিকস — জুন 
আরো বেশি দূর্গাতর সম্মুখীন ওয়াই কাপিলিনস্কি 
(সত্তর দশকের শেষে: ও এন সার্গেইয়েভ জুন 


জাগতিক নকৃসা নির্মাণ: ' 
বিশ্ব-বিকাশের জটিল বিশ্লেষণ ডি. গিভিসিয়ানি ' আগস্ট 
মতাদর্শতগত সংগামে প্রতিফলিত | 


ফ্যাসিবাদের সমসা' এস. সিয়েরা আগস্ট 
উলানবাটোরে আডস্তর্জাতিক 
২৯২ তত্তগত সম্মেলন আগস্ট 
॥ শ্রাস্থতিশশলতার সাআ্রাজ্যবাদশ 
। নীতি ও উন্নয়নশশল দেশসমূহ সেপ্টেম্বর 
( ডব্লিউ এম আর-এর 
আলোচনা বৈঠক ) 
অর্থনৈতিক সংকট ও উন্নয়নশশল 
দেশ জি. স্কোরভ নভেম্বর 
কৃষি সমস্যা ও উন্নয়নশশীল দেশে 
কৃষকদের ভূমিক! ডিসেম্বর 
বর্তমানকালের পুঁজিবাদে 
, একচেটিয়ারা এ. মাইলেকোভস্কি ডিসেম্বর 
মতামত 
মহাকাশ গবেষণা £ 
শান্তি ও সহযোগিতা এ জানুয়ারি 
শ্রীলঙ্কায় পটপর্বর্তন কে. পি. সিলভা জানুয়ারি 
ইতিওপিয়ার বিপ্লবের সম্ভাবনা এন. আসাহাব জুন 
' গ্রামীণ ইরাক £ | 
) পরিবর্তন ও সমস্যা জে, এম. অল-হেলওয়েই জুলাই 
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৭৫ 


৬৮ 


৪৮ 


৭৭ 


মধ্যপ্রাচ্যে দেশপ্রেমিক ও 
প্রগতিশশল শক্তিগলোর 
এঁক্যের জন্তে . ই. হাবিবি আগস্ট 
আবারো মানবিক অধিকারের 
প্রশ্ন এ. ফ্যান্তিস আগস্ট 
সমাজতান্ত্রিক আদর্শ £ ; 
তত্ব ও বাস্তবতা আর. কোসোলাপভ সেপ্টেম্বর 
স্বাধীনতার জন্য সং 
বাহরেন পা এ. রশিদ অক্টোবর 
নাটো, আফ্রিকা থেকে হাত ওঠাও | নভেম্বর 
ইরানের শাপন সংকট আই. ইসকানদাঁরশ নভেম্বর 
“এন দ্বনিয়ার তব্বের”’ 
জাত্যিমানী উপাদান ডব্লিউ. নামিওটকিইিস নভেম্বর 
তথ্য-সংখ্যা-সংবাদ 
ভয়ংকর আন্তর্জাতিক অপরাধ!- 
চ্ঞ | এ. বোফি ও জানুয়ারি 
| এল. সোরোনি 
ইন্রায়েল : সমরবাদের ব্যয় ' এ. হাবিবি জানুয়ারি 
ডায়েরী | ৃ জানুয়ারি 
পুঁজিবাদ" ব্যবস্থায় স্থাস্থ্যরক্ষার ফেব্রুয়ারি 
ব্যয় 
ডায়েরী ফেব্রুয়ারি 
ভবলিউ এয আর-এর বাৎসরিক ঘটনা মার্চ 
ভায়ের এপ্রিল 
আজকের নয়া-নাংসশবাদ ও 
নয়া-ফ্যাসিবাদ এ. ভি. ফ্লেকার ও মে 
এম. পিটম্যান 
সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কামিউনিস্ট 
ও ওয়ার্কার্স পার্টির কেক্ত্রীয় 
কমিটির সম্পাদকদের নভা মে 


সংক্ষেপে মে 
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“ ডায়েরী 


উন্নত ধনভান্ক্রিক দেশগুলোতে 
ধর্মঘট আন্দোলন 
কে পক্ষে এবং কে বিপক্ষে 


কার মিত্র (পি?িগএর পররাট্র- 

নাতি প্রসঙ্গে ) এ. পাহাঁ্দ 
ডা ট. এম. আরু-এর বিংশতিতম 

বার্ষিকী 


শান্ত সমাজতন্ত্রের আদর্শে 
একাগ্র কর্মধারা রঃ 


সাক্ষাৎকার 
কমিউনিজম বিরোধিতাকে বিচ্ছিম্ন 
করা সমস্ত কমিউনিস্টদ্রে লক্ষ্য 


নিউট্রন ম্বতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানশীরা 
সোচ্চার হচ্ছেন 
ইস্টার কসমস £ নতুন দিগন্ত ভি, রেমেক 


| | আফ্রিকার চিত্র 
প্রবা সংকল্লের দৃঢ়তা 


ক চলচ্চিত্রের চেহারা এ. কারাগানোভি 
মানুষ ও তার ভবিষ্যৎ ' আই. ফ্রলভ 
শন, বিস্থবীক্ষ1 ও বিজ্ঞান পি. ফেদোসিয়েভ . 


বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, মতাদর্শ 


এপ্রিল 


জুলাই 
অক্টোবর 


ডিসেম্বর . 
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সাহিত্য 
সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার খ্ুপদ? | 
কবি মায়াকভাস্কি রণেশ দাশগুপ্ত জানুয়ারি ৯৯৭ 
মাঁনক'বন্দেযোপাধ্যায়--কমিউনিস্ট, | 
অতি আধুনিক, গণকথাশিল্পলী রণেশ দাশগুধু এপ্রিল 
সাম্যবাদণ কুবি মখদুম মহাউদ্দিন 
স্মরণে ) : রণেশ দাশগুপ্ত আগস্ট 
বিশ্বের শেঠ কথাশিল্পীদের চেতনায় 
অমর লিও তলস্তপ্র ' অক্টোবর 
পত্ৰ-পত্িক। 
মানবাধিকারের ভণ্ডরা পি. পিটারসন জানুয়ারি ৬২. 
একটি পুরানো কমিউনিস্ট প' ত্রকা এপ্রিল ৮৭ 
নান! প্রসন্গ 
প্রতিহিংসা পরায়ণতা ও দমনগীড়ন 
বন্ধ কর মার্চ ১১৯ 
আমুল গ্ণতাপ্লিক পরিবর্তনের জম্ম এস. সুদিমান এপ্রিল মা 
শৈশববাঞ্ষিত শিশুরা জুন ১৩৫ 
ওয়ার্ড মার্কসিন্ট রিভিয়ব-ডয় সী জুন ১৩৭ 
দমনগীড়নের বিরুদ্ধে জুন ৯৩৯ 
! 
গ্রন্থপরিচয় ( 
ভারভীয় দর্শনের এঁতিহ এস. জি. সরদেশাই জানুয়ারি ৬৬ 
{(বপদের বাহক (জর্জ কেনানের বইঃ 
বিপদের মেঘ ওসঙ্গে) এমক্ুরগ্গেনস মার্চ ৯ 
দেশপ্রেমিক ফ্রন্ট এন. দ্বলেইমি ও আশঙ্গস্ট ৮৮ 
এ তালের 
শুধুমাত্র তৈল নির্ভর হয়ে কি 
কোনো দেশ টিকতে ধারে . দে. ক্যার্যেরা আশ্মস্ট ৯ 
নারী ও ট্রেড ইউনিয়ন ডোর! কক্স আগস্ট ও 
অন্ত্রঅর্থ ও শাসুন ক্ষমতার | 
দানবীয় জোট আশু দত্ত ডিসেম্বর ১০৩ 


১১৪ 


